১৫৬ নব্যভারত [ ঘ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্ধ সংখ্য। 


ব্যবহার ও ত।বসমহির মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা! কতক পরিমাণে প্রাচীন জার্ম্মানিদিগের 
কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। অবস্তা এই সকল চিত্র কতক পরিমাণে কবিকল্পনাস্থল্ড আদর্শ 
চিত্র মাক্র-_বর্ধরদিগের আচার, সংস্কারের মধ্যে ও জীবনপ্রণালীর মধ্যে ঘে একট! পাঁশব ভাব 
আছে, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থরূপে চিত্রিত হয় নাই। এই সকল আচরণপন্ধতির ফলে 
সমাজের মধ্যে যে সকল দোষ সংক্রামিত হইয়াছিল আমি কেবল তাহার কথা বলিতেছি না-_ 
ছবতন্ত্রভাবে প্রত্যেক বর্ধর বাক্তির আন্তরিক অবস্থ/ও আমার মন্তব্যের বিষয় নহে । তাহাদের 
এই যে ব্ক্তিগত দ্বাধীনতাঁর জন্ত প্রবল আকাঙ্খা, ইহার মধ্যে যতটা স্কুল পাশবস্তাৰ আছে, 
যতটা হধযহীনতা আছে, তাহ! থিয়েরীর গ্রন্থ পাঠে ততট। ধারণা করা যায় না। তথাপি যদি 
আমরা বিষয়ট! তলাইয়! দ্বেখি, তাহ। হইলে দেখিব এই পাঁশবতা» এই দেহসর্বস্বতা।ঃ এই স্থুলবুদ্ধি 
স্বার্থপরতার মিশ্রণসত্বেও, গ্বাতগ্রানুরক্তি একটি মহৎ ভাব। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রতি 
হইতে এই ভাবের উদ্ভব। ইহ। দ্বারা মানুষ নিজকে মানুষ বলিয়া উপলব্ধি করে? মানুষের 
ব্যক্তিত্বের স্ুরণ হয়, মানুষ নিজের ম্বাধীন বিকাশে স্বচ্ছন্দ স্কৃর্তি লাভ কবে। 

জান্ম/ণ বর্ধরদিগের দ্বারাই এই ভাব ইউরোপীয় সভ)তার মধ্যে অনুগ্রবিষ্ট হইল। 
রোমীয় জগতে ইহা অজ্ঞাত ছিল, খুষ্ঠীয় চচ্চে ইন্া অজ্ঞ/ত ছিল, প্রীয় সমস্ত প্রাটীন 
সভ্যতার মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে যেখানেই স্বাধীনতার 
অস্তিত্ব দেখিবেন, সেখানেই ইহা! রাজনৈতিক খ্বাধীনভা, পৌরতন্ত্বেব অবিচ্ছেগ্ত অক্স্বব্ূপ 
পৌরজনের স্বায়ত্তাধিকার। মানুষ তখন ব্যক্তিগত স্বাতগ্ত্যের জন্ত যুঝিত না, যুঝিত পৌর 
অধিকার লাভের জন্য । মে তখন একটা জনসংঘের অঙ্গস্বরূপ ছিল, জনসংঘের কল্যাণার্থে 
নিজের ব্যক্তিগত অধিকার, ব্যক্তিণত সুখস্থাচ্ছন্দ্য বিসঙ্জন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। 
খৃষ্টায় চচ্চেও সেই এক ব্যাপার। খুষ্টায় সংঘের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ, সংঘেধ 
বিধানের প্রতি অচলা ভক্তি, সংঘের আধিপত্য বিষ্তারের জন্ত একটা তীব্রবাসনা, এই হইল 
ুষ্টায়চ্চভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মূল আন্তরিক ভাব। অথবা এও বলা যায় যে মানুষের 
আত্মা উপর ধর্শতাবের প্রবল প্রতিক্রিয়ার ফলে, মানুষের মধ্যে একটা আত্মদ্ানের ভাব, 
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য বিসর্জন দিয়া ধর্মের বিধান শিরোধার্ধ্য করিবার ভাব জাগিয়! উঠিল। 
কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব, সমস্ত বাঁধাবিপদ অবহেলা! করিয়া কেবল আতখ্মতৃপ্তিয় জন্ত 
স্বাধীনতা চচ্চার ভাব রোমীয় জগতেও ছিল না, খুষ্টীয় সমাজেও ছিল না। বব্ধরের'ই 'এই 
ভাবের বীন্ড আনিয়া আধুনিক সভ্যতার শৈশব ক্ষেত্রে বপন করিল । ইউরোপীয় সভ্যতার 
পরবস্তী ইতিহাসে এই ভাবের লীলা এত বিরাট, এত মহজলক্ষ্য, এত মহাফলপ্রস্থ ষে ইহাকে 
ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ততম মৌলিক উপাদান বলিয়! দ্বীকার ন করিয়া উপায় নাই। 

আধুনিক সভ্যতা! বর্ধরদিগের নিকট অন্ত একটি দ্বিতীয় উপাদানের জন্ত খণী। 
সেটি হইল আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার মধ্যে সামরিক সহায়তার চুক্তি রন্ধন । এই উপায়ে 
সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ সমাজের যোছু, বৃন্দ মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ পরম্পরার স্থষ্টি হইল যাহার 
ফলে পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (এবং প্রথম প্রথম একট! নির্দিট সীমা পর্য্যন্ত 
সামাজিক সাম্যেরও) কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ন। ঘটিয়াও সমাজের মধ্যে একট! মবিন 


শ্রাবণ, ১৩৩১ ] ইউরোপীয় সত্যতার ইতিহাস ১৫৭ 


শ্রেণীবিভাগের প্রতিষ্ঠ। হইল; এবং ইভা হইতেই পরে “ ফিউডালিজ ম্”-আখ্যা প্রাপ্ত 
অভিজাততদ্দ্রের উদ্ভব হইল। মানুষের প্রতি মানুষের আসি, বাহিরের কোনরূপ 
বধাবাধকত! ন। থাক! সত্বেও, কোন প্রকার সাধারণ সামাজিক দায় বা কর্তব্যের প্রেরণ।- 
ভাঁবসবেও এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির প্রতি এক একটি শ্বতন্ত্র ব্যক্তির যে নিষ্ঠা, প্রীতি, ভক্তি 
তাহারই উপর এই সন্বন্ধপরম্পরার প্রতিষ্ঠা । প্রাচীন জনতস্ত্রে দেখিবেন কোন বাক্তি কোন 
ব্যক্তির সহিত স্বাধীনভাবে স্বতম্বভাবে সম্পকিত নয়, সকলেই পৌররাষ্ট্রের সহিত সম্বপ্ধ ; 
বর্ধরদ্দিগের মধ ব্ক্তিতে ব্যক্তিতেই সামাঞ্জিক বন্ধন স্থাপিত হইত । প্রথমে, যখন তাহারা 
দলে দলে ইউরোপের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন দলপতির সহিত ত্রাহার অনুচরবর্গের 
সম্বন্ধের ভিতর দিয়া এই ব্যক্তিগত বন্ধন স্থাপিত হইত। পরে এই বন্ধন আশ্রয়দাতা 
ভূম্যধিকারীর সহিত অধীন ও আশ্রিত প্রজা বা ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ আকারে 
পরিণত হইল । সুতরাং মান্থুষে মানুষে স্বাধীন সম্বন্ধ প্রতিষ্টাপ্বরূপ এই ঘে দ্বিতীয় মূলনীতি, 
ইহ! বর্ধর দিগের নিকট হইতেই পাওয়া গেল। 

এখন একবার জিজ্ঞাসা করি, যখন আমি আরস্তেই বলিয়াছিলাম যে বর্তমান 
ইউরোপীয় সভ্যতা শৈশবাবস্থ। হইতেই একটা বিচিত্র বিক্ষুব্ধ ও জটিল ব্যাপার, তন কি সেট! 
ভুল বলিয়াছিলাম? ইহা কি সত্য নয় যে ইউরোপীর সভ্যতার ক্রমবিকাশে যে থে উপাদান, 
যে যে শক্তি একত্র হইয়াছে তাহা প্রা সমস্তই রোমীয় সাআাজ্যের পতনকাালেই একজ্র দেখা 
দিয়াছে? আমর! সেই যুগে তিনটি বিভিন্ন প্ররুতির সমাজ দেখিতে পাইলাম (১) 
(রোমীয় সম!জের শেষ চিহ্ন স্বরূপ পৌরসমাজ) (২)খুষিয় সমাজ; ও (৩) বর্বর 
সমাজ। এই তিন বিভিন্ন সমাজের গঠন প্রণালী বিভিন্ন, যুলনীতি বিভিন্ন, এবং অস্তঃস্যত 
ভাব ও আদর্শ বিভিন্ন। একদিকে নিববচ্ছিপ্ন স্বাধীনতার জন্ত অতুযাগ্র আকাঙ্খা, অন্তপ্দিকে 


সম্পূর্ণতম বশত্যা স্বীকার ; একদিকে সামরিক প্রধানবর্গের আধিপতা, অন্তপ্দিকে যাঁজকবর্গের 
আধিপত্য ; সর্বত্রই পার্থিব ও অপার্থিব শাসন শক্তির একত্র সংস্কান। চর্চেব বিধিবিধান 
রোমীয় তন্ত্রের পহৃঙিত্পূর্ণ ব্যবহারবিধি, বর্ধরদিগের অলিখিত রীতিপন্ধতি--সমস্তই 
প।শাপাশি রহিয়াছে । সর্বত্রই নানা বিভিন্ন জাতি, ভাষ!, সমাজ, রীতিনীতি, ভাব ও সংস্কারের 
সংমিশ্রণ বা একত্র সংস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । ইহাতেই যথেষ্টরূপ প্রমাণিত হইতেছে যে আমরা 
ইউরোপীয় সভ্যতার সাধারণ প্রকৃতি যে ভাবে নির্দেশ করিয়াছি তা! ভুল হয় নাই। 

অবশ্ত ইহ! নিশ্চয় যে এই বৈচিত্র্য ও বিরোধের দ্বক্ুণ ইউরোপকে অনেক ক্ষতি খ্বীকার 
করিতে হইয়াছে । এই কারুূণে ইউরোপের উন্নতি হইতে এত বিলম্ব ঘটিগাছে। এই 
কারণেই ইউরোপকে এত ঝটিক। দুধ্যোগ সহিতে হইয়াছে । তথাপি ইহাতে আঙ্ষেপের 
বিষয় কিছুই নাই। ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ, জ।তির পক্ষেও সেইরূপ, বিচিত্রতম সম্পূতম 
বিকাশের বুল্াস্বূপ বে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, সমন্তই সহনীয়। মোটের উপর 
ইউরোপীয় সমাজের এই জটিলতা, এই সংক্ষোভ ও সংঘাতই, অন্তান্ঠদেশস্থলভ সহজ শাস্ত 
সরল! অপেক্ষা, মানব জাতিকে উন্নতির পক্ষে অধিকতর অগ্রসর করিয়! দিয়াছে । 


শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ । 


* জরীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ মহাশয়ের প্রদব অর্থে প্রকাশা শাহিতয সংর সংরক্ষণ গ্রস্থাবলীর অন্তর্গত 
ও বঙ্গীর সাহিত্য পরিবদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। 


অজস্তা 


তজ্স্ত। যাইবার ছুই পথ আছে। জি, আই, পি পেলওয়ের মেন লাইনে জল্গাও 
বলিয়। একটি বড় জংসন ষ্টেসন আছে। এইস্থান হইতে 19061 21155 [২91] া2.য 
বাহির হইয়া আমালনির ও বারদৌলি দিয়! স্থুরাটে গিয়াছে । এই জলগাঁও ষ্টেসন নামিয়। 
মোটরে বরাবর অজন্ত! যাওয়! যায়, জলগাও হইতে অজস্তা প্রায় ৪* মাইল দুরে, একটি মোটর 
ভাঁড়া করিয়া যাইতে অনেক খরচ পড়ে । সেইজন্য অনেকে এ রাস্তা দিয়! যায় না, তাহার। 
যায় পাচোর! জংসনে নামিয়া। পাচোরাও জি, আই, পি রেলওয়ের মেন লাইনে একটি 
ংসন ষ্টেসন। এখান হইতে একটি ছোট রেলওয়ে বাছির হইয়াছে তাহার নাম পাচোর! 
জামনের রেলওয়ে, ইহ। পাচোরা হইতে জামনের গিয়াছে। এই লাইনে পান্তর বলিয়া একটা 
ছোট ষ্টেসসম আছে । এখান হইতে অজন্তা প্রায় ১০ মাইল; সুন্দর পাকা রাস্ত। আছে; 
ঠাটিয়াও যাওয়া যায়, গর্র গাড়ীতেও যাঁওয়া যায় । গরুর গাড়ীতে মান্ত্র তিন চারি টাকা! 
খরচ লাগে। কয়েক মাইল যাওয়ার পরই একটী ছোট নদী পাওয়া যায়__ইহ! নিজাম 
রাঁজোর ঠিকানা ; এখান হইতে নিজাম রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। 

আমরা ছিলাম ডাকবাংলোতে ; যাহারা অজন্ত। দেখিতে যায়, তাহারা সকলেই এই 
ডাকবাংলোতে থাকে । এখান হইতে অজজ্তাগুহ! তিন ম'ইলের কিছু উপর; কিন্ত গুহার 
নিকটে কোন গ্রাম না থাকায় এত দূরেই ডাকবাংলো! করিতে হইয়াছে । ডাকবাংলোতে 
কেবলমাত্র থাকিব।র স্থান পাওয়া যায়, রাধিবার জন্ত যাহা যাহ! দরকার, তাহ৷ গ্রামের বাজার 
হইতে খরিদ করিতে হয়। এই গ্রামের নাম ফরদাপুর । আহারের অভ্যাবশ্তকীয় জিনিষ- 
পত্র প্রায় সম্‌ন্তই এখানে পাওয়া! যায়। 

এই ডাকবাংলে! ছাড়া এখানে নিজাম বাহছরের একটী 0890 [70056 আছে। 
হায়দ্রাবাদ হইতে যেসব বড় বড় অফিসার এখানে আসেন, তাহারা এই ০৮৩৪ হাউসেই 
উঠেন ; আর যেমন বুঝিলাম, কোথা হইতে কোন শুভ্রচন্মীবৃত ব্যক্তি আপিলে তিনিও এই 
অতিথিগৃছেই পদার্পণ করেন, ছোট বাংলোতে সে রকম লোকের পদ্বধূলি প্রায় পড়ে না__ 
বড় খাঁণলোতেই তিনি বিরাজ করিতে পারেন; কারণ হায়দ্রাবাদ রাজেয় বিশেষতঃ রাজ্যের 
সুদুর পল্লীগুঝিতে নিঞ্জাম বাহাছরের “আতিথ্য* পাওয়! প্রায় প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গের একটি 
10260 1180৮ বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে, সেইজন্ত তাহারা নিজাম বাহাছরের এই 
অতিথিশালাতেই শুভাগমন করিতে পারেন । অতএব ক্ষুদ্র ডাকবাংলোটী বিশেষভাবে কুফাবর্ণ 
ও পীতবর্ণের লীলাস্থল। পীতবর্ণ বন্িলাম, কাঁরণ বন্ধে হইতে অনেক চীন ও জাপান্বাসী 
অজন্তার এই বৌদ্ধ গুহাগুলি দেখিবার জন্ত প্রত্যেক বৎসরই এখানে আসে। তাহারা 
এই ডাকবাংলোতেই উঠে । 

ডাকবাংলোতে একদ্রিন মাত্র থাকিবার অনুমতি আছে। কিন্তু আমর! তিন দিন 
থাঁকিবার অনুমি পাইয়াছিঙ্সাম অজস্তাগুহার 08190: মহোদয়ের নিকট হইতে । তীহার 


শ্রাবণ, ১৩৩১ | অজস্তা ১৫৯ 


নাম শ্রীযুক্ত সৈয়দ আহাম্মদ ॥ ডাঁকবাংলে।র নিকটেই তার অফিস, তাভার নিকট অজস্তাগুসা 
সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক ও চিত্রাদি আছে। টাকা জম! রাখিলে €স পুস্তকগুলি তীহার নিকট 
হইতে লইতে পারা যায়, যাইবার ঈময় পুস্তকগুলি ফেরত দিলেই টাকা ফেরত দেওয়া হয়। 
শ্রীযুক্ত আহম্মদ মহাশয়ের সন্দ্য়তায় আমব! পুস্তকপুলি বিনাসূলোই পড়িতে পাইয়াছিলাম। 
তিনি আমাদের অনেক উপকাব করিয়াছিলেন, গুহার চিত্রগুশি তাল করিয়' দেখিবার জন্য 
তিনি আমাদিগকে তাহার গাসবাঁতি ব্যবহার করিবারও অনুমতি দিয়াছিলেন। গুহার মধ্যে 
এই বাতি বতীত অন্ত কোন প্রকাব বাতি, হারিকেন বা মোমবাতি ব্যবহার করিবার 
অনুমতি নাই। | 

ডাকবা*লো হইতে তিন মাইল দুরে অজ্জস্তাগুহ1! গুহাতে যাইবার রাস্তাটা ঘুরিয়। 
বেঁকিয়! পাহাড়ের গা ঘেসিয়৷ গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিয়াছে। রান্ত। পাকা-মোটরগাঁড়ী 
বেশ যাঁইতে পারে; গরুর গাড়ীর ত কথাই নাই। এ্রখানে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর 
মাসে অর্থাৎ শীতকালেই লোক আসে, এবং তখনই আস৷ উচিত, নতুবা কিছু কষ্ট ভোগ 
করিধার সম্ভতাবন! আছে। বর্ধাকালে পাহাড়ী নদীগুলিতে খুব আত থাকে, তখন নদী পার 
হওয়া কষ্টকর) কারণ এই ছোট ছোট নদীগুলির উপর কোন পুল সেতু বা সাঁকো নাই, 
বর্ষা শেষ হইলেই নদীও শুকাইয়! যায়; তখন মোটরও অনায়াসে যাইতে পারে । আবার 
গ্রীষ্মকালে এখানে অতাস্ত গরম, তখন এখানে কিছুতেই আলা উচিত নে মোটের উপর 
শীত কালই এখানে আনিবার উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষবকালে, পাহাড়ে, মেঘের ও বৃষ্টির, 
নন্দীর ও ঝরণার যে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থষ্টি হয় শীতকালে তাহ পাওয়া যায় না, 
তখন নদীও মরিয়া যায়, ঝরণাঁও শুকাইয়া যায়। ভবে মানুষ লব সুবিধাই পাইতে পারে 
না, এক সুবিধা পাইলে হয়ত দ্বিতীয় সুবিধা জুটে না। 

ধন্ঠ সেই বৌদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার যিনি গুহ!র জন্ত এই পাহাড়টী নির্ধাচন করিয়াছিলেন। 
পাহাঁড়চী খাড়া আকাশের দিকে উঠিয়াছে, তাহার তলদেশ দিষা একটী ছোট নদী বহিয়া 
যাইন্ডেছে ; নর্দীর অপরদিকে আবার তেমনই একটী খাড়া পাহাড় সম্মুখ হইতে গুহাগুলিকে 
যেন ষত্ব করিয়া ঢাকিয়। রাখিয়াছে। এই ছুইটী পাহাড় যাইয়া মিলিয়াছে এক কোণায়, 
সে স্থানটী খুব উচ্চ। বর্ধাকালে সেখান হইতে জল ঝরণার ন্তায় অনবরত নীচে নদীতে 
আলিয়! পড়িতেছে ; এই জল লইয়াই এই ছোট নদ্দীটীর উৎপত্তি; নদীঠী ছৃইটা পাহাড়ের 
মধ্য দিয় অশকিয়! বাকিয়া! বাহিয়া চলিয়াছে। এই নদীঠীই গুহাতে পছিবার একমান্ত 
পথ। পিছন ইইতে খআঙ্গা হায় না, সম্মুখ হইতেও আসা যায় না; আবার একদিক পাহাড়ে 
বন্ধ; 'এই ছোট নন্দীটা দিয়াই এখান আসিতে হয়, আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। সেইজন্তই 
বলিতেছিলাম বর্ধাকালে এখানে আস! কষ্টকর--কারণ তখন এই পাহাড়ী নদীতে খুব আ্রোত 
থাকে ; নদীর মধ্য দিয়া আন্দিতে কষ্ট হয়ঃ তাহাতে বিপদও আছে। 

এই প্রকার ছূর্গমস্থানে গুহা? প্রায় এক হাজার বৎসর গুকাঁন ছিল, লোকচক্ষুর 
সম্পূর্ণ অন্তরালে থাকিয়া এই বিশ্ববিখ্যাত গুহাগুলি ধারে ধীরে বিশস্বতির করাল কবলে 
অন্ত।্ঘত হইতেছিল। পরিব্রাজকাচার্ধ্য ছয়েন সাং ভারতে আসিয়৷ অনেকস্থানই দেখিয়া 


১৬০ নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড ৪র্থ সংখ্য। 


ছিলেন এবং তাহাদের বিবরণও দিয়! গিয়াছেন। কিন্তুকি জানি কি কারণে তখন তিনি 
অজজস্তায় আসিতে পারেন নাই-_-সেইজগ্ত তাহার কোন বিবরণও লিখিয়া যান নাই । তবে 
তিনি তখন লোকমুখে নিশ্চয়ই অজস্তার কথা শ্তনিয়াছিলেন; তাই তিনি ইহার কথ! 
উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে ইহা এক প্রসিদ্ধ স্থান , অনেক ভিক্ষু এখানে 
বাস করেন এবং অনেক ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিতে আসে । তাহার পর কত বৎসর 
অতিবাহিত হইল, পাঠান গেল, মোগল গেল, অজন্তাও ধীরে ধারে €1কচক্ষর অন্তরালে 
চলিয়! গেল। কেহই ইহার কথা কিছু জানিত না, একমাত্র হুয়েন সাংএর ভ্রমণ বৃত্তাস্তেই 
ইহার একটু উল্লেখ ছিল; ক্রমে ক্রমে ইহা'র অস্তিত্ব সন্বন্ধেই অনেকের নানারূপ সন্দেহ হইতে 
লাগিল। কিন্তু ১০০৯ খুষ্টাব্দে হঠাৎ এই হার|ধনের খোজ পাওয়া গেল। এক ইংরেজ 
শীকারী কর্তৃক দৈবক্রমে ইহা আবিস্কনহ্ধ হইল। তিনি ছিলেন খাঁন্দেশের মাঁজিষ্টেট, তিনি 
একবার এই অঞ্চলে শীকার করিতে আসিয়াছিলেন ; শীকার করিতে করিতে পথ হারাইয়া 
তিনি বড়ই বিপদে পড়েন। পার্বত্য প্রদেশ, জঙ্গলে ও হিংভ্রজন্ততে পরিপূর্ণ রাস্তাঘাট 
কিছুই নাই-_তিনি দপত্রষ্ট হইয়া একাকী পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতে লাগিলেন । দুরিতে 
থুরিতে নদীর পথ দিয়া তিনি যেখানে আসিলেন সেখান হইতে আজ আমরাও এই অদ্ভুত 
গুহাগুলি দেখিতে পাঁরি। অধিকাংশ গুহাঁই তখন গাছপালা ও শৈবালে ঢাক! পড়িয়া 
গিয়াছিল, কেবলমাত্র ছুই একটী গুহার প্রবেশদ্বার তিনি আবিষ্কার করিতে পারিলেন। 
থন্দেশে ফিরিয়! যাইয়াই তিনি বন্বে গভর্ণমেন্টের সহিত তাহার এক আবিষ্কার সম্বন্ধে 
চিঠিপত্র লিখিতে লাগিলেন। বন্ধে নরকার নিজাম সরকারকে জানাইলেন ; তখন নিজাম 
বাহাছবর এইই মাজিষ্ট্রেটে মছোদয়কেই এই গুহাঁগুলির উদ্ধীরকাঁধ্যে নিযুক্ত করিলেন। 
গুহাগুলির উদ্ধারের জন্ঠ নিজাম সরকারকে অনেক টাঁক। ব্যয় করিতে হইয়াছে-_কিন্তু তাহা 
না করিয়া কোন উপায় ছিল ন!; ব্রিটিশ সরকার আভাষে বেশ স্পষ্টভাবেই জানাইয়! দিয়াছিল 
যে নিজ।ম সরকার গুহাগুলিকে ভালভাবে রক্ষ! না করিলে ব্রিটিশ সরকারকে তাহ! করিতে 
হইবে) অর্থাৎ স্থান্টী ব্রিটিশের অধীনে আসিবে । গুহাগুলির অধিকারী হওয়া এক 
মহান গৌরবের বিষয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই) নিজাম বাঁহাছুর তাহা বুঝিয়াছিলেন। 
গুহাগুলির সংস্কারের জন্ত নানা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; এবং যে সকল শিল্পী ইহাদের 
সংহ্কারের জন্ত বা চিত্রের নকল লইবার জন্ত আসিয়াছিলেন, নিজাম সরকার হুইতে 
তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করা হইয়াছিল। ( ক্রমশঃ ) 


প্রীইন্দুভষণ মজুমদার । 


ছদ্ম 


যে আধারে কক! রাতি আমায় ঢেকে দ্বিলে, 
তারি বিরাট গহ্বর-তলে দাড়িয়ে করি গান-- 
ধন্য তুমি ।-_কোন্‌ দেবতা আমায় দিয়েছিলে 
অজেয় এই প্রীথ। 
গ্রহ যখন নিধয় হ'য়ে ধুকে বসাঁয় জখীতা, 
5ইনে অধীর, কদিনে ত কাতর করুণ স্বরে, 
অপৃষ্টেরি লাঠির ঘায়ে নোয়াইনে ত' মাথা-_ 
রত যখন ঝরে। 
হেথাকাৰ এহ অশ্রজণ আর অভিশাপের শেষে 
জাগে আবার অঙ্জানা সেই অন্ধকারের ত্রাস ।-- 
মহাকালের চোখবাঙ্গানি উড়াই তবু হেসে, 
নই যে ভয়ের দাস। 
জীবন জাঙ্গাল পদে পদে হোঁক্‌ না সে হুর্গম, 
এই ললাটে থাক্‌ না লেখ! যতই ভীষণ সাজা__ 
ভাগ্য তবু আমাব অধীন, আমি যে ছর্দম ! 
আমিই আমার রাজ! । 


শ্রীমোছিত লাল মজুমদায় 


ভাষা সমস্যা 


বাইবেলে বণিত টাওয়ার অব্‌ বেবেল (০%৮6: 07 85061) গল্পে পৃথিবীতে 
বিভিম্ন ভাষার উৎপত্তির যে কারণ লিখিত আছে, তাহার মধ্যে কোন লত্য 
নিহিত আছে কিনা, তাহা নির্ধারণ করা স্কঠিন। তবে বোধ হয় ভাষাবিভিন্নতার 
ফলে মানব জাতিকে যে প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা স্মরণ করিয়াই 
বাইবেল রচয়িতা এই গল্পে বলিয়াছেন যে ইহার মুলে রহিয়াছে দৈব অভিশাপ। 
ডাক্তার মারে বলেন, অতি প্রাচীনকালে সমগ্র জগতে মাত্র একটী ভাষাই প্রচলিত 
ছিল। কালক্রমে সেই ভাষা! হইতে বন্ভাষা জন্মলাভ করিয়াছে । আদিম যুগের 
প্রবণত। ছিল ভাবাবুদ্ধির দিকে | যে কাবণেই হউক, বনুভাষা উৎপন় হইয়া মানুষের 
ভাবের আদান প্রদানে যথেষ্ট বাঘাত সাধন করিয়াছে । বর্তমান সভ্যতাবিষ্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে । বিভিন্ন দেশের উপর একটা 


* ইংরাজী হইতে | ্ 


৮. 











১৬২ নব্যভারত [ছ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ পখ্যা 


রাষ্টের আধিপত্য বিস্তার, আন্তর্জাতিক বাণিজোর প্রসার এবং কয়েকটা উৎকৃষ্ট ভাষার 
অত্যধিক প্রচলনের ফলে অনেক ভাষ! লোপ পাইতেছে। বর্তমান সত্য জগতে ভাষা 
বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান লক্ষ্য সমগ্র মানবজাতির জন্ত একটী ভাষা সংগঠন। ক্মতি দূর ভবিষ্যুতে 
ইহ! যে হইবে না, তাহা বলা যাঁয় না। 

এটুকু ঠিক যে এই উদ্গেস্টকে কার্যে পরিণত করা৷ খুবই কঠিন। আধু'নক মানব 
সমাজে এত ভাষা বর্মানে যে তাহাদের সংখ্যা নির্ধারণ কর! এক প্রকার অসম্ভব । ডাক্তার 
সোম্‌ জগতের ভাষগগলিকে ৭৬্চী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার এক একটী বিভাগে 
এত ভাষা বে তাাদের় একত্র করিয়া দেখিলে স্তত্তিত হইতে হয় | একচী বিভাগের উদাহরণ 
উদ্ধত করিলাম । আধ্যভাষ! বিভাগ ১-( ক) ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহ, (খ) উ্রালীয়ান 
ভাষাসমূহ, (গ) কেল্টিক ভাষাসমূহ, (ঘ-) ইটালিয়ান ভাষাসমূহ (উ) থ্য।কিয়ান্‌ ও 
আলবানিয়ান ভাষা, (চ) গ্রীক ভাষাসসৃ, (ছ) লেটোস্জাভনিক ভাষাসমূহ, € জ) টাউটনিক 
ভাষাসমূহ । ইহার এক একটী উপবিভ|গের মধ্যেও আবার বহুসংখ্যক ভাষ! বিস্তমান। 

ভাষাঁবিভিন্নতা দেশের জাতীয় এ্রকাসাঁধনের একটী বিশেষ অন্তরায় । অধিকাংশ 
স্বাধীন দেশেই দেখিতে পাঁওয়া যায় যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে, একটী প্রধান প্রচলিত ভাষা 
আছে। তবে একী দেশে অনেক গুলি ভাষার প্রচলন দেখিতে হইলে ভারতবর্ষই 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ১৫*টাভাষ! কথিত হয়। প্রধান প্রধান কয়েকটা 
ভাষায় কত লোক কথোপকথন করে তাঁহার তালিক। দিতেছি £__- 


হিন্দী ৮ কোটী ১০ লক্ষ 

বাংল! মু. ৮৩ ১, ৭* হাজার 
তেলেগু ২. ৯ ৩৫ ১, হজ 
মারাহঠী নটি ৯৮ » ১০, 
তামিল ১১ ৮১ ১ ৩০ ৯ 
পাঞ্জাবী ও ৫৮ ১ ৮০১ 
রাজস্থানী ্িং ৪০ ৮ সা. 
পশ্চিম হিন্দী ঠ. ৪০ & ৪০. ১ 
গুজরাটা টা উঠ ৮০ 
ক্যন।রিস্‌ 5 ৫ , ৩০ 
উড়িষ। 2 ১ রা ৩০ ১, 
বাম্মীজ ৭৮, এ 
মালয়াপ!ম ৩৬৭ ৯০ ১ 
পশ্চিম পাঞ্জাবী ৪৭ » ৮০ , 
সিদ্ধি ৬: নি 
পূর্ব হিন্দী ২৪ », ২৪. ২ 


সওতানী ২১ ৪ ৪৪ 


শ্রাবণ, ১৩৩১ ] ভাষা মস্ত ১৬৩ 


পাশ তো৷ ১৫ ৪ ৫৯০» 
'মাসামী ১৫ ১? ৩৯) 
গন্ব ১৫৪) ৩০ ১ 
পশ্চিম পাহাড়ী ১৫৯ ৩৯ ৪, 
কাঁশ্সিরী 5 ৮৯ ৯; 
কারেন ১৩ ৯ ৭৩ ৯) 
শান্‌ ৯ ১ 

ওরাওন্‌ ৮ 

মুন্দারী ৬১, 

টুলু ৫ ১ ৬৬ ১ 
থন্দ ৫ ১ ৩০ ), 
বালোক্‌ ক. 7 

তো ৪ ১) ২৪ +) 
বিারী ৪ 5, ২০ 
আরাকানী 8 ৯০ ১ 
মণিপুরী ৩ ৪ ১০ 
ইংরাজী ৩, এটি 


এখানে ইংরাজী সম্বন্ধে ছুই একটা কথ বল! আবশ্তক। ইংরালী যাহাদের মাতৃ- 
ভাষা কেবল তাহাদেরই সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। ইংরাজীজান। লোকের সংখা 
ধরিলে আরও অনেক বেশী হইবে | শিক্ষিত ভারতবাসপী মাত্রেই ইংরাজীতে কথোপকথন 
করিতে পারেন। মাদ্রাজে দামান্ত কুলী ম্ুরেরাও ইংরাজী ভাষায় বাক্যালপ করিতে 
পারে। ইহাদের সংখ্যাও খুব কম নহে। 

বর্তমান রাজনৈতিক জাগরণের দিনে এই ভাবাসমন্তা ভারতবাসীর মন বিচলিত 
করিয়াছে । দেশের নেতৃবৃন্দ বলিতেছেন যে সমগ্র ভারতে বিভিন্ন প্রদ্গেশবানীগণের 
জন্ত একচী বিশেষ ভাষা নিপ্ধারণ কর! মাবশ্তক | অনেকের মতে হিন্দী এই কাধ্যের 
জন্ত সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । কিন্তু যে ভাষাকেই এই সম্মানীয় স্থান প্রদান কর। হউক, 
প্রত্যেক ভারতবাসীকেই নিজের প্রঃছেশিক ভাষা সম্বন্ধে পান্প্রদায়িকত্ব পরিত্যাগ করিতে 
হইবে । যদ্দি কোন ভাঁধাবিশেষকে এই উচ্চ সম্মানে ভুধিত করিলে অন্ত ভাযাবলগ্ীগণ 
তাহাদের নিজ নিজ ভাষার দাবী উতাঁপন করেন, তবে তাহ। দেশপ্রেমিকতর পরিবর্থে 
মনের সন্ধীর্ূতারই পরিচায়ক হইবে । 

পৃর্বেই বলিয়াছি ক্ষুজ ভাষাসমূহের বিলোপ সম্ঘতাবিস্তারের একটা প্রধান অঙ্গ। 
ধিনি যে ভাষায় কথোপকথন করেন, তিনি যদি তাছার ক্রটী সত্বেও তাহাকে জীবিত 
রাখিবার জন্ত চেষ্ট! করেন, তবে বিলোপের শ্রোত বাধাপ্রাণ্ড হয়। পূর্বে ক্ষুদ্র ব্রিটাশ 
দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলি ভাষ! প্রচলিত ছি । আয়ারল্যাডের ব্অধিবাসীরা আইরিস্‌ ভাষা 
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ব্যবহার করিত । স্কটল্যাণ্ডে কথোপকথনের ভাষা ছিল গ্যেলিক। ওয়েল্সে ওয়েলশ 
ভাষা প্রচলিত ছিল এবং ম্যান দ্বীপে একটী নৃতন ভাষা উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে 
আয়ারলণ্ডে শতকরা মাত্র ১৪ জন আইরিস ভাষা বাবার করে। ডি ভালেরা ও 
তাহার সহকম্ম্ী সিন্ফিনগণ কিছুদিন উক্ত ভাষা পুনঃ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত ফ্রিষ্টেট, স্থাপনে তাহার লাফলোর অ'শা নিশ্খুদল হইয়াছে । ১৭০৭ সালে ইংলগড ও 
হুট ল্যা্ডের সন্মি্গনের পর হইতে স্কট ল্যাণ্ড গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে । এখন 
উক্ত দেশে শতকর৷ মাত্র ৫ জন গ্োলিক ভাথায় বাক্য।লাপ করেন। ওয়েল্স ও ইংলগ্ডের 
মধ্যে যথেষ্ট জাতিগত প্রভেদ ; উভয়ের পর্ববপুরুষ পর্যান্ত এক নহে। যঙ্দিও ওয়েলসে 
এখনও শতকর। ৪৪ জন দেশীয় ভাষায় কথেপকথন কবেন, তথাপি সে দেশের শিক্ষিত 
ব্যক্তি মাত্রেই ইংরাজি বলিতে পারেন। ম্যান দ্বীপ হইতে দেশীয় (9105) ভাষ। প্রায় 
বিলুপ্ত হইয়াছে । এইরূপ একটা ক্ষমতাশালী ভ।ষার সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষায় অবনতি ও 
ক্রমে বিলুপ্তির উদাহরণ প্রায় সমস্ত সভাদেশেই দেখিতে পাওয়া যায। এযেন ঠিক ইতিহাসের 
বলশালী বাজার রাজ্য বিস্তার ! 

ভারতবর্ষে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার বিলোপ [বশেষ বাঞ্চনীয় বলিয়াই মনে 
হয়। ইহা যে একেবারে না হইতেছে তাহাঁও নয়। বিভিন্ন প্রদেশে উপভাষাগুলি 
ক্রমেই লোপ পাইতেছে । বাংল! ভাষার অনেক উপভাষা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে কথিত হয়। 
কিন্ত ক্রমে কলিকাতার ভাষাই 5৮91245%10 01%1০0৮ হইয়| সর্বত্র প্রচলিত হইতেছে । 

কিন্তু এইরূপে বস্ছ উপভীষার বিলোপ হইলেও 'মনেকগুলি প্রাদেশিক ভাষা জীবিত 
থাকিবে । যে ভাষার সাহিতা নাই, তাহ।র ধ্বংস অসস্তব নহে । কিন্তু যে ভাষাতে 
উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত ১হয়।ছে, তাহা সহজে মৃতুমুখে পতিত হইবে না। সেই জন্তই 
ভারতবর্ষে বাংলাভাষার জীবন দীরস্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয়। তাহার পরেই বোধ 
হয় হিন্দি ভাষার স্থান। সংখ্যা হিসাবেও হিনদির স্থান বাংলার অনেক উচ্চে। ডাক্তার 
গ্রিয়ারসন বলেন ৮4161015 710005600801 29 01961006 010 10908]8 
10056720119 0011616 10 ₹91905 0011209 25 606 171720586০1 79116 
৪0০1669 230. 2.8 2, 11000009005 ০0 ৮06 10016 01 10019. 0:01. 
[015 2137 এ, 19.115058.£৩ 91 1166100916৯ 09০৮৮ 0০0601091 2100 19০9০ ভারতবর্ষের 
তাষাগুলির যধো যদি কোনও একটাকে রাস্ীয় ভাষ! বলিয়! গ্রহণ করিতে হয়, তবে হিন্দি ৪ 
বাংল! ভাষার দাবী সর্বাগ্রে বিবেচ্য । 

এখানে আও একটা বিষয় ভাবিয়া দ্নেখা উচিত। যেমন একটী দেশের বিভিন্ন 
প্রদেশের অধিবাসিদিগের মধ্যে কথোপকথনের জন্ত একটী রাষ্ীয় ভাষা 7096592991 
191055426) আবশ্তক, তেমনি বিভিন্ন দেশের অধিধাসিদিগের মধ্যে বাক্যালাপের জন্ . 
একটা আস্তজ্াতিক তাবাঁও (10 06:00,0051 19,089.2€) অতীব প্রয়োজনীয় । ভারতবর্ধীয় 
কোনও ভাষাকে আমাদের বাস্থীয় ভাষা শ্বরূপ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক ভারতবানীকে তিনটা 
ভাষা! শিখিতে হইখে-(১) মাতৃভাষা, (২) রাষ্তরীয় ভাষ! ও (৩) আত্ত্জাতিক ভাষা । 


শ্রাবণ, ১৩৩১ | ভাষা সমস্তা ১৬৫ 


আমরা এখন 'থিওরি' লইয়া আলোচন1 করিতেছি । বর্তমানে জগতে কোন 
আন্তর্জাতিক তাষ! নাই; অদূর ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ । কোন্‌ ভাষাকে এই 
মহামান্ স্থান দেওয়৷ হইবে সে বিষয়ে ভাষাতত্ববিদ্গণ একমত নছেন । অধ্যাপক অটো 
জেদ্পায়সন ধলেন 11760 10661060091 18,08095618069€ 0101) এ 
598129% 10: 606 £520550 01001961 01 1062,” ডাক্তার স্থুইটের মতে, প্রচ- 
লিত তাষাঁগুলির মধ্য হইতে সুবিধামত একটী ভাষ। নির্বাচন করিয়া লইলেই ভাল 
হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন শ্বভাবজ (17911) ভাষা দ্বারা এ কার্য সম্ভব 
হইবে না সেইজন্য ১৮৮০ অন্ে ভলাপুক € ৮০108] ) ভাষার সহি হইয়াছিল । 
কিন্তু তাহা বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। তারপর ১৮৮৭ অকে রামিয়ার ডাক্তার 
জামেনহক্‌ এস্পারেন্টে! (99051500) ভাষা প্রবর্তন করেন) ১৯০২ অক এই 
ভাষা ইংল্ড প্রণীত হয় ও ১৯০৭ অবে ইহার বিশেষ প্রচলন হয়। একজন ভাষ। 
তবব্দ বলেন যে 2806:2060 619 606 00986 152,901021016 200: 1018,061” 
021016 2101$018]15052550 1 00900083560 9002159.৮ এই ভাষার 
প্রসারের জগ্ত এখনও বহুস্থানে 13910675060 99০15 আছে। ১৯০২মবন্দবে ইডিয়ম্‌ 
নিউট্রাল (10300 76802] ) নামে আর একটা আস্তর্জাতিক ভাষা! গঠিত হয়। 
ডাক্তার সুইট বলেন ”৮110676 090 1) 00 00981) 10107 258৮0] 0৪ 
(1) 510001556 15080756 0112 1155 ৮ 10560 0651560 200 1099% 
০2৭1] 87295196000 1১7 20 20004880 1321101922.% 

ইউরোপীয়গণ এখনও কোন আন্তর্জাতিক ভ।ষ! গ্রহণ করেন নাই । উপরোক্ত 
তিনটী ভাষার মধ্যে কোন একটার৪ গৃহীত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। বর্থমানে 
প্রচলিত ভাঁৰ! গুলির মধ্যে ইংরাজীহই বোধ হর সর্ধাপেক্ষ। অধিক প্রসার লাত করিয়াছে। 
বাণজ্য উপলক্ষে ইংরাজী ভাষা অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়। তথা কথিত “'পিজিযন্‌, 
(18৩০0 ) ইংরাঁজী-যাঁহাতে লোকে ব্যাকরণ শুদ্ধিব দিকে দৃষ্টি প্রদান করে না 
নানাস্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীন জাপানে ইংরাজী যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছে । ভারতবর্ষের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইংরাজীতে ভাবের আদান প্রদান 
করিত পারেন। স্থুতরাং মনে হয়, ইংরাজীকে আস্তর্জাতিক ভাবার মহিমান্থিত 
আনমনে অধিষ্ঠিত করিলে বিশেষ অশোভন হয় না। 

ভারতবর্ষের রাষ্্রীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা এক অথব] বিভিন্ন হইবে সে বিষয়ে 
বিচার করিয়া বল| স্বকঠিন। আমাদের মনে হয়, এ গুরুতর বিষয়ের আলোচন। 
করিবার সময় আলিয়াছে । জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে পরম্পরের মধ্যে বাক্যা- 
লাপের সহজ উপায় উদ্ভাবন করা কর্তব্য। বিশ্বমৈত্রী সাধন করিতে হইলে বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে ভাঁববিনিময়ের জন্য দ্বার উদঘাটন কর! নিত্াস্ত আবন্তক। 


ভ্ীনুরেশ চন্দ্র রায়। 


কবিতার স্বরূপ 


কলাবিদ মাত্রেই আষ্ট! । কবি কলাব্দ্‌; কাজেই কবিও অ্ট। | কবির স্থির ইতিহাস 
একটু বিভিন্নপ্রকারের । কবি একাধারেই শ্রষ্ট। এবং ড্রষ্টা। কবি দেখেন, স্ষ্টি করেন 
এবং নৃতন বাণী শুন।ইয়া যান। দেখ! হিসাবে, সাধারণ মানুষ যা দেখেন কবিও তাই দেখেন; 
কিন্তু সাধারণ মানবের দর্শনশক্তি অপেক্ষ! কবির দর্শনশক্তি একটু উন্নত, একটু তীক্ষ, একটু 
কল্পনা-প্রবণ । কবিভাবুক। ভাব্প্রবণতার রঙিন্‌ কাচের ভিতর দরিয়া কবি বাহ্প্রক্কৃতিকে 
দেখেন। কাষেই বাহ্‌ প্রক্কৃতি যেখানে সাধারণের কাছে বৈচিত্র্যহীন, শুভ্র ও দৈনন্দিন, কবির 
নিকট তাহা বৈচিত্র্যময়, রঙিন্‌ ও অভিনব। একটা সামান্ত লালফুল, যাঁ শত শত নরনারীর 
নয়নের অন্তরালে তাহার ক্ষুদ্র রক্তিম জীবনের মধুব কয়টা দিন নীরবে কাটাই! দেয়, কবির 
নিকট সে একটা নৃতন জগতের ভাবম্য় সৌন্দরধ্যরাশির বার্ত। আনিয়৷ দেয়। কবির প্রাণবীণায় 
একটা আঘাতের রেশ বড় মধুর ভাবে বাঁজিতে থাকে যে আঁঘাঁত কৰিকে বাহ প্রকৃতির ভিতর 
একটা নৃতন রসের সন্ধ/ন বলিয়া! দেয়। এই ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাপ্রিয়তা কবিকে সাধারণ 
মাঙ্গুষের স্বন্ধপ হইতে ভিন্ন কবিয়! দেয় । 

কবির স্থষ্টি কবিতা । কবিতা কলাদেবীর কহারের একটী উজ্জ্বল রত্ব। কবিত্বকে 
কেন্দ্র করিয়াই জগতের সমস্ত চারুশিল্প বর্তমান। চিত্রকর চিত্র লিখেন, কবিতাকে স্মরণ 
করিয়া। ভাস্বর মানসী প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠঠ করেন কবিত্বের প্রেরণ। লইয়।। শিল্পী 
শিল্পসাধন করেন কবিতার দিকে চাহিয়া । চাকু শিল্পের মধ্যে কবিত্ব না থাকিলে সৌন্দর্য্য 
থাকে ন।। সৌন্দর্যা ন৷ থাকিলে সতোঃর প্রতিষ্ঠা হয় না। সৌন্দধ্য ও সত্যের মিশরণেই 
কলার উদ্তব। সেইজন্য, কবিতা, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের মধো একট! বড় নিকট নন্বন্ধ 
বর্তমান । ৭কবিত। ভাবময়ী চিত্রকল।) চিত্রকলা মুক কবিতা” ইহ ফরাসী সাহিত্যিক 
ভল্টেয়ারের উক্তি । জাম্মীণ কবি ও সমালোচক লেসিং এই উক্তির সার্থকত! দেখাইয়! 
লাওকুয়ান্‌ প্রবন্ধে কবিত। চিত্রকলা ও ভাঙ্কর্য্যের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক এই তিনটী 
চারুশিল্প ধেন কলাসরম্বতীর যমজ তনয়া। একই প্রেরণা, কেবল ৰ্যঞনা ও অভিবাক্তি 
তি্ন। সেইজন্ত প্রায়ই দেখা যায়, যে সুন্দর চিত্র দর্শনে কবির কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছে। 
আবার কবির ভাবের নর্তনের ভিতর চিত্রপাঁত দেখিয়! ভাবুক চিত্রকরের ও ভাম্করের তুলিক। 
ও ষ্ত্র অনুপ্রাণিত হইতেছে; কলাবিদ্যার ইতিহাসে ইহা! চিরন্তন কিন্ত অভিনব ব্যাপার । 

কবিতার প্রাণ--ভাব্প্রবণত1 ও কল্পনা । চিত্রের প্রাণ _ভাবপ্রবণত। ও কর্ন! , 
ভাস্কর্যের প্রাণ__ভাব প্রবণতা ও কল্পনা । শুধু তফাৎ এই, কবিতা সময় চায়, বলিবার 
জন্ত। শ্রোতাঁর কর্ণকে চায় গুনাইবার জন্ত । চিত্র ও ভাস্কর্য স্থান চায় ফুটিয়া উঠিবার জন্ত। 
দর্শকের চক্ষুকে চায় দেখাইবার জন্ত | 

ভাবপ্রবণতা, কল্পন। ও অনুস্ভূতি না থাকিলে কবিতার প্রাণ থাকে না। জীবনীশস্কির 
প্রেরণার পরিবর্তে থাকে মৃতদ্দেহের হিম জড়ত1। চিত্র ও কবিতার ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্ধি 


শীবণ, ১৩৩১ ] কবিতার স্বরূপ ১৬৭ 


ভিন্ন। কবিভ্তার অভিব্যক্তি ছন্দের ভিতর দিয়া, চিত্রের অভিব্যক্তি রেখার ভিতর দিয়! । 
ছন্দ ও রেখা! কবিতার এবং চিত্রপটে রূপ এবং গতি দান করে। রেখাঁর লীল! না থাকিলে 
চিত্রে গতি থাকে না । ছন্দের অবাধ স্ফুূরণ না থাকিলে কবিতায় সচল গতি থাকেনা । কিন্ত 
অনেক সময় ছন্দ নাথাকিলে কবির কল্পন! ও ভাব্প্রবণতার আধিকো কবিতার রূপের 
হানি হয় না বটে কিন্তু সচ্ছল গতি না থাকিলে কবিতার অবস্থা হয় “খঞ্জ-রূপসীর* মত । 
“চলিতে বাধে চরণে 1” 

ভাঁবপ্রবণতা ও কল্পনা কবিতার প্রাণ । ভাব্প্রবণতা চিন্তা নয়। চিন্তাশীল কবিতা 
ভাবপ্রধণ নাও হইতে পারে। ভাব্প্রবণতা কবির নিজস্ব সামগ্রী, দাশনিকের নয়, বৈজ্ঞা- 
নিকেরও নয়। দার্শনিক ভাবপ্রবণ হইলে তাহার ঈর্শন লেখ! হয় না, চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। 
বৈজ্ঞানিকের শুষ্ক বক্ষেও ভাবপ্রবণতার স্থান নাই। ভাবপ্রবণতা কবিরই নিজন্ব। তাই 
দেখি কবির চক্ষু জলে ভরা । শুধু আর্তের কাতরতা দর্শনে নয়; পথের ধারের অজান! ফুল 
যখন পথচল্সা পথিকের পায়ের নীচে দীর্ণ হয়, তখন সেই ফুলটার জন্যও কবির প্রাণ কাদিয়া 
উঠে। কবি ভ্ডাবপ্রবণ বলিয়াই কবিতা শ্রোতার প্রাণে বড় শীত্র আঘাত করে। একটা 
সামান্ত কবিতা অতি শীত্ব অনেক বড় কথা বুঝাইতে সক্ষম হয়। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই 
ভাব্প্রবণতাঁকে কবিতার মধ্যে অতি উচ্চ স্থান দিতেন। তাহার নিকট নির্জনের চিন্তার পর 
ভাবপ্রবণতার অবাধ উচ্ছাসই কবিত্ব। শুধু ওয়ার্ডসওয়ার্থ নন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের 
সমস্ত ইংরাজ কবিই ভাবপ্রবণ । 

তারপর কল্পনা ; কল্পনা না থাকিলে কবিতা উচ্চ আকাশের অনন্ত নীলিমায় অবাধ 
সঞ্চ্ণ করিতে পারে না। মা্টার ঘাসের উপরই পড়িয়া থাকে । ইংরাজ কবি শেলি 
কবিতার ভিতর কল্পনাকে অতি উচ্চ স্বান দিয়াছেন। কল্পনায় চরম বিকাশই তীহ্ার নিকট 
কবিত্ব। চিন্ররে পরিকল্পনা না থাকিলে তাহাতে এমন সচল লীলা থাকেনা ) কবিতায় কল্পনা 
না থাকিলে তাহাতে মোহিনী শক্তির অভাব বোধ হয়। 

প্রথমেই বলিয়াছি, কবি অআঙ্টা এবং জষ্টা। প্রষ্টার কাধ্য পুরণ হয় এই কল্পনার ভিতর 
দিয়া। কবি শুধু সুন্দর চাকু শিল্পের অপুর্ব নিদর্শন স্য্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই । তিনি 
তাহার ভিতর দিয়া এমন কিছু বলিয়া যান ষা এখন নাই, ভবিস্াতে হইবে। যার বালী তিনিই 
প্রথম দান করেন। কাঁটুসের “হাইপীরিয়ন্”, শেলির পপ্রমিথিষ্টস্‌ আন্বাউও” বা রবীজ্মনাথের 
“ক্কান্তুণী” শুধু “আটের অমর নিদর্শন নয়, তাহার অনুর ভবিষ্যাতের নৃতন যুগের আগমনীরও 
ছোষণা। কবির কল্পনা-ঝোরা অফুরস্ত । অফুরস্ত বলিয়াই কবিতার গ'ত অবাধ। কবিতা 
চলিতে চায় অবাধে । থামিতে চায় না। কবিতার ভিতর বেন মাত্রায় চিন্ত! বা উপদেশের 
স্পৃহা থাঁকিলে কল্পনার উক্ধাম চলাফেরা থাকে না। কার্জেই কবিতার উদ্দেশ্য অনেকট। 
অসিদ্ধ থাকিয়া ঘায়। 

কবিতার উদ্গেত্ত কি? কবিতা--আট--কল!। সমস্ত কলাবিস্তার যা উদ্দেশ 
কবিতাও তাহাই উদ্দেশ্র অর্থাৎ আনন্দদান। আননদাদানের অর্থ ইহ! নয় যে কবিত। শুধু 
হান্তরসের স্ষি কন্সিবে। কবিতা প্রাণের এমন একটী গোপন তত্ত্রীতে আঘাত করিবে, 


১৬৮ নব্যভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, পর্থ পংখয। 


ঘেউ! ফোন দিন বাক্ডে নাই, কেহ বাজায় নাই । সেই বাজনার মুছ রেশই গ্র।পের রুদ্ধ দয়ার 
মুক্ত করিয়া পুলক উচ্ছাদ তুলিবে। ইহাই ঝ্প্রিয়ের আঁনন্দলাভ। সৌনর্যাই সেই আলন্দ 
রল-প্রিয়ের মনে আনিয়া দেয়। কাজেই একরকম ভাবে খলিতে গেলে বলা ষাঁয় ষে আর্টের 
বা ককিতার উদ্দেশ সৌন্দর্য্যের স্কুরণ। য/হাতে শৌনধ্য নাই তাহাতে আনন্দ পাওয়া 
যায় না। (ক্রমশঃ ) 


শ্রীসমীরেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


এরর 


চিন্তা 


কহ মোরে, হে তারকা, প্রসারিয়া আলোকের রেখ! 
কোথায় চলেছ ভাসি স্থনীল আকাশে অবিরাম, 
গন্তব্যের সীমা তব স্াথিপথে দিতেছে কি দেখ 
শস্ত পক্ষ সংপুটিয়া যথা তুমি লভিবে বিশ্রাম ? 


কহ মোরে, শশধর, হেরিয়াছি সতত ঘাহারে 
উদাসীন পাস্থগ্রায় ছাঁয়াপথে যেতে ভেসে ভেসে, 
কোন্‌ দূর অজানিত গুহামাঝে, আলো! বা আধারে 
চে প্ররিয়দর্শন যাত্রী, বিরাম লভিবে অবশেষে ? 


কহ মোরে, প্রভঞ্জন, আকাশেতে সদা ভ্রাম্যমান, 
দবিদ্র অভাগা যেন-নাহি গৃহ নাহিক আশ্রয় 

নাহি কি কোথ।ও তব শান্তিময় বিশ্রামের স্থান 
গভীর অরণ্য কিম্বা! সাগরের ফেনিল হৃদয় ? 

কহু মোরে, হে তরঙ্গ, আসি রঙ্গে নাচি তালে তালে 
গিপ্িগান্জে আছাড়িয় গর্জিতেছ বিরাম-বিহীন, 
নাছি কি কোথাও দুরে- চক্রবাল-রেখা-অস্তরালে 
কৃল কোন যথ। তুমি ধীপ়্ে ধীরে হইবে বিলীন ? 
আর তুমি, রে অশান্ত হৃদয় আমার, কহ মোরে, 
তরঙ্গ, উন্মত্ত বায়ু, পরাজিত নিকটে যাহার, 

নাহি কি কোথাও স্থান-ইহলোকে কিন্বা লোকাস্তরে 
যথা আছে তোর তরে--বিস্থৃতি ও শাস্তির আগার? 


ীমন্মথ নাথ ঘোষ । 





*. £000516 1-0050552006 রচিত ক্ষশ্নীমী কবিতার কুমাঙ্গী তয' দহ কৃত ইংরাজী অন্ুবাধ হইতে। 


বাইবেল ও বৈষ্ওব ধর্ম 


্বষ্টীয় ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম উভয়ই প্রেমভক্তির ধর্ম, উভয় ধর্দেরই একই লক্ষ্য-_একই 
সাধনা এবং এক সাধ্য। সুতরাং ছুই ধর্ম্বের মধ্যে যে বিশেষভাবে সাম্য দৃষ্ট হইবে, তাহাতে 
আর বিম্ময়ের বিষয় কি আছে? পর দিকে খ্রীস্টীয় ধর্ম ও বৌদ্ধধর্শের মধো বিশেষ সাম্য 
দেখ! যায় । বৌদ্ধধন্দ্ের অনেক জাতক হুবহু স্্রীষ্টের [১৫15010এ দেখ! দিয়াছে-_শ্্ীষীয 
ন।তৃমৃত্তি ৷ 02900229. ও বৌদ্ধ মাতৃমৃপ্তি মূলত: যে এক, কেহ কেহ এরূপও অনুমান করিয়া 
থকেন' খ্রীষ্টীম় বিশপদের দীর্ঘ পরিচ্ছদ (০৬০) বৌদ্ধ ভিক্ষদের বেশের অন্য সংস্করণ 
বলিলে চলে। রোমান ক্যাথলিক ধন্মে পাপখ্যপিনপ্রণাঁলী বৌদ্ধ পাপখ্যাপনের রূপান্তর মান্ধ। 
মতবার্দ ও লংঘগঠনপ্রণাঁলী উভদ্ন ধন্মে এক প্রকারের । 1:31] তাহার 13019 10111 
2010৩ 01011551015 গ্রন্থে বৌদ্ধ ও খ্রীন্তীয় ধর্ধের মধ্যে নানা সমত। দেখাইয়াছেন। 
ড।: নিশিকান্ত চক্টাপাধ্যায় মহাশয় বৌদ্ধনীতি ও শ্রষ্টনীতি যে এক, তাহা কতিপয় বক্তৃতায় 
প্রমাণ করিয়াছেন। বার্ণুফ প্রমুখ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতবর্গও খ্রীষ্ট ধর্মে বৌদ্ধগ্রভাব স্বীকার 
করিয়া, গিয়াছেন। আমরা জানি মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের 
সীম! লঙ্ঘন করিয়া বোখারা, সমরখনা, তিব্বত, চীন, এমন কি ব্যাবিলন (জাতকের বাভেক্ ) 
সিরিয়া ও মিশরদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই বৌদ্ধধর্ম ইহুদী ধর্শের মধ্যে নূতন 7396196 
সম্প্রদায়ের গঠন করে--159560€ [40.2570ই গ্রীষ্টীয় ধর্মের সুল। জগতে কোন ধর্মই হঠ|ৎ 
উদয় হয় না--সর্ব ধর্শের মূলে একটী ক্রমবিবর্তন দেখা যাঁয়। ধর্মী কখন হঠাৎ গড়িয়া 
উঠে না__যাহা। গড়িয়। উঠিতেছে অবতারের। তাহাকে সম্পূর্ণত দিয়। যান। গৌতম বুদ্ধের 
জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া উঠিতেছিল। বৌদ্ধগণ এজন্য গৌতম বুদ্ধের পুর্বে 
অসংখ্য বুদ্ধের কল্পনা করেন। খ্রীস্ীয় ধর্মের বহুপূর্ব্বেই 0৪5০2৩ ]6ছগণ শ্রীষ্টের মতবাদ 
গড়িয়। তুলিয়াছিল-_পুরাতন 96137610 ধর্ম হইতে সারগ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে অপার 
আবর্জনাময় মত ও রীতিনীতি দুর করিয়া দিয়াছিল। মহণ্মদের ধর্মে ইছদী ধর্ম ও খ্রীষ্টের 
প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। চৈতন্তদ্দেবের আগমনের বছপূর্কেই বৈষ্ণব ধর্ের প্রচারের জন্ত 
সকলই প্রস্তত ছিল, আচার্য্য অধ্বৈতৈর কথা সকলেই জানেন) -মাধবেন্্র পুরী পুর্ব্ব হইতে 
স্বীয় জীবনে, চৈতন্তদেৰ সাধনার যে জ্রঘ অবলম্বন করেন, তাহা ও সাধনা করিয়। গিয়াছিলেন। 
ধর্স্থত আকাশ হইতে উদ্ভূত হয় না-_তাহার ইতিহাস আছে, উৎ্পতি ও বিকাশের বিশেষ 
নিয়ম আছে। ধর্মক্ষেত্রে রাম না হইতে রামায়ণ হওয়াই দ্বাভাবিক--ইতিহাসজ্ঞের! ইহ! 
বিশেষতাবেই জানেন। 

বৈষণবধর্শী ও বাইবেল সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে নানা কথা উঠিতে পারে। প্রথম 
কথা-উৎপত্তির কথা । কেহ কেহ বলেন--তক্তির কথা এদেশে পুর্বে ছিল নাঃ 
ভারতবর্ষ বৈদিক প্রভাবের দেশ-_-যাঁগযজ্জসুলক ধন্দই তাহার ধর্দদ ; যাগধজ্ঞের উপরে যে 
কথা, ভাহ! জ্ঞানযূলক। কর্ম ও জান ইহাই ভারতের মৌলিক ধর্ম্ম। ভক্তির কথা এদেশের 
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কথ' নন--উহ' খ্বরীষ্ীয় প্রভাব। নারদ এদেশে তক্তিশাস্ত্রের খষি; তিনি শ্বেতৃদ্বীপ হইতে 
এ ধন্ম ভারতে প্রচার করেন। এই শ্বেতদ্বীপ ভারতবর্ষের বাহিরে ৷ সুতরাং ভক্তি গ্রীষ্ায় 
ধর্খের প্রভাব । কৃষ্ণের ধর্ম থৃষ্টের ধর্ধের সংস্করণ মান্র। বহপূর্ের 959 খৃষ্টানগণ 
দক্ষিণদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। 5৮, 0070009* ভা এতবর্ষে থুষ্টধন্ধের প্রথম নেতা । 
দক্ষিণদেশ হইতে এই খৃষ্টায় ধন্মের প্রভাব কালে আর্ধা!বর্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গুষ্টের জীবন 
রূপান্তরিত হুইয়৷ কৃষ্ণচকথার উদ্ভব হইয়াছে-_খুষ্টের ধন্মের রূপান্তর বৈষ্ণবধন্্ম | (0:06 
সাহেব মথুরার ইতিহাসে এই প্রসঙ্গের অবতারণ! করিয়ছেন। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় 
বৈষ্ণবধর্মে খুষ্টায় প্রভাব আছে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই লয়! বিচারের পূর্বেই যদি দেখান 
যায় যে খুষ্টায় ধন্ম বৌদ্ধধন্মের রূপান্তর মাত্র, তাহা হহলে কতক গণ্ডগোল পুর্ধেই মিটিয়। যায় । 
অনেকেই মনে করেন বৌদ্ধধম্ম কেবল নাতির সমষ্টি মার (15610708109 )। কিন্তু কালে 
এই ধশ্মে ভক্তিশ্রদ্ধার ভাব কিরূপ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার সংবাদ অনেকেই রাখেন না। 
ডাঃ বড়,য়। বলেন বৌদ্ধধশ্মে বন্থ ভক্তিগ্রস্থ আছে--ঘুদ্রিত হয় নাই বলিয়া যে তাহাদের 
অস্বীকার করিতে হইবে এরূপ হইতে পরবে না। অশোকের ধন্ম বিশেষন্ভাবে ভক্তিমূলক, 
স্থতরাং থৃষ্টের জন্মের বহুপুর্বেই ভক্তিবাদের অনুশীলন এদেশে যথেষ্ট হইয়াছিল। বৈদিকযুগেও 
ভক্তিবাদ যে আদৌ ছিলন একথা বলা যায় না । উপনিষদ্দের আনন্দবাদই তক্তির মূল কথ । 
স্ৃতরং এদেশে ভক্তিতন্ত্রের প্রচার যে আধুনিক, এ কথ আমরা স্বীকার করি না। ভক্ভিধন্ম 
ষে খুষ্টের প্রভাবপ্রস্থত__ইহা! আমরা উর্বর মন্তিষ্ধের অতি বিকৃত কল্পন! বলিয়াই মনে কৰি। 
এ বিষয়ে আমরা অন্ত প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এই প্রবন্ধে কেবল থুষ্টায় ধণ্ম ও 
বৈষ্ণবধন্মের মধ্যে যে অদ্ভুত সামা দেখিতে পাওয়! যায় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। 

পূর্ব্বেই বলিয়।ছি যে উভয় ধন্মই ভক্তিমূলক ; উভয়ের সাঁধ্য ভগবান, সাধন প্রেমতক্তি। 
বৈষ্ণব চায় প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিতে, শ্রীষ্ট আসিলেন £1089059 ০9£ ০০ স্থাপন 
করিতে ৷ ছুই ধর্খে ষেকেবল মতের মিল দেখা যায় তাহা নহে, এমন কি কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টরের যে 
আখ্যান, তাহাতেও মিল দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণ ও খ্রী্ট নামের অদ্ভুত মিল; পুনশ্চ কৃষ্ণের জন্ম 
কথ। ও থ্রীষ্টের জন্মবিবরণে অদ্ভুতভাবে মিলিয়া যায়। ক্কৃষ্ণের জন্মের সময় কংসের অত্যাচর-_ 
্বীষ্টের জন্মকাঁলে [7:০0এর অত্যাচার। কংসের অত্যাচারে কৃ যমুনার অপর পারে 
গোকুলে আশ্রয় লইলেন হঙ্দাস্ত 17:9%এর অত্যাচারে শ্রী্টকে দেশত্যাগপূবক মিশরে 
পলাইতে হইল । কৃষ্ণকে হত্যা করিতে না পারিয়! কংসের অন্ুুচরবর্গগণ যাহ বলিয়াছিলেন 
তাহা উদ্ধত করিয়। দিতেছি_-হে ভোজেন্দর, ষদি হহাই হয়, তাহ! হইলে যে সকল শিশু 
বয়ংক্রম দশদিন অতিক্রম করে নাই এবং যাহাদিগের দশদিন অতীত হইয়াছে_-পুর নগর 
বাধতে গমন করিয়া তাহীদগের সকলকেই খিনাশ করিব (ভাগবত ১০ম স্ক্ধী ৪: )। 
অপরদিকে 136194এর শিশুবধের কথা সকলেই জানেন। হহীর পর খুষ্টের জীখনেব 
দ্বাদশ বরের কথ| আমরা কেহই জানি না। কোন্‌ গুরুগৃহে তিনি সাধনা করিতেছিলেন 
কে বলিবে? ম্যাথু মাক, লুক জন সকলেই এ বিষয়ে নীরব । তিনি যখন পুনরায় দেশে 
ফিরিলেন তখন তাহার ব্যস দ্বাদশ বৎসর মাত্র। এই বালক তখন অগাধ পাণ্ডিত্োের 
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অধিকারী! তিনি জেক্ুসালেমে বড় বড় পণ্ডিতদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতেছেন। ইহার 
কিছুপরেই তিনি ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। 

ষীন্ড যখন ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন, অনেকেই ভাবিয়াছিলেন তিনি একজন ধর 
সংস্কারক.মাত্র। নূতন ধন প্রচার তাহার উদ্দেশ্ত নহে । যৌন যখন প্রথম ধর্ম প্রচার করেন, 
তিনি যেকোন নৃতন ধন্ম স্থাপন করিতেছেন, একথা! তাহাবও মনের মধ্যে উদ্দিত হয় নাই। 
প্রাচীন ইহুদী ধর্মের জঞ্জাল দূর করিয়! মূ তধন্মে প্রাণ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য । ফ্যরিসি- 
দের ভ্রষ্ঠাচার ও ভগ্তামি তীাহাব পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আচারের অত্যাচার 
হইতে দেশকে বীচাইয়া তিনি দেশকে প্রকৃত ধর্মের সন্ধান দিতেছিলেন। 9617050 0% 
07৪ 81০এ০এ তাহাকে ধর্মসংস্কারকরূপে দেখিতে পাই-_পরে দেখি তিনি ইছদি ধর্ের 
নিগড় ফেলিয়া এক বিশ্বজনীন ধর প্রতিষ্ঠ। কবিতেছেন । লেভিগুহে যে দিন তিনি বলিলেন-_ 
পুরাতন কাপড়ে নূতন তালি চলে নাঁ_সে দিন ম্পষ্টতঃই তিনি ইহুদী ধর্মের সহিত দকল 
সংশ্রব তাগ করিলেন । 1০170211 00665078,01506 ০0106%7 01061) 01060 20 
910 69.110606, 009: 6026 71101 15 0০6 10 0০ 011 16 00 100৮ হি0ো। 60৫ 
51005106200 076 1606 15 10505 0156. 61001 00 0960 080 106৬/ 
৮106 160 010 1)00]165 8156 €06 19010165 1075270 1200 006 ছ10৩ 
101056610 000, 200. 67০19906158 06115৮51006 006৮ [)9৮ 06৬৮ 106 1000 
1765৮ 10010165200 10961) 216 1)7০561৮60. ফবাঁসপী লেখক রেনানও এই কথ! 
স্বীকার করিয়াছেন । দীশুব মৃত্যুাব পব কেবল ইন্ছদীগণই খৃষ্টান হইতে পাবিত, 9৮ 78.41এব 
ময় হইতে অন্য সকলেই গ্রীন হইতে পাবিত। স্ুুতবাং সাম্প্রদাযিক ধন্ম হইতে শ্রীষটধর্ম 
বিশ্বপ্গনীন তক্তিমূলক ধম্ম হইল, পরে খ্রীষ্টে দেব 'আবোপপুর্বাক সার্ধজশীন ধন্ম হইতে 
সাম্প্রদায়িক গ্রীষ্ট ধশ্মের উৎপত্তি হয়। 

বৈষ্ণব ধরঙ্দনও প্রথমে সাম্প্রদায়িক । ইহাও ধর্ধের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সঙ্ক'। ভক্তিপুগ্ঠ 
আচারের বিরুদ্ধে বিদোহ ঠবঞ্ব ধর্মেব প্রধান অঙ্গ । জাতিভেদ, বর্ণভেদ--ভক্তির পৃতস্পর্শে 
সকলই ঘুচিয়া যাঁষ । টৰ্কব ধর্ম্মও শ্রীষ্টীয় ধর্েব স্টাফ পতিতপাবন। যীস্ত যেমন পুন্ঃ পুনঃ 
বলিয়াছেন [ 205 1006 00076 0 0211 000 11210660509 76 8110176780০ 
16196002008. বৈষ্ণব আচাধ্যগণ সেইরপ যবনচগ্ডাল ভেদ না করিয়া সকলকে আশ্রয় 
দিয়াছেন। পতিতাদের কোন সমাজেই স্থান নাই_কিন্তু বেঞ্চব ধর্মে ও থৃষ্ীয় ধরে 
তাহাদেরও অবারিত দ্বার। 

ইন্বদ্ী ধর্মে ঈশ্বরের যে কল্পনা দেখা॥ুযায় তাহাতে তাহার শক্তিমত্তা ও ধরশ্বর্যযের গৌরবই 
বিশেষ ভান্তব প্রকট । জীহোত1-_তিনি বজ্জ নির্ঘোষে কথা কন-_বিধন্মীদের সমূলে উচ্ছেদ 
করেন; বিপক্ষ বংশ ধ্যংসের জন্ত দেশ উৎসন্ন করেন-_-অত্যাচারের পর অত্যাচারে হর্জনের 
নাশ করেন। থাহার! জীহোভার পৃজক, তাহার ৫16০৮ 91 019৫ 1010, ভগবানের অনুগৃহীত 
জাতি । ঈশ্বর নিজের ক্ষমত] সম্বন্ধে সর্বদাই সতর্ক-_অন্ত কোন পুজ। মিথ্যা দেবতার পুজা । 
সমস্ত 010 165851060ঞর মধ্যে ই্দ্দীর সহিত অন্ান্ত জাতির সহিত সংঘর্ষের ইতিহাস 


১৭২ নব্যভারত | ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্য। 


পাওয়। যাঁয়। 9628070 ধর্দ্দের এই প্রভাব--ল! এল আল্লাহ, ঈশ্বর এক, ইহাই মুসলমান 
ধর্মের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রশ্দুট হইয়াছে । অপরদিকে তগবানের এশ্বধ্য-_তিনিই 
সম্রাট, তিনি রাজাধিরাজ, আর সকলেই তী|হ।র প্রজ। এইভাঁব ইহুদী ধর্ম ও মহম্মদীয় ধরছে 
ফুটিয়াছে। ধর্মের কথায়-_ঈশ্ববই রাজা, ছোট বড় সকল মানুষই সমান। যীশু যে ধর্ 
প্রচার করেন তাহাতে তিনি ৪0100 ভাৰ বাদ দিতে পারেন নাই, কিন্ত তিনি ঈশ্বরের 
পিতৃত্ব (2056:০০৫ ০ 0০৭) ও প্রভুত্ব বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই ষে 
দাস্যভাব ইহাই খুষ্টধর্দের বিশেষ অঙ্গ। অপরদিকে বৈষ্ণবধর্থে শাস্ত, দাহ্য, সধ্য, বাৎসল্য 
প্রস্থতি নানাভাবই আছে, কিন্তু দন্ত ও মাঁধুধ্য ভাবেরই প্রাধান্ত অধিক , খষ্টায় ধর্মে দাস 
ভাবের প্রাধান্ত থাকিলেও মাধুর্য্ভাবের অভাব নাই । বাইবেলের 910 15902803610 0৫ 
[8817 গুলির মধ্যে এই মাধুর্্যভাবের সমীবেশ দেখা যায়__ খৃষ্টানদের 1258610দের মধ্যে ও 
এই ভাবের সমাবেশ । আমাদেব বৈষ্ণবধন্মে যেমন পুর্ববাগ, সম্ভোগ, বিব্হ, সম্মিলন 
প্রভৃতি নান৷ ভাবের অবতারণ। দেখিতে পাওয়া ঘায়, খুষ্টায় ধর্মে অবিকল এরূপ দেখিতে পাওয়া 
যায়। উভম ধর্মেই ভাবেব অশ্রশীলন ব৷ রাগান্ুগ লাধনার পদ্ধতি দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। তবে 
বৈষবধন্মে, বিশেষতঃ গৌভডীঘ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে, রাগান্থগ দাধনার প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। 
খ্‌্ীয় ধর্মে ধাহাব! রাগমার্গে ভগবদারাধনা করিতেন তাহারা “রহন্ত-মগী” ব। £25961০ 
বলিয়। খ্যাত। 14855 1১561510 [00061171]] এব" 10680 1086 তাহাদের পুস্তকে এই 
সমস্ত ভক্ত নরনারীর বিবরণ দিয়াছেন। আমাদিগেব বৈষ্ণবধন্মে ভগবান ও ভক্ত, পরমাহ্মা ও 
জীবাত্মাকে নায়কনায়িক' কল্পনা পুর্ববক মাধুর্ধযরসের স্ষ্টি কর! হইয়াছে। খ্ষ্টীয় ধর্মে ভগবান 
81055109910 এবং ভক্ত 7190 এই ব্ল্পনাপূর্বক এই রাগান্থগ সাধনার প্রচার 
ঘটিয়াছে। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ষে মধুর সম্বন্ধ, জীব ৪ ব্রহ্মের যে গৃঢ মিলন তাহা ভাষায় 
প্রকাশ করিতে হইলে আমাদিগের মধ্যে যে সকল ভাব বিদ্ভমন তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইযে। আমরা যাহ! দেখি তাহাবই আম্র। কল্পনা! করিতে পারি; যাহা আমাদের জ্ঞান- 
বহির্ভূত, তাহার কল্পন। আমাদিগের অসাঁধ্য। এই কারণে ভগবানকে আমর! মাতা, পিতা, 
পুত্র, সবা, প্রভূ, স্বামী প্রভৃতি রূপে কল্পনা করিয়া থাকি | ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে এই যে 
কল্পনা, ইহা ধর্মের ইতিহাসের এক একটা স্তর--ইহাঁর শেষ স্তর ভগবানে নায়কত্ব আরোপ বা 
মাধুধ্যরসের সাধন! । 

আমরা যে রাগাস্ুগ সাধনার উল্লেখ করিল!ম ঘ্‌ষ্ট যে তাহার প্রচার করিয়াছেন একপ 
বল! যায় না, তবে তাহার ধর্মে ক্রমশঃ তাহ। বিকাশ লাভ করিয়াছে । থষ্টের ধর্মের ধঘে ভিত্তি, 
বৈষ্ঃব ধর্মের ভিত্বিও তাহাই--জীবে দম। ও নামে ভক্তি ইহাই বৈষ্ণৰ ধর্মের ভিতি। "ও 
বলিতেছেন--[1908 90818 105 ৮0০ 1010, 05 0০৫, 00 01] 00 0692৮ 
800 জর100 211 05 10100. 10019 15 60০ 819৮ 200 £00686 00:001005,100- 
05600 200 006 56000015116 8000 1 00008510216 1056 105 25151 
10091 2.9 09617 0 0696 €০ 00100281800761)09 189506 211 06 19৬ 
980 086. 01007659 (04৪৮ সু] 37:40). ভগবানই সাধ্য, ভগবানই সাধন।, 


শ্রাবণ, ১৩৩১ ] বাইবেল ও বৈষ্ণব ধর্ম ১৭৩ 


ভগবানই সর্বস্ব ; ভগবানের জন্ত সকলই ত্যাগ করিতে হইবে; তিনিই মাতা, তিনিই 
পিতা, তিনিই পুত্র, তাহার অপেক্ষা প্রি কেহ নাই। তাহাকে ভঙ্জনা করিলেই যুক্তি। 
তিনি দৃঘুলু, দয়া তিনি অবশ্তই করিবেন, কিন্তু ডাকিতে হইবে পদ্েহি মে, দদ্দামি তে”। 
পাপীর তিনি শরণং স্ুহ্ধৎ; মানব যত ছুরাচারই হউক ন! কেন, ভগবানের শরণ লইলে 
তিনি সকল পাঁপ ক্ষম! করিয়া পতিতকে উদ্ধার করিবেন। যিনি ভগবানের দ।স, কোন 
আচাঁরেই তিনি বদ্ধ।হন না--তিনি সমাঁজ সংসাযের সকল নিয়মের অতীত । এই সকল 
আশার.কথা, আনন্দের সংবাদ, মুক্তির বাণী ছুই ধর্মের মধ্যেই দেখা যায়। 
শ্রীগীতাঁয়-_ 

অপি চেৎ স্থুুরাচাঁরো ভজতে মামনন্তভাক্‌ । 

সাধুরেব স মস্তবাঃ সমাগবাবসিতো! হি স:॥ 

ক্ষিপ্রং ভবতি ধশ্ম।ত্ম] শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি 

কৌন্তেয় গ্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্তুতি | 

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত যেপি স্থাঃ প।পযোনয়: | 

স্িয়ো বৈশ্যান্তথ! শূদরান্তেপি যাস্তি পরাংগতিং | 

কিং পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তা রাজর্য়ন্তথা | 

অনিতা মস্ুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্বমাঁং ॥ 

মন্মনা ভব মন্তক্তো মদযাঁজী মাং নমন্কুরু | 

মাঁমেবৈষ্যাসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ | 
ও বলিতেছেন_ 

00106 01160 1206) 01] 56 62901900010 200 15068 ৮% 10090 200 
[11126 59010 1686. 1216 [0 7০0৮6 019010 500, 2500 16251) 01 1006 7 
(011 0৮001006610 5100 1017 10 11651072500 5০ 9091] 800 1696 01300 
0 5015. 201 105 50106 15 229.55 2000. 20710020612 15 115170 

৭ষ্ট ধর্মের মূলকথা-_ঈশ্বরের পিতৃত্ব ৪ মানবগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের প্রচার 9 6061- 
1000 ০01 07০৫ এবং 1):00106117094 01 0090. থ্ষ্ট এই সাধনার একট! ক্রম দেখাইয়া 
গিয়াছেন, তিনি ধর্মের (90100000006 [80290 অধিকারিবাদের প্রথম বিচার 
করিয়াছেন। ধর্মের রাজ্যে উচ্চ নীচ, মূর্খ পণ্ডিত, জাতি অজাতি, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, 
(1019,11956 50101102) সতী অসনীর বিচার নাই--সকলেই ভগবানের দয়ার পাত্র। 
তিনি পতিত-পাবন--বিশেষ করিয়! তিনি বার বার বলিতেছেন 007 ] ৪2006 ০010৩ 
€০ 691] 03৫ 11510665083 1006 606 51010615960 16100102006. বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও কথ। 
তাহাই-_প্রেমের সকলেই অধিকারী; ইহার বিপ্রশূত্র ভেদ নাই; শাস্ত্রে ইহার বিশেষ 
উল্লেখ আছে। অত্যন্ত আঁচারপরাঁয়ণ রামানুজ সম্প্রনার হইতে আঁচারহীন বাউল সম্প্রদায় 
সকলেই শ্বীকার,করেন যে নাম সম্বন্ধে অধিকারৰাদ নাই। কিন্ত থ্ঠীয় ও ঠবঞ্ষৰ উভয় 
ধর্মেই এই অধিকারিবাদ দথন্ধে একটী কথা আছে, তাহাকে আমাদিগের শাস্ত্রে মুমুক্ষত 


১৭৪ নব্যভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


এবং ইংরেজি পরিভাষায় 9০1 11011261 বল! ঘায়। জিজ্ঞান্গু না হইলে আঁচার্ধ্য যেমন 
উপদেশ দান করেন না, মুমৃক্ষু না হইলে গুরু সেই প্রকারে উপদেশ দিবেন না। খষ্ট সেই 
কারণে বলিতেছেন ১1006 002 10101) 15 001 806৮ 606 00955 7 টব 
শাস্ত্রে শিষ্যের জিজ্ঞান্ু বা আর্্ভাব না দেখিলে তাহাকে মন্্র দেওয়ার নিষেধ আছে । 
মুমুক্ষুত্বের ছুইটা চিহ্ন, একটা বিষয় বৈরাগ্য ও দ্বিতীয়তঃ প্রাপ্তির জন্ত প্রবল আকাঙ্খা । সামান্ত 
বিষয় বাসনা থাকিলে আর ঈশ্বর প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকে নাঁ। খ্ষ্ট বলিতেছেন-_স্থচের 
মধা দিয়া! ববং উষ্টের গমন সম্ভব কিন্ত, ধনীর পক্ষে ধর্মরাজ্যে গ্রবেশ অসম্ভব । অন্তত্র 2০ 
17020 ০11) 9615০ €5%০9 107566515, 101 61010611106 11] 02৮5 006 0100, 2:30 
1০০ 08০ 96061) 01 2186 105 111] 10010 00 6106 006 80006910156 0106 
00057, 5৪. 0201706 961০ (৯০0 200 [20010010, বৈষ্ঞব ধর্থ্েও বিষয় বৈরাগ্য 
9৪ ভোগতাগের কথ পুনঃ পুন: লিখিত হইয়াছে । শ্বীষ্ট বলিতেছেন-__জীবনযাত্রার জন্ঠ চিত্ত! 
করিও ন!, অশনবসনের চেষ্টায় জীবনের উদ্দোন্ত ভূলিও না) 7360010 ৮10৫ 0019 01 006 
217 2000 0065 59৮৮ 1010, 56101061 00 0085 16251) 1001 £0061 1000 0০005 ১ 
চ০ 5০01 17025€101% [00176106606 01) 10610, £16 52100007001) 16666 
6000 61065 ?..00 আয 0016 67096176100 18110601067 0092506867৫ 
111165 01106 9610), 100৬৮ 0065 150৬7 676৮ €011 00, 10610175100 ৮0৪5 
90940. বৈষ্ঞবধন্দটে এই ভাবটাকে « নভবশীলতা” আখ্যা দে ওয়! হইয়াছে । শ্রীগাতায় উক্ত 
হইয়াছে ধাহার! সতত ভগবৎপরায়ণ, ভগবান তাহাদেব ভবণপোঁষণ বিয়া থাকেন-_তেষাং 
সততযুক্তা'নাং যোগন্ষেমং বহামাতম্‌। অপরত্র 

যেন শুক্লীকৃত।: হণ্পাঃ শুকাশ্চ হনিতীকৃতা 

মযুবাশ্চিত্রিতা যেন সতে বৃত্তিং বিষস্ততি 

ভোজনাচ্ছ।দনে চিস্তাং বুথা কুর্বস্তি বৈষ্ণবা: 

যোহসৌ বিশ্বস্তবে! দেবঃ স ভজান্‌ কিমুপেক্ষতে ॥ 
শ্রীভগবানে একান্ত নির্ভরশীলতা বৈষ্ণবধশ্মের মূল কথা । নাবদপঞ্চরাত্র, ভাগবতাপ্দি গ্রন্থে 
শরণাগতি ধর্মের যে উল্লেখ দেখা যাঁয়, তাহার প্রথম ও প্রধান কথা ভগবানই শরণ, তিনিই 
সর্ধক্র রক্ষা করিবেন, তিনিই অন্নদাত। ও ভয়ন্ত্রাতা, তিনি ভিন্ন অন্ত কোন প্রভূ নাই। একাস্ত 
নির্ভরশীল হইয়া! তাহার শরণ লইলে তিনি পাপ তাপ দুঃখ ারিত্র্য সকলই থুচাইয়। ইহলোক 
ও পরলোকে আমাদিগের স্থথশাস্তি বিধ!ন করিবেন। খ্ত্রীষ্ট তাহার [01413 7215561এ এই 
শরণাগতির ভাবই বিশেষর্পে ফুটাইয়াছেন। তিনি ভগবানের নিকট হইতে প্রতিদিনের 
অন্নভিক্ষ। পর্য্যন্ত করিতে শ্শিখাইযাঁছেন। বৈষ্ণবগণ কখন অন্ন শকের উল্লেখ করেন না-- 
ষাঁহাবা অন্নকে প্রসাদ বলিয়। থাঁকেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া প্রসাদ না! করিলে কাহার সাধ্য 
অন্লসেবা করে? এ প্রার্থনীর মধো একটা বড় কথ! মাছে, তাহা! ভগবানের জয়বাদ ; তিনি 
বলিতেছেন-_-ভগবাঁনের ইচ্ছ! স্বর্গমর্ত্য সর্ধত্র জয়যুক্ত £উক। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় ব্যক্জিত্বকে 
ডুবাইয়। দিয়! তাভার জযগান করাই বৈষ্বের প্রধান কর্তব্য। প্রষ্ট প্রার্থনায় বলিতেছেন-- 


শ্রাবণ, ১৬৩১ ] বাইবেন ও বৈষ্ণব ধম্ম ১৭৫ 


আমরা ফেমন পাপীকে ক্ষম। করি তুমিও সেইরূপ আমাদের ক্ষমা করিও । বৈষ্ণব কিন্ত ইহার 
উপরে চলিতেছেন তিনি বলেন__পাপ পুণ্যের বিচার আমার নহে আমার ভালবাসাই ধন্ম ) 
পাপ পুণ্যের বিচারের কর্তা ভগবান্‌। 
খ্ ধন্মের যেমন তিনটি প্রধ/ন কথ 79১০৮, 77915 ও 0091105) টৈষ্ঞব ধঙ্দের 

তিনটা কথা প্রেম, ভক্তি ও বৈরাগ্য। প্রেম--০08%786)র গ্ভেতক, ভক্তি £০10, ঈশ্বরে 
(বশ্থাস থাকিলেই ভক্তি জন্মে, স্রুতরাঁং 13091) বা আশার কথা বৈষ্ণবগণ বিশেষ করিয়া বলেন 
নাই । প্রেম ভালবাসার সাধারণ দ'জ্ঞা (16067:9.] 16120 । ঈশ্বরে যে পরম অন্ুরক্তি 
তাহাই ভক্তি; সুতরাং প্রেমের যে বিশেষ ভাব তাহাই ভক্তি; জর এই প্রেমভক্তির যুগ 
বৈরাগ্য , কারণ স্বার্থ, ভোগলিগ্ন।, মায়া মমতা গ্রভৃতি প্রেমভাক্ি'র একান্ত প্রতিকূল। 

অন্ুকুলন্ত সঙ্বল্পঃ গ্রতিকূলম্ত বর্জনম্‌ । 

রক্ষিযুতীতি বিশ্বাযো গোপ্ততে বরণং তথ| | 

আত্মনিক্ষেপ কা পণ্যে ফড়বিধা শরণাগতিঃ ॥ 
ভক্তির যাহ! অনুকুল তাহা করিবার জন্ত সঙ্কল্প, ততপ্রতিকূল বিষয়ের ত্যাগ, ভগবানই রক্ষক-_ 
এই দু বিশ্বাস, এবং কায়মনোবাক্যে ভগবান যে রক্ষা করিতেছেন এই বিশ্বাস রাখিয়। যাঁওয়! 
এবং তাহাকে রক্ষকত্তে বরণ করা» ভগবাণে আত্মসমর্পণ ও দীনতা, ইহাই শরগাগতিরূপ বৈষ্ণব 
ধন্ম। দীনত! ৫বঞ্ণব ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ; আপনার! সকলেই বৈষ্ণব বিনয়ের কথা 
জানেন। থ্ষও এই দীনতার কথ। স্ুুখনিদানের (139216806 ) কথা বলিতে গিয়। 
বলিয়াছেন। তিনি ভগবতকুপার অধিকারবিচারে যে সকল গুণের উল্লেখ করিতেছেন সেগুলি 
ক্রমান্বয়ে--আর্তভাব (0০:৮৮ 01 51)116) দীনতা (00099810106) বিনয় (00661070699), 
মুমূক্ষত্ব (1910£61 200 0031196 ০617 1850 0500950685 ) দম ও শৌচ (1081165 01 
1062.) শাস্তভাব (196206002,151105 ), নিগ্রহসহনশীলতা (0155560 ০৩ 006১ 
10500) ০৮2৩ 196560৮৮)--1০৮1. ৬ 3-10-এই সমস্ত তাবের পুনঃ পুন: অন্শীলনের 
কথা বৈষ্ণবধন্মেও উক্ত হইয়াছে । উপযুক্ত 1)681৮8069এর কথ পড়িয়া শ্রীঞ্ীচৈতন্তদেবের 
মহাবাণীর কথাই মনে হয়-- 

তণাদপি স্তুনীচেন তরোরিৰ সহিষ্ণণা। 

অমানিন। মানদেন কীর্ডনীয়ঃ সদ! হরি; ॥ 

সমাজের অত্যাচারে বহুলোৌক সমাজ ত্যাগ করিয়! যাইতেছেন--মিশনরীরাও বহু 

চেষ্টা করিয়া জনেককে হিন্দু সমাজের বাহিরে লই যাইতেছেন। আমাদের দেশে 
করুণর অবতার দয়াল ঠাকুর চৈতন্ত দেবের দয়ায় বনু পতিত উদ্ধার হইয়াছিল, এমন কি 
ঘবন৪ বিপ্রজ্নোচিত সম্মান পাইয়াছিল। শ্রীচৈতন্তদেবহ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ছের 
প্রবর্তক--সুতরাং এই পতিতোদ্ধারের কর্তব্য বঙগদেশের বৈষ্ণবগণের স্বীকার করিয়া 
লওয়া উচিত। গৃহে চেৎ মধু বিন্দেৎ কিমর্থ পর্মতং ব্রজেৎ-গৃহে যাহার মণিমুক্তার 
ভাণ্ডার, সে আজ অপরের ছারে ভিখারী কেন? আমাদের দেশের বন্ছলোক অদ্য ধন্ধাস্তর 
গ্রহণ করিতেছে-_-তাহার৷ কোল, ভিল, সাঁওতাল ওরা, সুডারী হইতে পারে-_কিন্ত 


১৭৬ নব্যভারত [দ্িচত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


তাহারা ত এদেশের লোক । অস্ত্যজ হউক, চগ্ল হউক--মানব মাত্রেই প্রেমভক্তির 
অধিক|রী। গৃহে এই প্রেমভক্কির ধর্ম থাকিতে সাতসমুদ্ের প্র হইতে বিদেশী আসিয়া 
ঘরের ভাইকে ছিনাইয়া লইয়া যায়-ইহা বড় আশ্চর্ধ্য। “কান প্রকার আড়ম্বরের 
প্রয়োজন নাই । জনার্দন ভাবগ্রাহ]! । কোন প্রকার আচ/র ও বিচারের প্রয়োজন নাই, কোন 
প্রকার বিধি বন্ধন নাই, ফেবল--নাম ভজ নাম পুজ নাম কর সাব। এমন সহজ ও 
স্থলভ মুক্তির পথ থাকিতে মানবের মন্ত পথে যাইবার প্রয়োজন নাই । স্থতরাং আচার 
বিচারের কঠোরতায় যে স্থলে বিষ উঠিয়াছে, শ্রীভগবনের নিকট প্রার্থনা করি মহাপ্রভু 
চৈতগ্যদ্দেব দেশে যে মাধুর্য স্থষ্টি কবিষাছেন তাহাতে সে সকলেই ধুম হউক-_ 
মাধুধ্যের বর্ষণে সমস্তই সকল অশ।স্তি ঘুচিয্া প্রেমের মহিম| ফুটিয়৷ উঠুক 

আর একটি কথ।-_াশ্রদায়িক কলহ জগতে বু অনিষ্ট সাধন করিতেছে । সকল 
ধর্র্ের মূল এক | নদী সকল যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছে--নকল ধন্মই তেমন 
শ্রীভগবানের করুণাসাগরের দিকে মানব সঙ্ঘকে লইয়৷ যাইতেছে; সুতরাং আমবা নিজের 
ষুত্রৃষ্টিনিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ ও কলহেব সৃষ্টি করিয়। জগতে বনু অশান্তির সঞ্চার 
করিতেছি । ধর্মের তুলনামূলক সমালোচনায় বুঝ| যাঁয় সর্ব সম্প্রদ|য়েরই গ্রবর্তিকই ঈশ্বরপ্রেরিত 
ম্হাপুকষ; সকলেরই ব।ণী এক--সকলেই ম।নবের শুভকামী, কিন্ত আমর! আজ তীহাদেরই 
অনুনরণ করিতে গিয়া সং্প্রদায়বুদ্ধি অবলম্বনপুর্বক .পরম্পরের মধ্যে ছ্বেষহিংসাব প্রচ'র করিয়। 
সেই মহাঁপুরুষদ্িগকেই অপমানিত করিতেছি । সকল ধর্ম্মেবই এক কথা--ভটভগবানই লক্ষ্য, 
তীহাকে পাইলেই শাস্তি বা আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি এবং তাহার স।ধন প্রেম ও ভক্তি । সুতরাং 
সা্রদায়িকত! ভূলিয়। মূল বিষয়ে সকলে অবহিত হইবেন ইহাই আমাৰ প্রার্থন! । 


শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | 


'নরাণাং মাতুলক্রম:” 'বাঁপকা ব্যাটা? প্রস্ততি বাক ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে পুবাপুকষের 
নৃতনে পুনন সঙ্গে উত্তর পুরুষের সাঘৃণ্ত রহিয়।ছে। সাঘদৃপ্তে একত্ব ও পার্থক্য ছুইই 
ও পুরাতন সুচনা করে, পুর্ণ একত্ব নির্দেশ করে না। এই উভয়েরই কাঁরণ ও 
প্রকৃতি আবিষ্কার করা বংশানুক্রমবিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত । অন্তান্ত বিজ্ঞানের ষ্ভায় ইহার 
নিজেরই একট! আকবধণ আছে । কিন্তু স্থপরিচালিত হইলে ফল লাভের আশাও নিতান্ত কম 
নহে। গৃহপালিত পণ্ড পক্ষীর ও উদ্ভানের ফলমুলাদিব শ্রীববদ্ধিসাধনে মানুষের প্রভূত 
উপকার সাধিত হইতে পাঁরে। পরিশেষে মানুষের নিজেবই প্রকৃতিগত উন্নতির পথ 
প্রদর্শন করিয়! এ বিজ্ঞান নিজের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবে । সেইজন্ত অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই এই আলোচনার দিকে মানবমন আকৃষ্ট হইয়াছে ॥ প্রাচীন ভারতে 
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ব! গ্রীশে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইয়াছিল বটে। কিন্তু তার সঙ্গে তুলনায় বিগত বিংশতি 
বৎনরে বংশাচুক্রম বিষয়ে যে তত্বেব আবিষ্কার হইয়ান্তছ, তাহ] প্রাচীন আল্কেমির তুলনায় 
কর্তমান কেম্ষ্রীর স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। প্রাচীনকালেও শ্রীস্‌ ও ভারত উভমন্ত্রই 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তিব চচ্চ হইয়াছিল বলিয়া যেমন নিউটনেব দ্রাধী এক চুলও কমে না; 
প্রচীনেরাও জানিতেন বা কল্পন|নোত্রে দেখিয়।ছিজেন ঘে উদ্ভিদের অনুভূতি আছে, তাহাতে 
জগণীশচজ্ের মহিমা! এক তিলও খর্ব হয় না। কেন না নিউটনের আবিষ্কার তীহার তিন 
নিয়ম আর জগদীশচন্দ্র কৃতিত্ব আমাদেরই কামারের শিন্মিত ক্রেক্ষোগ্রাফ. সাহায্যে 
উদ্ডিদ্দের অনুভূতির পরীক্ষণ । কোঁন প্রত্বভ বদ কেনই স্থক্কম অন্ুবীক্ষণ সাহায্যে প্রাচীন- 
ক!লের মধ্যে এগুলিব অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং পুরাতন তন্বও 
নুতনের সম্মান পাইবার যোগ্য। বংশানুক্রমতত্বকে সেহ ঘূটিতে দেখিয়াই অধ্যয়ন করা বর্তব্য। 
কেন বংশধর পূর্ব পুক্ণষেব সারদৃশ্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এই তত্ব নির্ণয় করিবার জন্ত 
নান! মুনি নানামতের অবতারণা করিয়!ছেন। সে সকলের সত্যাসত্য নিপ্ধীরণ করিতে 
জনন প্রক্রিয়া হইলে জননপ্রক্রিয়ার আঁলোচন! প্রয়োজন । উচ্চজীব ও উত্তিদে 
পুরুষ-প্রকৃতির সমাবেশে নৃতন জন্ম হইয়া থাকে | পুংবীরধ্য (51১720 0611) ও শ্ত্রীবীধ্যের 
(0820 ০: 28৪) সমস্বয়ে নৃতন জীবের উৎ্পত্তি। পুংবীধ্যে লক্ষ লক্ষ জীবাণু (89672) 
বর্তমান । এই জীবাণু সকল ডিম্বের নিকটবর্তী হইলে কোঁন অির্দিষ্ট জৈব নিয়মে উহাছার! 
আকৃষ্ট হুয় ও ডিথ্কে জড়াইয়া ধরে । যে মুহুর্তে একটা জীবাণু ডিদ্বের মধ্যে গ্রবেশ করে, সেই 
2/£০0 মুহুর্তে বিশ্বতরষ্টার অপুর্ব কৌশলে ডিত্ব গাত্র এমন কঠিন হয় যে আর 
কেহ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না । এখন ছইই মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইহছারই নাম 
প্রাণ। ইহা! গর্ভ হইতে খাগ্ভ সংগ্রহ করে, এবং পুর্ণতাঁব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । এই 
সুক্ষ পল্নার্ঘটি নিজেকে সদৃশ সহ কোষে বিতক্ত করিয়া প্রথমতঃ এক শুন্য গর্ভ গোলকে 
পরিপত হয়। তৎপর, ফুটবলকে ভাজ করিয়৷ রাখার মত এক গোলাকার বাটির আকার 
ধারণ করে। ক্রমে খাঁটির চারধার পুলিপিঠার মত একত্র যোড়া লাগিয়া” একটা আনি ৮৬. 
ছিদ্র থাকে, তাহাই এষ নৃতন জীবের মুখের পত্তন । মুখ যখন হইল তখন শির ঈড়ার হাড় 
দেখা দিল, মাথাট। ঘাড়ের উপর বসিল এবং অন্টান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে দেখ! দিতে লাগিল। 
দেখিলেই মনে হুঁ যেন এক অনৃস্থ হত এখনে একটু টানিয়!, ওখানে একটু টিপিয়া পূর্বপুরুষের 
প্রতিক্কতির আদন্ক্রে তাহা বংশধরকে ধীরে ধীরে গড়িয়! তুলিতেছে। কিন্তু রই কার়িকরের 
শে দষ্টি কেবল তখনই বোধগম্য হইতে পারে, যখন বুঝা! বায়, যে উপাঘ।নে এই চ্ষ্টির আ+ভ 
তাহা আয়তনে ছচাগ্রের সহজ্র্ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাই জীব বিবর্জনের' প্রণালী । 
উদ্ভিদ্বে কিঞ্চিৎ অবান্তর পার্থক্য থাকিলেও'সূল সুত্র একই | 
ডাব্ধিনের সর্ববাবয়বী জনন মতে (8,2£509983) শরীরের সকল অন্কু প্রত্যঙ্গ চশ্ম, 
রব্ার়বী জনগন ও কেশ, অস্থি, মজ্জ, মাংস, পেশী, হা যককৎ অল্প সকলেই আপ- 
£5/8৮৮৩ নাদের লুস্স সুস্ধ-_লহজেই অনুমেয় কত সুস্ম-_অস্কুরসমূহ পরিত্যাগ 
করে। লর্বাক্গ প্রত্যঙ্জের এই নকল প্রতিনিধির! রক্তের, সঙ্গে প্রবাহিভ। হইয়া! জনন যন্ত্রে 
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যাইয়! উপস্থিত হয় এব" সকলে মিলিত হইয়া একটী জীব কোষ উৎপন্ন করে। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে স্ত্রী ও পুং বা্যের দুইটা জীব কোষের সমঙ্গয়ে একটা জীবনের উদ্ভব । ম্বতরাং 
সম্তানোৎপাদনে পিত। মাতা উভয়ের কাঁধ্যকারিতা সমান । পিতৃধারা মাতৃধারার সকল 
আঅণয়ুব একীভূত হইয়া সম্তানেব জন্ম দেন । কাঁজেই “নর।লীং মাতুলক্রমঃ' বাঁ বাপক। বাট 
দুই ই সম।ণ সতা। একত্র'কৃত এই অশু'র সমুহের পৃথক করণই (1)166151061901099) যথন 
সন্তানের পরিবর্ধন, তখন সন্ত/ন থে পিভাঁমা তাৰ সমধক্্ী ভয়, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই 
নাই। যাহা ভউক এই ব্য।খ্য।য় স্বাক!র কখিয। গইতে ভর যে জীব জগতের উচ্চ জাতিব 
পুক্ুষ আপন।ব জীবদ্দশাঁতে সব্ধাবয়াবন ফ্োটি কে!টি অন্ন সমষ্টি জন কণ্রিতেছে । ডাবিংণেও 
মত মনম্বী থে এই কল্পনাব অন্তনিহিত ছুব্বলত। স্পষ্ট 'অন্ুভব করেন নাই তা নহে। 
কিন্তু কোন জীবের জাবদশ|তে পাড়া খা অতিরিভ্ত পিচালন। বা অধ্যবহার বশতঃ অন্তর 
বা বিরিন্দ্রিয়সকলের যে বিকৃতি বা পবিবর্তন ৪ পবিবদ্ধন ঘটে, তাহা যদ্দি সন্তান সম্তভতিতে 
ধক্রামিত (10106110006 016 &00151160 (5700,1056675) হইতে হয়, তাহা হইলে 
সর্ব/বয়বী জননরূপ কোন বাথা' চ।ই, ঘাহ।তে শরাবের অঙ্গপ্রঙ্ঙ্গ সকলের সঙ্গেই জনন 
যন্ত্রের ধরূপ একটা নিতান্ত ঘণিষ্ট সম্বন্ধ স্থ'পন করা আবগ্তক | এ কথা বল! বানছল্য, থে 
বংশানুক্রম সন্বন্ধীয় শিবদঘান তহ্সকলেগ মধ্যে এই উপাজ্জিত প্ররুতির উত্তরাধিকারই 
সর্বপ্রধান এবং এ বিবাদের এখন পর্য্যন্ত কেন চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া ধরা যাঁয় ন|। 
ডার্ষ্িণেব সময় ইহা! একরূপ সর্ববাদীসম্মতহ ছিল, এখন কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক জীবতত্ববিদ্‌ 
ইছা স্বীকার কবেন। 
বর্তমান সময়ে জাম্ম।ণ পণ্ডিত বিশমানের বশপরম্পরায় বীজকোষের স্থায়িত্বের 
বীজকোধ প্রবাহ (1176 ০০996105169 07 €06 26100 7019510) মত বহুমাগ্ত 
5০71170160০ ঘগাত [018307 বলিয়া গৃহীত । তাহার মতে পুর্ববণিত প্রাণের এক অংশ (0০120. 
[919510, অন্ত এস'শের নাম 58008. যাহার দ্বারা দেহ গঠিত), বংশধরের মধ্যে সংক্রামিত হইয়ু! 
তাহার জীাণু (0৩৫00 ০61] 01 30670) 0611) নিন্দীণ করে, নিজের শরীর নিম্মাণে কখনও 
ব্যয়িত হয় না! বংশধর ও আবার সেই অং ংশটুকু স্বীয় সম্ভানকে দ্বান করে, নিজের শরীরে গ্রহণ 
করে না। এইবপে বংশ পরম্পরায়. ত।হ! প্রবাহিত হইতে থাকে । বীজজকোয (০6120 1)7848107) 
বাড়িয়া যায়, পূর্বপুরুষ হইতে পর পর উত্তর পুরুষকে আশ্রর করে, কিন্তু ক্লোন ক্ষেত্রেই 
শরীর হইতে উপ/দান"সংগ্রং কক্িয়া নির্শিত হয় না। ঞথাট! একট॥ ফলের ৃষ্টান্তে বুঝিতে 
চৈষ্টা করা যাকু। ফলের বাঁচিটী পুতিয়া দিলাম_-স্বন্ধ শাখা পত্র পুল ফলে বৃক্ষটি 
সুশোভিত হইয়। উঠিল। ইহাব ফলে আশার বীচি আদিল কোঁথ। ছুইতে ? বক্ষ 
অণনাধ সর্বাঙগ হইতে উপাদ।ন লইয়া বাঁচি গড়ে নাই । লী মলের বাচিহ যদ আপন।র 
প্রক্কৃতি অবিকৃত গাঁখিয়। 2 কণসকলে থাইয়! উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে যাহা হয়, 
জন্নক্রিয়া তাহাহ। বাঁজ কোষের উপর শরীরের কোন হাত নাই। শরীর বাঁজকোষের 
আবরণ মাত্র। বীল কোষের রক্ষণ ও পরিপোধণই ইহার একমান্র কাঁধ/-__সন্ত/নের 
উপর পিতামাতার দেহ্যস্ত্রের কোন প্রভাব নাই। এই মত গৃহীত হইলে পিতামাতার 
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পীড়াঞজজনিত দৈহিক বিকলতা, ব্যবহার, অবাবহার, শিক্ষণ প্রভৃতি জনিত্ব হ্বাস বৃদ্ধি, উন্নতি 
অবনতি যে সস্তানে সংক্রামিত হইবে না, তাহা সহজেই অনুমেয় । তবে কিছুতেই যে 
বীজকোষের প্রকৃতি বদলাইতে পারে না, এতদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে না। ববং 
এ কথা ঠিক, জনন্য্থ্রে অবস্থিতিকালে নান! কারণে বাজ কোষের প্ররুতি পরিবর্তিত 
ভইতে পারে, কিন্তু শবীব বন্ধেবক কোন পবিবর্তন বাঁজকোষের মধা দিয়া সম্তানে বর্তাইকে 
না। 
এই জনন বাবস্থা স্ুতবাং দাডাইল এই, যে পিত। মাতাব সঙ্গে যে সন্তানের সাদৃষ্ঠ, 
তাশার উপর পিতা! মাতার কোন প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব নাই । একই বী্গ কোন বংশ পরম্পবায় 
চলিয়া আলমিতেছে এবং পিতীপৃত্রেৰ উভায়ব গুণাবলী । একই বীজ কোষের প্রকৃতি হইতে 
প্রাপ্ত । সন্তান পিতী্ষাতার মধা দ্রিযা উহা পাইয়াছে এই মাত্র সম্বন্ধ | সহ্ধন্থ্ উপাদান 
হইত্তে উভয়ের আবন্ত, সমান অবস্থা মধা দিযা উভয়েব পরিবর্ধন, তাই উভয়ের মধ্যে সাধৃশ্ত | 
পূর্বে বলা হহয়াছে স্ত্রী পু* বীধ্যব সমবায়েই সন্তানের উতৎ্পত্তি। মাতা কেবল 
গর্ভধারিণী নহেন, সন্তানের উপব পিতৃতের দাবী তাঁব যে প্রিতাবই মতন। এই যে ছুই 
ছৈপৈত্তিক ধাবাব একীকব”* খণ্শ বক্দার ব্যবস্থা, ইহা দ্বারা প্রক্কৃতি 
ধারার ফল মহৎ উদ্দোশ্ত সাধন কিয়! লইয়াছেন। যদি এক ধাবাঁয় বংশ 
রক্ষার সম্ভাবনা থাকিত, তবে সন্তান পপম্পনাঘ একই গুণাবলীর আঁঝিসব হইত | পরিবর্তনের 
(৬ 229,000) দ্বারা বিভিন্ন গুণেব আবির্ভাব কল্পনা ববিলেও তাহা সুদূুরপবাহত হইত । 
কিন্তু ছুঈএর সম্মিলানব ব্যবস্থায় কোনও জীবের প"ক্ষ তাঁহাব জাতির (91১৫০6৪) সমস্ত 
গুণাবলী উত্তর1ধিকাব সাব্যস্ত ইহতেছে। মনে করা যাক ঘানব জাতি হিন্দ বৌদ্ধ জৈন 
ইন্ছদী খ্ষ্টান ও মুসলমান ধাবায় বিভক্ত । ভগ্ান্নিবপেক্গ হইযু যদি এক" 'পিতৃপুরুষ? 
সম্তানোৎপাদান সমর্থ হইত, তবে হিন্দুব্শ ঠিবদিন হন্দু গুণাবলীতে, য়ীভূদীব'শ য়ীহুদী 
গুণাবলীতেই ,আরিঞ্ছ থাকত । কিন্ত-ছুইএব সমাবেশ প্রয়োজন বলিয়া ভিন্দ মাহদী মৈলিমা 
সম্তানে উভয়ের গুণ সংক্রামিত ভইবাব সুযোগ বহিয়াছে । এই সন্তানের বৌদ্ধ সংযোগে, 
এবং তৎ্সস্তানেবু পরপব খৃষ্টান জেন মুসলমান সহযোগিতায় কোন বিশেষ মানুষে মাঁপব 
জাতির «সকল গুণের সমাবেশ সুচনা করিতেছে । একধারার জননব্যবস্থীয় গ্রই মহাঙষল 
সম্ভাবিত নহে । ছিপৈর্রিক ধারায় তো স্তানের জন্স। কিন্ত পিতৃষাত্র্ত ক্ষণে মধ্যে 
এট, পাকাইয়া ,এক হইয়া থাকে) গুপগুলির একটা গড় প্রস্তত 
হয়, না স্ত্্ ক্ষতন্্ই থাকে, ইহাই এখন প্রশ্ন । জীবুতত্ব বিজ্ঞানে 
বার মেগডেলেব নিয়ম (34600615 19.) বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতে 
শ্বতস্ত্রীকরণ (1,2৮7 ০1 9০679820101) শ্বীকত হয় । গুণগুলি স্বতন্ত্র হতস্্র থাকে, কোন 
পুরুষে পিতৃগুণ, ফোন পুকুদে মাতৃগুণ আসিয়া উপস্থিত হয়-_ছুইগুণ বিপরীতন্ভাঁবাপর হইলে 
কাটাকাটি হয় না। যেখানে দৃষট কাটাক]টি বা গড় মনে হয়, যেমন স্বেতকায় ও কৃষণঝায়ের 
ব1 দীর্ঘকপ্ ও 3 চুদ্কর্ণ ক্ষুদ্ধ শশকের শ্ষর ( 771)120 ) ৫সথানেও পণ্ডিতের! ব্যাখ্যার চেষ্টা 
করিগ্রাছেন 1 ঠা দেখিয়া থাহা নিয়মের বাভিচাঁর মলে হয়, তাহা ব্যঙ্িডার নাও তউতে 
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পারে। শীতে বস্ত সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু জল খন বরফ হয়, তখন সঙ্কুচিত না হইয়া বিস্তৃত 
হয়। দেখিতে বিশ্ষারিত বটে. বাস্তবিক সম্কুচিতই হইয়াছে । ১৬টি গোলক 'লইয়! একটী 
পূর্ণগর্ভ চতৃষ্ষোগ প্রস্তুত কর। আবার এ ১৬টি গোঁলকের দ্বারাই যদ্দি একট! শুন্তগর্ভ 
১তুষ্ষে।ণ গড়! ধায়, তাহ! হইলে ছিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা আয়তনে বড়, কিন্তু গোলকগুলির 
মধ ব্যবধান কম নয়। জলে ও বরফে পবমাণুর এইরূপ কোন সমাবেশ কল্পনা করিলে 
প্রমাণুগুলি সঙ্কুচিত হইয়া সমস্ত স্তটি বিস্তৃত দেখাইবে। হয় তো মানুষের বর্ণের নিদান | 
শশকের কর্ণের পূর্বাপর ইতিহাস জানিতে পারিলে এই আপাত কাটাকাটিব মধ্যেও স্বতন্ত্রীকবণ 
ধরা পড়িতে পারে । এমন তো দেখ যায় পিতামাতা উভয়েই গৌববর্ণ, কিন্তু সন্তান 
শ্ামবর্ণ হইল । অনুসন্ধানে জান! গেল উর্ধতন তৃতায় বা চতুর্থ পুরুষ,একজন এরূপ শ্ঠামব্ণ ই 
ছিলেন, ইতর প্রাণীতে ও উদ্ডিদে বর্ণশঙ্করের মধ্যে মেখেলের নিয়মই ধরা পড়িয়াছে। জগতে 
বস্থবৈচিত্রের অন্ত নাই। সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই ই নিয়ম খাটিবে কিনা তাহা অনভ্ত 
পরীক্ষাসাপেক্গ । যতদুর পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে বুপারমাণে এ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
অতিকায় ও বামনের সম্তান_-সকালই তল অতিকাঁধ। এই গমতিকায়দিগের যখন বংশ 
বাড়িল, দেখাগেল ভিনভাগ অতিকায়, একভাগ বামণ। ইহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। পিতামাত। 
উভয়েই অতিকায়, 'অথচ সন্তান হইল বামণ। গুণের শ্বতন্ত্রীকরণ ছাঁড়া আর কিছুতে ব্যাখ।! 
হইবে না। গুণের মধ্যে ফেট। অদৃগ্ত হয় (এখানে যেমন বামণ) হাহাকে বলে পম্চাগগত 
(0২6০8১৪$₹€) যেটা প্রকাশিত হয় সেটাব নাম জশ্রগামী (1)01000506) (অতিকায় এখানে 
অগ্রগামী )। কার সম্বন্ধে কে অগ্রগামী বা পশ্চাদগত হইবে, তাহ! পরীক্ষাসাপেক্ষ । এঁযে 
এক ভ।গ বামণ, তাবা যখন নিজেদেব মধ্যে সন্তানাৎপাদন কবে 'খন সকলেই হয় বামণ। 
কিন্ু অতিঞ্ণাদদের সকলের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাদের তৃতীয়াংশ বিশুদ্ধ বে বলই 
অতিকার উৎপন্ন করে। | কিন্তু আর সকলে এক চতুর্থ।ংশ বমন জন্ম দেয়। কোঁন কোন গুণ 
সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে, যে পিতা মাতার গুণ যেন মিশ্রিত হইয়া প্রথম প্াষ্টির সম্তান উৎপন্ন 
হইল 1 কিন্ত পেখানেও যে গুণের ্বত্ত্রীকরণ রহিয়াছে তাহা ধরা! পড়িল পরে, তৃতীয় ও 
চতুর্থ পুরুষের সন্তানেরা অতিকাঠ-বাধনেরই নিয়ম অঙ্থসরণ করিল। ঘাঁা হউক, মেগডেলের 
উত্তরাঁধিকাঁধের মিয়মের গ্রধান কথ৷ এই ষে প্রাণের মধ্যে পির্তা মাতার গুণ স্বতন্ত্র গ্যতুন্ 
ত্ববস্থান' করে, স্পষ্ট আলাদা আলাদা থাকে, জট পকাইয়! এক হইয়। যান না। "অবস্থার 
পরিবর্তনে কে(নটা বা পশ্চাদগত্র হয়, কোনট! বা অগ্রবর্তী হইয়া সন্তান উপস্থিত হয়। জীব ও 
উত্তিদ জগতে, বছু বৈচিত্রের মধ্যে ই নিয়ম পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে | 
যদি এটা একটা! প্রত্যক্ষ সজাই' হইত যে সদৃশ হইতে সদৃশ উৎপন্ন হয়ই, তবে কি 
গ্রণালীতে তাহা ঘটে ; যাহা! পূর্ব্বে বলা হইল তাহা বলিলেই . বংশানুক্রমবিজ্ঞান শেষ হইত । 
পরিবর্মূন কিন্তু সংসারে ছুটি বস্্ব কখনও এক রকমের হয় না, ইহাই বস্তুগত 
0 ও উপাজ্জিত সতা। শুই বিভিন্নত] ছুই প্রকার, জন্মগত ও উপাজ্জিত। যদি 
বীজকোষে কোন পরিবর্তন ঘটে, তবে তাহাকে জীঁন্মগন্ত পরিবর্তন বলা যায়। বহির্জাগৎ দে 
বস্ত্র উপর কোন স্থায়ী ফণ উৎপন্ন করিলে তাহা উপাচ্ছিত .প্রক্কতি (8০353:56 
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01)99,0%619) নামে অভিহিত হয়। এই বিভিন্্রতা ধরিতে গেলে ব্যবহারিক মান্র। কোন 
দেহুযন্ত্রকে তাহার পারিপার্থিক অবস্থানিচয় হইতে স্বতন্ত্র করিয় দেঞ্ধা চলে না । জন্মগত 
প্রকৃতি যাহাই থাকুক না কেন, তাহাকে বিকশিত হইতে হইলে অন্ুকুত্থু আবেষ্টনের লহাঁয়ত! 
চাই। বুস্ম্যান্দের মধ্যে লইয়া! রাখিয়া দিলে কালিদাঁস-বীজকোষ অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ প্রসব 
করিবে না। [তু 8, 021 তাহার 10610102960 20017161601 নামক গ্রন্থে 
বলিয়াছেন, যে আবেষ্টনের প্রভাবকে অগ্রাহ করিয়া কোন দ্েহঘস্ত্রই স্বীয় অন্তুণিহছিত শক্তির 
বিকাশের দ্বার! পূর্ণাবয়বতা প্রাপ্ত হয় না। আবার, বীজকোষে যদ প্রবণতা না থাকে তবে 
মবস্থার শত অনুকূলত। সত্বেও তদনুযায়ী উপ।ঞ্জিতগুণের আবির্ভাব হইবে না। কুকুর ছানাকে 
ঘতই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে ফেলা যাক্‌ না কেন, তাহার কখনও শৃঙ্গ গজাইনে না । শুনিয়াছি 
সাধনাবস্থার পরিবন্থনে মনুষ্য সাধকের লাম্ুণ বাচির হয়। কিন্তু সে কথা অশ্রদ্বেয়। 'অন্যদ্দিকে 
স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন এক জাতীয় জীবের প্রত্যেক ব্যক্তিই কেবল ল্লাপন আপন জন্মগত 
গুণাবলীকেই বিকশিত করে, অবস্থার বৈপরীত্য য্থা খাছোর অপ্রাচুর্যা, অঙ্গবিশেষের 
অন্বাভাবক পরিচালন, কঠিন পীড়া প্রভৃতিতে উপাজ্ঞিতগুণের আবর্ভান৪ তেমনই অপরি- 
হার্য্য। জন্মকাল হইতে যমজের একজনকে বিশুদ্ধ বায়ু; প্রচুর স্বাস্থাকর খাছ, দ্ব্ডাবিক 
অঙ্গপরিচালন ও স্ুশিক্ষার মধো, অন্যটিকে সর্ধববিষয়ে ইহার বিপক্ষীত অবস্থায় গ্রতিপালন 
করিলে, উভয়ের মধ্যে যে গুরুতর পার্থক্যের সঞ্চার হইবে তাহা উপার্জিত। অন্দিকে ছুই 
ভিন্ন পরিবারে ছইট সম্ত।নকে সম্পূর্ণ এক অবস্থার মধে। রাখিয়া দিলে, তাহাদের মধ্যে ষে 
প্রভেদ দুষ্ট হইবে তাহা সম্পূর্ণ জননগত | কধ্যত এহ ছুই রকমের পার্থক্যের মধ্যে রে 
টানা অতি কিন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিচ।র ক্ষেত্রে ইহা অর্থাকার কর! চলে না। ৃ 
পিত। পুত্রে বা একই পিতাম(তার সন্তানগণর মধো যে জন্মগত বিভিন্নতা, তাহ।র 
কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে দিধ|রায় বংশপরম্পর।গত গুণানপার বিভিন্ন সংমিশ্রণে 
এই ভিন্নতা উৎপন্ন হহঁ়া থাকে । বংশানুক্রমের নিয়মসকল পর্যযালোচন। করিশে দেখা যায় 
যে এই পিতামাতার বাঁজকে।ষ ও ডিম্ব কোষের সমবায়ে অসংখ্য রকমের নব নব প্রাণের 
আবির্ভাব হইতে পারে । যেমন পুরাতন হটে নৃতন গৃহ নিন্মিত হয, তেমনই বশ 
পরম্পরাগত গুণাবলীর নব নব সংমশ্রণে অনন্ত জন্মগতপার্থক্য স্থষ্টির সম্ভাবন! | প্রত্যেক 
মান্থষের পিতৃমাভৃধারা, তাহাদ্দের৪ পিতৃম[তৃবংখ, এইরূপে উদ্ধদ্দকে কতদূর যাইতে হইবে, 
তাহার হয়ত নাই । স্বঙ্াতিকে (5/6০/83) অতিক্রম করাও অসম্ভব ঘটন! নহে (12560 00 
11150 91080159 0002,9101811% 11 ০61 0220 মৃ02.03590919-13- £826) একথ। 
স্মরণ করিলে প্রত্যেক মাছুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রষ্জিয়াছে, তাহ! বুঝিতে অন্ত কোন 
নর্শন বিজ্ঞানের সাছাধ্য লইতে হয় না। এইরূপ পরম্পয়!গত গুণাবলীর শ্ুফলপ্রন্ 
সংমিশ্রণে সময়ে লঙ্কুয়ে আমাদের নধ্যে রামমোহন ও' রবীন্দ্রনাথ, জগদাশচন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতির আবিভাব হইয়। থাকে, ইহা ভগবৎকুপ।। আচার্য্য শিবনাথ শান্ত্রীর আত্মচরিতে 
দ্বেখিতে পাই তিনি সায় চরিব্রবৈশিষ্ট্ের কোন্টি কোন্‌ পুর্ব পুরুষ হইতে .আগত তাহা 
নির্দেশ করিতেছেন। .কিন্ধু সকল পরিবর্তনই যে দৈহিক সংমিশ্রণের ফুল, তাহা! নছে। 


১৮২ নব্যভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৪র্ধ সংখ্যা 


সময়ে লময়ে সম্পূর্ণ নৃতন ক্ষ্টির 'মাবির্ভাব9 হইয়া পাকে। ইচ1 মৌলিক পার্থক্য। 
বংশানুক্রমের কোন ঈ্নিয়মের দ্বারা উহার ব্যাখ্যা হয় না এবং ইহা! ধীরে ধীরেও বিকশিত 
হয় না, হঠাৎ আসিয। উপস্থিত হয়। তাই ইহার নাম আকস্মিক পবিবর্তন ঠ০0106091 
ড27120190, 910516 201501910 বা 10819 61017, তবে ইহা বুঝা শক্ত নয়। সংমিশ্রণে 
একাধিক বস্থ চা । আদি পিতামাতা একযুগল নন, বন যুগল, ইহা পগ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত । 
ধিনি আদিতে বন্ৃব স্থষ্টি করিয়াছিলেন এবং সংমিশ্রণ ছাড়াই নৃতন গড়িয়াছিলেন, তিনি এখন 
হঠাৎ স্থষ্টি হইতে হস্ত সম্বরণ করিয়া বসিয়া থাকিবেন স্থষ্টি ছাড়িয়া কেখল নিশ্বাণ করিতেছেন, 
ইহা! ধরিয়! লইবাব কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখ! যাইতেছে না। তত্ববিদগণ জীব ও উদ্ভিদ, 
জগতে পরীর্ষ। ও পর্যাবেক্ষণদ্বারা নির্ণঘ করিয়াছেন যে ভগবান এখনও সষ্টি কার্ধা হইতে 
অবসর গ্রহণ রুরেন নাহ । তাহার লীলা ফুরাইয়া যায নাত । কষ্টিতে এখনও নৃতন তত্বের 
আবির্ভাব হইতেছে | শু. 0 ৬1159 জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে এরূপ নৃতনের আবির্ভাব 
হয় ও তাহ] সন্তানে বর্তে। তা।হাদিগের মতে কষ্টিটা এখন নিহাকন্মের মাধা নয়ঃ নৈমিত্তিক 
মাত্র। কে জানে পপ্তিতেরা যাহা ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাব লঙ্গ গুণ বেশী তাহাদের 
দুটিকে, অতিক্রম করিয়া যাইতেছে না। বার্গসো বলেন এই সকল পরিবর্তনের মূলে 
ব্যক্তির পারিপার্শখিক অবস্থানিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জন্য চেষ্টাব অতীত এক শাসন শক্তি 
[1050610€ 1১1/301131৩, ইচ্ছায় $উক আর অনিচ্ছার হউক্‌, আমাদিগকে স্বীকার করিতেই 
হইবে। যাঁতা হউক, তীভাদেব মত এই যে বীজকোষের প্রকৃতিতে যে সকল বাস্তব 
পরিবর্তন সংস।ধিত হয় তাঠ1 এইরূপ নুতন স্যটটি। তবে তীহাদেব' বিশ্বাস যে এরূপ 
বাস্তব পব্বর্তন তুলনায'থবই কম । যঙ্গি কেহ কেহ পত্ঙ্গবিশ্দঘেব ডিম্বের উপর অতিবিক্ত 
তাপ ইত্যাদির প্রয়োগ কবিযা এবং বাঁজ গাঁড়বার পুর্বে প্রষ্পের মধ্যে উধধ।দি গ্রবেশ 
করাইযা এই বাস্তব পরিবর্তন সংঘটন করাহয়াছেন। শ্রহ পরিবর্তন ছুই দিকে 
হইতে পারে-হদ্র কৌন নূতন গুণের আবির্ভব, না হয় কোন পুরাতন প্রকৃতির তিরোধান । 
নদী চলিতে চলিতে যেমন মরুভূমিতে অৃপ্ত হইয়া যাইতে পারে, তেমনই পরম্পবাগত কোন 
কোন বিশেষ প্রক্কৃতি কোন পুরুষে আসিয়া অন্তহিত হয়৷ গেল। আবার যদি এই রূপে পূর্বে 
লুপ্ত কোন গুণ কোন উত্তর পুরুষে আসিয়া আবিভূতি হয় তবে তাকে বলে পুনরাবর্তন 
(1২০ ৪£519) কোন গুণ বহু,পুরুষ পর্যন্ত অন্তহিত থাকিয়। হঠাৎ এক পুরুষে আত্মপ্রকাশ 
করে। (855৬ 15005 10501) 060657 (521060. 0:619.560. 1010677051008-)% 
পশুব্যবমায়ীদ্দের মধ্যে এই সংস্কার আছে, যদ্দি একবারঅন্ত জ।তীয় যেমন দৌঅখশজা 
কুকুরের দ্বারা কোন ভাল কুকুঝ্ধীর সন্তান উৎপাদন করান যায়, তবে স্বজাতি গ্বারা উৎপামিত 
সম্তানও পরে দোমাশলাই হয়া যায়। আর তার উর্য়নের সস্ভাবনা থাকে না । এরূপ 
বিশ্বাসও দেখ! যায় যে গর্ভিণীর গাবস্থায় কোন গুরুতর মানসিক বৈকষ্ উপস্থিত হইলে 
তার ফণ সন্তানে বর্তে। কেনি গর্ভিনী সর্প দেখিয়া ভয় পাওয়ায় সন্তান পৃষ্ঠে সর্প চিহ্ন 
লইয়। জন্মিয়মছিল। শুনিয়াছি গর্ভাবস্থায় সন্র্যাসীর প্রভাব পড়িয়র্লংল বলিয়া সন্তানের 


ঈগ 1) [0250 3. 22610 015 চি01এট0) 27013660109. 


শ্রাবণ, ১৩৩১ | বংপানুক্তম ১৮৩ 
প্রব্রজ্যার দিকে ঝোঁক হইয়া! ছিল। সত্য হইলেও এসব যে কার্যাক।রণসম্বন্ধবিরহিত 


একত্রাবস্থিত ঘটন! (00910010690) নয়, তাঁহ। নির্ণয় করা দুর । বিখ্বতভাবে পরীক্ষা দ্বার 
নির্ধারিত না হওয়! পর্যন্ত এই লকল বিষয় সত্য বলিয়। গৃহীত হইতে পাঁরে না” সন্তানের 
মনের উপর গরবতীর প্রবল মানসিক ভাব যে কাঁধ্য করিতে পারে ৰা, তাহা নহে । কিন্ত 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করার জন্য যতটা সতর্কতাপুর্ণ অনুসন্ধান ও পরাক্ষা প্রয়োজন তাহা! এ 
বিষয়ে কখন হয় নাই। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে উপাঙ্জিত তত্বের উত্তরাধিকার লইয়া বংশানুক্রমবিজ্ঞানে তুমুল 

উপার্জিত তত্তের ঝড়ের উৎপন্ন হইয়াছে । অথচ তাব অদ্দেক হুটোপ|টি ঙ্চ্ল 

উরাধিকার বুঝার (১১1151110001511001705) ফল । বাক্তির& জীব্দাশায় 
তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে পরিবর্তন, 51 সন্তানে বর্ডে কি ন। ইহাই হইল প্রশ্থ। কিন্তু শরীরের 
মধ্য দরিয়া যদি বীজ কোষ প্রভ।বিত ভয় তবে তাহ! সন্তান প্রাপ্ত হইলে, এ গ্রশ্নেধ কি আসিয়া 
যায়) এ ছ্হ্‌ প্রশ্ন নিয়াই কিন্তু ঝড়ের উৎপত্তি একটা দৃষ্টান্ত লওয়৷ যাক। ঘোড় 
দৌড়ের ঘোড়া দৌড় শিখিবাঁর পুর্বে সন্তান উৎপাদন করিল। পক্ববত্তী সন্তানগুলি কি 
গর্বের গুঁলি অপেক্ষা ভাল দৌড় শিখিবে ? কেহ বলেন, ই!) কেহ বলেন, ন্ট। স্পেনসার 
উপার্জিত তত্বের উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী, বিশম্যান নহেন। স্পেন্সার বলিয়াছেন যে তার 
হাত ছোট, কেনক্া, বাপ ঠাকুরদ।দ! ছিলেন স্কুল মাষ্টার, হাতের পরিচালনা ছিল না । এ্ররূপে 
প্রশ্নের মীমাংসা হইবে ন! । উপার্জিত তত (20৫5110 0139,7:2.0067) কি তা ভাল করিয়! 
বুঝিতে হইবে 7 

প্রথমত উপার্জিত তব ব্যক্তির জীবদ্দশ।য় শারীরিক পরিবর্তন। জাতির জীবনে যে 
পরিবর্তন তাহা এখানে ধর! হইবে না । বন্ কুঞ্ুটের বংশধর আমাদের রান্নাঘরের মুগরবেশী 
ডিম দেয়, জংল।. আমের পুল্র আমাদের বাগানের ন্তাংরা বেশী রসাল-_স্থতর।ং উপার্জিত তত্ব 
সম্তানে না আসিবে কেন? এইখানে অলক্ষিতে গোল বাধিয়৷ গেল। কেন না, গৃহপালিত 
কুক্কুট আর উদ্ভানের আমের যে বিশেষগুণ, তাহা ব্যক্তিগত জীবনের উপার্জন নহে । 

দ্বিতীয়তঃ কোন একটা পরিবর্তনকে উপরর্জিত তত্ব বলিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে 
এই পরিবর্তনোপযোগী বিশেষ কিছু ঘটন। এর ব্যক্তির জীবনে ঘটিয়াছে, যাহ! কিয়ৎপরিমাণে 
অসাধারণ। অল্প বয়সেই একজনের মাথার চুল পাকির! গেল। দেখা গেল তার সন্তানদেরও 
প্রদশা। এই বিশেষত্ব যে জন্মগত নয় কিন্তু উপার্জিত, ত| এখনই বলা চলিবে না। যদি 
দেখা যায় যে ইতিমধো তার গুরুতর পীড়া হইয়াছিল, তবেই ০০১১১০০৩1০০ না হইলে তার 
সম্তানদের পক্ষে চুলের অকালপক্কত। উপাজ্জিত তবু হইবে। অথবা সন্ত/ন মাতৃগর্ভ 
হইতে মায়ের উপাঞ্জিত রোগ লইয়া জন্গ্রহণ করিল। এ রোগ ম।তৃগর্ভে অবস্থ।নকালের 
ছোঁয়াচ (০০9005592) নয় ভাহা প্রমাণিত ন! হঈলে উত্তরাধিকার বল! চপিবে চলিবে ন]। 

তৃতীয়তঃ উপাঞ্জিত তত্ব শরীরের পরিবর্তন, সোজান্থজি বীক্তকোষের পরিবর্তন নয়। 
এইটীই প্রধান কথা, ইহ) লইয়া যত গোল । কেন না? বুঝ। সহজ নয়। অতিরিক্ত উত্তাপে 
যে পতঙ্গবিশেষের গুরুতর পরিবর্তন সাধন কর! যাঁয় তাহ পূর্বে বল! হইফ্লাছে। কিন্তু এই 


১৮৪, নব্যভারত [ খিচত্বারংশ খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্য। 


পরিবর্তন বীজকোষের, শরীরের নয়! স্তরাং এ পরিবর্তন উপার্জিত নহে । অবশ্ত, কোনো 
ক্রিয়া! শারীরিক পরিবর্ন্র সঙ্গে সঙ্গে বীজকোযও পরিবর্তিত করিতে পারে । কিন্তু উপার্জিত 
তত্বের উত্তরাধিকার 'সাবাস্ত করিতে হইলে দেখাইতে হইচব যে বীজকোষের পরিবর্তন 
শারীরিক পরিবর্তনের মুখ দিয়া হইয়াছে, দাক্ষাত্ভাবে উক্ত ক্রিয়ার ফল নহে। ঘোর নাতালের 
বীঁজকোষ দুষিত হইয়া সন্তান ছূর্ববলেন্দ্রিয হইতে পারে। কিন্তু উপার্জিত তত্বের উত্তরাধিকার 
প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে পিতার নষ্ট পরিপাকশক্তি ও রক্ত-নাশাও সন্তানে 
বর্ডিঘাছে। প্রকৃত প্রশ্ন এই যে তাহার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বীজকোষেব কোন 
নিগুন্ধ সন্বপ্ধ আছে কি ন| এবং কেন অবয়বের উপর বাহিরের শক্তির কার্য বীঁজকোষে 
প্রতিফলিত কি না-যাহাঁতে সন্তান পিতামাতার স্বোর্জিত পরিবর্তনের অধিকারী 
হইতে পারে। হাতগ্লানা কাটাগেল--বীজকোষের সঙ্গে এই ঘটনার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
নাই। ইহার ফঙ্ঈযদি কোন রকমে বীজকোষে যাইয়। উপস্থিত না! হয়, তবে সন্তান ইহার 
ভাগী হইতে পারে না। কেন না, থাকো হহতেই সন্তানের উৎপত্তি। ইহাই প্রক্কৃত তত্ব। 
এ সম্বন্ধে সকল কথা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে চলে না। তবে কেহই এ কথা স্বীকার করেন না যে সক 
কপার্জিন্ত পরিধর্তনই সন্তান লাভ করে। তাহা হইলে চীনা রমণীর পা ছোট কারবার জন্ট 
ংশ পরম্পরায় শৈশব হইতে লোহার জুতা ব্যবহার করিতে হত না এবং সভ্য জগত সর্তীনের 
লেখা পড়া শিক্ষাৰ জন্য এত ব্যতিবাস্ত হইতে হইত না। তবে একট। ভাধপক্ষীয় দৃ্টাস্তেই 
কেল্লা ফতে। তাই পণ্ডিত মলে এই বিষয় হইয়! বেশ গজ কচ্ছপের যুদ্ধ চলিতেছে। 
একজন দৃষ্টান্ত ধিলেন, এক ষাঁড়ের, গোয়ালঘরের দ্রপজ1 পড়িয়া, ল্যান্ধ ছি'ড়িয়াঁছিল। 
ছিড়ে না কেন? উহার ন্থাজে গুরুতর পোষ ছিল, তাই হঠাৎ ছিঁড়য়া গেল।» কে জানে 
সে ঘোষ ইতিপুর্বেই বাজ কোষধকে আক্রমণ করে নাই। সুতবাংগ্ভাজ ন! ছি"ড়িঙ্গেও সন্তান 
যে লাম্লহীন হইত না, তাহার তো কোন প্রমান নাই! আর সহঅ সহ গরুর লাুল 
ছিড়িয়াছে, তাদের সন্তান লাম্ুলহীন হয় নাই! এইব্পে সকল ঘটনাই অপর পক্ষ উড়াইয়! 
দিতে চাহিয়াছেন। তাহারা বলেন বিরুন্ধ পক্ষের দৃষ্টান্ত এত কম, তাতে অন্তরকম ব্যাখ্যাও 
যেনা চলে তাও নয় । তবে কেন একটা নৃতম নয়ম স্বীকার করিব, যাহা গৃহীত জনন 
প্রক্চিয়ার বিরুদ্ধ । তবে ইহাদের শেষ মীম|ংসা এই, যে এমন কোন খাটি প্রমাণ পাঁওয! 
যাগ নই, যাহাতে বল। যায়, উপার্জিততত্ব সন্তান লাভ করে। কিন্তু এরূপ হইতেই পারে 
না ৰ্লাট। নিতান্ত গেড়ামি, বিজ্ঞানসম্মত নহে । 
কুপ্রজনন বিন], আমর! এতক্ষণ যাহ! আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখ! যাইবে 
00086/765 যে মানুষ যাদ জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় নিযুক্ত ২য়, তবে তাহাতে 
যে বিস্তর আনন্দ লাভ করে তাহা নহে, সেজ্ঞান কাজে খাটাইয়া কাধ্যগত জীবনেও প্রচুর 
উপকার লাভ করিতে পারে । আমরা যে বিজ্/নের আলোচন। করিলাম, তাহার সাধাষ্ে 
জীব ও উত্তিদ জগতের অনেক উন্নতি সা(ধত হইতে পারে । [কস্ত মানুষ কি কেবল আপ- 
নার উদর পৃত্ঠি লইয়াই খ্যস্ত থাকিবে, অন্য উন্নতির চেষ্টা করিবে না? মানুষের উপর 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনের ক্ষমতা অসীম। যাহা বংশাহুক্রম বলিয়া মনে হয় তাহা যে 


আাবগ, ১৩৩১] ব্যর্থ | | ১৮৫ 


শিক্ষা ও অন্ুকরণের ফল। শিক্ষার ব্যবস্থার বী মানুষ আপনার জীবনে ধুগান্তর আনয়ন 
করিতে সমর্থ । সংস্কারকগণ দেখিতে পাইবেন তাহাদের সংস্কারের চেষ্টা স্বপ্ন নছে। বয়ং 
যাহারা অনৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত, তাহারাই স্বপ্ন দেখিতেছে। বংশানুক্রমের নিয়ম 
সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়! দেখাইতেছে, যে যাঁহাদ্িগকে আজ শৃদ্র বলিয়া পদগ্ষলিত করিয়া 
রাখিয়াছ' তাহাদের রাস্তা খুলিয়৷ দাও, পারিপার্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান কর, দেখিবে 
যে সকল গুণের অগ্রবর্থিতায় ( 1)০:9122৩ ) তুমি বড় যে সকল গুণ পশ্চাগগত হওয়ায় 
তাঁহার! ছোট, সেগুলি তাহাদের মধ্যেও অগ্রবর্তী হইয়। তাহাদের হুর্দশীর অপনোদন করিবে। 


শ্রীধীরেক্্নাথ চৌধুরী | 


বার্থ 


৯ 


আমার বঞ্চিত আমি বার্থ অতীতের ভ্বারে আমারে টানিছে অহরহ ; 
একি ছুর্ণিবার অন্ধ আকুল বেদনা অসহায়! 

আমারে ফিরাতে চাহে । হাহাকার একি হর্বিষহ ! 

চলিতে সমুখপানে, নয়ন পিছনে আজি বারে বারে সুধু ফিরে চায়, 

যত বলি * যাও যাঁও, ফিরে যাও, ছিল কর, গ্েহবাছু কর তব লোল $” 
ঈ।ড়াবার অবসর কো! হায় !--অপুর্ণ সাধনা 

কোথ৷ শক্তি ! শূন্ত সব! স্থতি সুধু তোলে কলরোল 

« এস এস ফিরে এস, পুর্ণ কর বার্থ আরাধনা ।" 


৮ 


নির্মম নিবিড় সন্ধ্যা! শুন্ত জীবনের পরে 'আমিছে ধনায়ে আজি হায় 
নিষ্ঠুর নিয়তি সম ;__ফিরিবার নাহিরে উপায়। 

পলে পলে ব্যর্থতার তীব্র অন্ধ বেদনা পীড়নে, 

নিশ্পেষিয়! মর্খ্তল বিন্ু বিন্দু রক্ত ঝরে সৃক অগোচরে সঙ্গোপনে | 


পপ কপ 


সঙ্গণিকা 


কয়েক বৎসর যাবৎ মসিক সাপ্তাহিক €দনিক প্রায় সকল রকম কাগঙ্জই নাবী 
নিগ্রহ। নারী নিধ্যাতন, নারীসমন্ত।ব প্রশ্নে ছইিরা গিয়ছে।  সমস্তাী বাস্তবিকই 
বিশেষ জটিলত! পূর্ণ। সম্প্রতি উত্তর ও পুর্বববঙ্গে নাবীহরণ বা! নারীনির্ধ্যাতনের খবর প্রা 
গ্রতাহই কাগজে প্রকাশিত হইতেছে । কলিকাতায় সম্প্রতি ইহার প্রতিক্ারকল্পে একটি 
সমিতি গঠিত হইয়াছে। আমরা ইহার সাফল্য কাঁমনা করি। 

ংবাদ পত্র হইতে যতদুর জানা যায়, নির্ধ্যাতিতা বা অপন্ৃত। রমলা প্রায়ই ছিম্দু, এবং 
নির্যাতন বা অপহরণকারী প্রায়ই মুসলমান । সম্ভবতঃ ইহা দেখিয়। কোথাও কোথাও ইহ! 
সাপ্প্রদায়িক বিদছ্বেষযুলক বলিয়! প্রচার করা হইয়াছে । “ছোঁলতান” পত্রিক। মুললমান 
সমাজের পক্ষ হুইতে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন । এই প্রতিবাদ সঙ্গত অর্থাৎ এষ্ট 
অত্যাচার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক নয় বলিয়াই মনে হয়। সাধারণতঃ দেখা যাঁয় প্রবল দুর্বধলের 
উপর অত্যাচার করে। এ ক্ষেত্রে তাহাই কারণ, সাম্প্রদায়িকতা নহে । কখনো কানা 
পরাক্রান্ত দুশ্চরিত্র হিন্দু জমিদার ছবারাঁও এরূপ কাধ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে । পূর্ববঙ্গের অনেক 
স্বানই মুসলমানপ্রধান। সাধারণতঃ সাহস ও শারীবিক বলে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা 
শ্রেঠ । এবিষয়ে পূর্ববঙ্গবাঁসী হিন্দুরা মুসলমানদ্দের গেখয়ার বলিয়৷ খানিকট! ভয়ও করে। 
ইহা! একটি কারণ, এবং হিন্দুন/রীকে একবার বাড়ীর বাহিরে আনিলে সমাজ আর তাঁহ।কে 
গ্রহণ করিবে না এবং নির্য্যাতনকারীর শান্তিবিধানের জন্ত উদ্যোগী হইবে না ইহাতে৪ 
মন্দলোকে অত্যাচার করিতে সাহস পায়। 

কিন্তু এ বিষয়ে নারীরও করণীয় আছে। আজ্শ্রদ্ধায় সবল হইয়া নারীত্বের গৌব 
রক্ষ। করিতে হইবে । মানদিক তেঞ্জে তেজস্থিনী হইয়া বাধ! প্রদান করিলে, অতি ছর্বত্ের 
পক্ষেও অত্যাচার করা সহজ-সম্ভব হইতে পারে না । কেহ কেহ বলেন শারীবিক দুর্বলত।র 
জন্যই নারী বাঁধ! প্রদ্দান করিতে অসমর্থ হয়। কিন্তু সকল জায়গায় না হইলেও বু 
জায়গাঁয়ই মানমিক তেজ ও শক্তির নিকট অসৎ লো।ক ভয় পাইয়। থাকে | ইহা৷ কবিত্ব নয়* অতি 
সত্য কথা। নারীদের আত্মসন্্রম রক্ষার্থে মানসিক তে ও সাহসে শক্তিমভী হওয়া চাই-ই , 
পুর্বকালের রাজপুত মহিলাদের মতন অস্ত্র সঙ্গে রাখার পদ্ধতি প্রচলিত করিতে পারিলে বোধ 
হয় মনে সাহস আসিবে । 

এই সকল অত্যাচাগী পোক সাধারণতঃ কাপুরুষ হইয়া থকে; হছুঃচার জায়গায় 
নিরধ্য।(তনকাপী মন্্রাধাতে আহত এমন কি নিহতও হইয়াছে, একথা জানিলে দুর্বৃত্তের 
পুনরায় এন্ধপ কাজে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে না । মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইগ্ডিয়াতে এস্বন্ে 
যাহা লিখিয়াছেন তাহ খুব সমীচীন বলিমা মনে হয়। তিনি লিখিয়।ছেন পনারীহরণ 
ঘটিত ব্যাপারসমুহকে অনেকে সাশ্খদায়িকতার মধ্যে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়! 
মনে হয়। হয়ত অনেকেই অথবা সকলেই ইহ। আস্তরিক বিশ্বীম করেন। কিন্তু এবা।পারে 


আবণ, ১৩৩১1 নঙ্গপিক। ১৮৭ 


অপরাধী অধিকাংশ স্থলেই মুসলমন এবং নির্ধযাতিত। নারী হিন্থ হইলেও, কোন সাশ্রদার়িক 
বিদ্বেষের ফলে ঘে এইক্প হইতেছে তাহা আমাদের মনে হয় না। বম্তবিকও যদ্দি 
সাশ্্র্মিক বিদ্বেষের ফলে এই সকল অত্যাচার ঘটি! থাকে তাহা! হইলেও স্পষ্ট 
প্রমাণ বাতিক্েকে সে কথ প্রচার করা উচিত নয়। এমনও হইতে পারে যেযাহারা 
এই সকল অনাচাগের কর্থা, উহারা সাশ্রদাফিক বিদ্বেষ ছারা প্রভাবিত হইয়াছিপ-. 
যদিও তাহা! সত্য বলিয়া আমার মনে হয় না-তাহা হইলেও সে জঙ্ত সম্প্রদাঘ 
হিসাবে সমগ্র মুসলম।ন সমাজকে দায়ী করা ব। দ্বোধারোপ কর! অন্তায়। মুসলমান 
প্রধান দেশে আমার বাসঃ এবং আমার বন্ধুগণের মধ্যে অনেক মুসলমান আছেন, 
কিন্তু আমাদের ধর্মবিশ্বান অথবা! সামাজিক সংস্কার লইয়। উহাদের সহিত কোনরূপ 
বিরোধ বা মনোমালিন্কের কারণ এ পর্যস্ত উপস্থিত হয় নাই আর কখনও যে হইবে 
তাহাও আমি সম্ভবপর মনে করি না। অতি স্যধারণ-শ্রেনীর মুসলমানও যে নারী- 
নির্ধ্যাতনকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন, তাহ! কখলণ দেখিয়াছি মনে পড়ে না। এই মুসলমান 
সম্প্রদায়েরই একজন নবাব অগহায়। নাঁবীর সতীত্ব হরণ্রে অপরাধে নিজের একমাত্র পুঞ্জের 
শিরচ্ছেদ করিয়া ছিলেন । প্রবল জাতীয়সংস্কার ভিন্ন উহা কখনও সম্ভবপর হইতন|। 
ইংবাজ বাজতে এইরূপ নিরক্ষেপ বিচাবের দৃান্ত কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। 
বস্ততঃ মন্দলোক সকল সম্প্রদায়েই আছে এবং ছুর্বল পাইলেই তাহাদের উপর অত্যাচার 
করিবে । ইংরাঞ্নারীর উপর অত্যাচার হয় ন। কারণ উহার পশ্চ।তে এতবড় শক্তিশালী 
একটা শাসনতন্ত্র আছে। ইংরাজ নারীর উপব অত্যাচার উহার! কখনও বরদাস্ত করিবে ন।। 
মাষরাও যদি নারীর উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হই তাখাহইলে একদিনেই 
এই সকল অতাচার বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ও 

"এ সম্পর্কে আমার একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িল । কোন গ্রামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
রূপবত্তী যুবতী পত্ধী লইয়া বাস করিতেন। সেই গ্রামেই একজন পরাক্রাস্ত মুসলমান 
জমিদারের বাস। অমির একদিন বাত্রে লোকজন পাঠাইয়! যুবতীকে অপহরণ করিলেন। 
কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের নিকট প্রস্তাব আপিল, তুমি গরীব, তুমি অমন রূপবতী পর্ধীর মর্ধদ! 
রক্ষা করিবে কিরূপে? আমি তোমায় ঘাষ্ট জায়গ।জমি দিব, সংসারে তোমার কোন 
অভাব থাকিবে না, তুমি এবিষয় লইয়া আর নাড়া চাড়া করিগনা, এইখ|নেই ব্যাপারটা 
শেষ হইয়া স্লে। ব্রাহ্মণ ধর্মরপত্বী কিনিময়ে স্বীকৃত হইয়। নিজের সংসারের অভাব দূর 
করিলেন। আর ব্রা্গম্ীরও যে জীবনে বৈধ শ্বামীর বিচ্ছেদ বিশেষ অসহনীয় হইয়। উঠিয়! 
ছিল তাহারও কোন পরিচয় পায়! যায় নাই। আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের নূলেই 
ষে ব্যাধি রহিয়াছে, এই ব্যাধি দূর না করিতে পারিলে এই পাপেরও প্রতিকারের আশা 


সুদুর পরাহুত। 
“আমি নিয়মে আরও হুইটী উদাহরণ দিলাম । আমদের ম|! বোনের! উহ! হইতে 


নিজেদের কর্তব; সম্বন্ধে ইঞ্ছিত গ্রহণ করিতে পারেন। কামুক লোকের! সাধারণতঃ 
মার়সের জনক বিশেষ প্রসিন্ধ ন॥ তবে অবস্থা বিশেষে উহার এতদূর মরিয়া! হই! উঠিতে 
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পারে যে ক্ষেত্রে উহাদের অন্জ্ঞান লুপ্ত হয়। ষ্ঠ কোন প্রতিকারের উপাঁয় না থাকিলে 
মে অবস্থায় প্রতিকারের একমাত্র উপায় হত্যা করা। স্ত্রীলোকের ধর্দ রক্ষাব জন্ত এই 


চরম উপায় অবলম্বন অহিংসার বিরোধী ময়, বরং ইহা পরম করুণারই 
কাজ। অহিংসা অথবা নৈতিকনিয়ষেরও উহা বিরোধী নয়। বিপদে 
পড়িলে আমাদের মা বোনের! যেন একথা সর্বদা স্বরণ রাখেন । 
যাঁারা অসদিচ্ছাপ্রণোদিত উহার কখনও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইবে না, এবং 
এই সম্ভাবনাই উহাদিগকে অত্যাচার হইতে বিরত রাখ্বার পক্ষে 
যথেষ্ট হইবে | উপায় আমি বলিয়া দিলাম, এখন প্রঞ্জোগ মায়েদের হাতে । 


"আমি উপরে যে দৃষটাস্ত ছুইটার উল্লেখ করিয়াছিলাম উহাদের একটা ঘটিয়াছিল পাঞ্জাবে। 
কোন রেলওয়ে লাইনে একটী ইংরেজ জনৈক সন্ত্রস্ত বংশীম মুসলমান স্ীলোকের উপর অন্যাচার 
করে। গ্রীলোকটী লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে আত্মহতা! করেন 

“দ্বিতীয় দৃষ্টাত্তটী আধুনিক ; চরমনাইরে গতবৎসর ঘটিযাছিল। জনৈক পুলিস কনষ্টেবল 
একটা মুসলমান রমণীর ধর্শনাশে উদ্যত হইলে রমণী উ্হাকে বটি লইয়! তাঁড়া করেন, তখন সে 
পলাইয়া যায়। মালক্ষীগণ আশা করি এই দৃষ্টাস্তটী মনে রাঁখিৰেন | ইহাতে অনেক সময় 
উ্চাদের সম্মান রক্ষা হইবে। 

“আর একটী কথ। আছে। ছর্বত্তের বশ্ততা কেহ কখনও ইচ্ছাপূর্বক স্বীকার করিবেন 
না। ইহাতে হয়ত অশেষ লাঞ্চনা ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহাও সহা করিতে হইবে। 
যে বিষয়ের মূল্য যত অধিক উহার জন্য তত অধিক ত্যাগণ্ স্বীকার 
করিতে হয় ৮ তরুণভারত। 

লাঞ্ছিতা নারীদের রক্ষার জন্য যে আন্দেলন উপস্থিত হইয়াছে আমরা সর্বাস্তঃকরণে 
উহার সাফপ্য কামনা করি। আশ। করি সকলেই তাহ! করিবেন। কিন্ত এই 
আন্দোলনে যেন সম্প্রদ্ধায়বশেষের আন্দোলন ন। হয়, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই 
নিজন্ব জ্ঞানে ইহাতে আন্তরিক ভাবে যোগ দিবেন আমরা এই আশা করি। 
এইখানে আর একটা গ্রশ্ন রহিয়াছে; নিধ্যাতিত৷ নারীগণ সমাজে স্থান পাইবেন কিনা? 
এ প্রপ্নও অনেক স্থানে নির্যাতনের সহায়ক হয়। সমাজের ইহা বিশেষ তিস্তা ও 
সহানুভূতির সহিত বিবেচন। করা উচিত। 


্ ষ্ঁ ্ী ১ ০ 


আহম্দবাদে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে স্বরাজ্যদলের রাজনৈতিক 
কৌশলের সহিত মহাত্ম। গান্ধীর লরল অকপট আদর্শের সংঘর্ষ হইয়াছিল। অবন্ত ভোট 
গ্রণগায় তিনি জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু দেশ তাহার উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই ইহা! 
বুঝিতে পারিয়াঃ ভোটগণনার জয়ী হুইয়াও, তিনি নিজেকে পরাজিত মনে করিতেছেন ও তাহা 
অকপটভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । প্রতিদিন কিনতু না কিছু সময় চরক! কটি! গুতা 
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প্রশ্তত করিতে হইবে, নতুবা নিখিল-ভাবত-কংগ্রেস কমিটির সভাশ্রেণীভূক্ত থাকিতে পার! 
যাইবে না, এরূপ আদর্শ আপাতফলাকাজ্ষী কাহারও নিকট আদরণীয় হইতে পারে না; কিন্ত 
মহাত্মার এই নির্দেশের মধ্যে যে মহান ভাব নিহিত ছিল, তাহা স্বরাজ্যদল হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন নাই বলিয়। মনে হয়। একট! বড় কাজে সফলতা লাভ করিতে হইলে, দিনের মধ্যে 
অন্ততঃ কিছুক্ষপ সেই ভাবে মগ্ন হইয়। থকিতে হইবে, অন্ত কাঁজ পরিত্যাগ করিয়। অন্ততঃ সেই 
সময়ের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ষা মনে জাগরূক রাখিতে হইবে, এ অতি সত্য আাদর্শ। 
গ্রেটবুটেনের নিকট আমদের দাসত্ব শুধু রাজনৈত্তিক নহে, কিন্তু প্রধানত: 100458189] 
(শিল্পবিষয়ক, এই ভাবটা মন্রর মধ্যে দীগুভাবে জাগাইয়৷ না র!খিলে চলিবে না। মহাত্মা 
তাছার দীর্ঘকালব্যাপী কয়েদের সময় এই চিন্তাই করিতেছিলেন, তাই কারাগার হইতে 
বাহির হইয়া! তিনি যখন দেখিলেন যে দেশে গঠনমুলক কার্য আশানুরূপ চলিতেছে না তখন 


এই আদর্শ দেশের নিকট উপস্থিত করিলেন । চরকা শুধু চরকার সুতার জন্ত নহে, 
চরক!| মহাত্সর নিকট যে 10671 প্রচার করে ভারতের প্রত্যেক কশ্ীর নিকট 


সেই 10691] প্রচার করুক এবং প্রত্যেক কন্মী হৃদয়ে সেই ভাব বত্ধমূল হউক, ইহাই 
মহাত্মার আদর্শ । এই রত ছয়মাস পালন করিলে প্রত্যেক কন্দীর মনে, শ্বদেশজাত পণ্যের 
প্রতি এমন একটী গভীর ভালবাসা আসিবে, যাহাতে দেশে ম্বরাজের একট! তীব্র সজাগ 
ভাব ও প্রবল আকাক্ষ। জাগরূক হইবে । মহাঁত্মার এই ভাঁবট! অবহেলার সহিত উড়।ইম়া 
দেওয়র জিনিষ নয়। 

বাক্সর্বন্থ বাঙ্গলী বলিয়া আমাদের একটী বিশেষ অধ্যাতি আছে। চরকার স্কুতা 
কাটার প্রস্তাব গ্রহণ ও পালন করিয়। জনসাধারণকে তাহা! করিতে উৎসাহিত করিলে অন্ততঃ 
একটী বিষয়ে এ অব্যাতি দূর হইবর সম্ভাবনা; যদি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটার প্রতি 
সভ্য প্রতিদিন বাড়ীতে আধ ঘণ্ট। সুতা কাটিতে আরম্ত করেন, তাহা হইলে দেশে কি বিপুল 
একটা সাড়া! পড়িয়া যাইবে ভাবিয়াছেন কি? সেই দিক হইতে এ কথাটা আমর। একবার 
ভাবিয়াও দেখিতেছি না। উদাহরণস্বরূপ এই কথাটা বলিতেছিঃ কেহ ব্যক্তিগতভাবে 
গ্রহণ করিবেন না; যদ্দি দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অসংখ্য কার্য থাকা সত্বেও 
প্রতিদিন আধঘন্টা সত! কাটেন, তাহা হইলে তাহার পরিবারের প্রতোকে ক্রমে ক্রমে 
আপনা হইতে একাজে প্রবৃন্ত হইবেন। কাহাকেও বলগিবারও প্রয়োজন হইবে ন|। 
একটী সন্তরাম্ত পরিবারের কর্তা--কণ্ম বছুলতায় খিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত--তিনিও নিষ্ঠ। 
সহকারে আধধন্ট! সুতা কাটিতেছেন, ইহা দেখিলে তাহার আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশী 
ভূত্য সকগেয় ভিতরই চরকার প্রতি গভীর শ্রস্কার ভাব জাগিয়! উঠবে) শ্বরাজ্যদল 
দেখতে পাইবেন কত অল্লদিনে দেশ গঠনমূলক কার্যের দিকে অগ্রসর হইয়! 
চপিয়াছে॥। মফ:ম্বলে সর্বত্রই অশিক্ষিত লোকের কংগ্রেসের প্রতি একটী গৌরবের ও 
বিশ্বাসের ভাব আঞে। সমস্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত পুরুষ ও নারীকে এই একটা 
কাজে--বাহা স্বর/জলাতের অন্ততম উপায় এবং যাহা ব্যক্তিগত হিসাবে প্রত্যেকের 
নিজের জীবনকে বিকশিত করিবার একটী উপাঁর-বৃক্ত করিতে পারিলে তাঁছ! জাতীয় 
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একত্ববোধকে জাগ্রত করিতে বিশে সাহাযা করিবে। পূর্বে দেশে চরকার বহু প্রচলন ছিল 
এখন প্রতিদিন অনেকটা! সময় বসিয়া পরনিন্দায় কাটাইতে পরি কিন্তু তবুও চরক! 
কাটিতে পারি না, মনের ভাব এমনিই অলস হইয়া গিয়।ছে। এই আবামপ্রিক্সতা এই 
শ্রমবিমুখতা হইতে দেশকে ফিরাইতে ভইলে, প্রথমে দেশের বড় বড় নেতাকে এই 
কাজের গৌরব দেখ|ইয়া দিতে হইবে। তাহাতে তাহাদের অনেক অস্থবিধ। ও কষ্ট 
হইতে পারে, কিন্তু, এই কষ্ট ও অন্ুবিধাব ফল কত বেশী হইবে তাত1 ভাবিয়া দেখিলে আর 
এ কষ্ট ও অন্মুবিধা স্বীকাব কবিয়। লইতে আপত্তি থাকিতে পারে না। দেশের জন্ত 
তাহারা কারাঁবরণ করিয়াছেন এবং করিতে প্রস্তত আছেন, দেশের জন্ত তাহার! সর্বস্ব 
ত্যাগ করিয়াছেন। দেশের জন্য এখন চরকা কাটিতে অল্প কিছু সময় ও শক্তি দান 
করুন, দেঁখিবেন, তাহা বৃথায় যাইবেনা। তাহাদের দৃষ্টান্ত সমগ্র দেশ চরক! গ্রহণ করিৰে 
চরক! বৃদ্ধাদ্দের একচেটিয়।, ইহার উপর এই যে একটী তাচ্ছিল্যের ভাব, তাহা দূর 
করিয়! দেশকে স্বরাজের দিকে উদ্বদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। কেহ বলিতে পারেন, চরকা! 
সমগ্র দেশের কাপড়ের অভাব মোচন কবিতে পারে না। মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিবে 
না। উত্তরে বলা যায় যে পল্লীগ্রামে প্রতি গৃহে কার্পাস গাছ হইলে তাহার তুলা হইতে 
নিজে সুতা কাটিয়া! কাপড় বুনিলে বা বুনাইয়া ল্লেও নগদ খবচ মিলের কাপড়েব 
দাম অপেক্ষা কম পড়িয়া থাকে; ই€1 প্রত্যক্ষ দ্েেখিযাছি। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় 
ইহ অবজ্ঞাত হয়৷ পড়িয়া রহিয়ছে। সম্প্রতি মফঃস্বলে গিয়৷ আমর! দেখিয়াছি সেখানকার 
কোন আশ্রমের ছেলের! বাঁড়ী বাঁড়ী কার্পাস বীজ ও চরকা দান করিয়া বেড়ান, কিন্তু অধিকাংশ 
লোক তাহা গ্রহণ করিতে চাহেন না। ছেলেরা বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কাছে গিয়া জুন 
করিয়াছেন, “বীক্ঘ দিতেছি গাঁছ লাগাইবেন তুল! দিতেছি অবসর সময় সুত। কাটয়! আমাদের 
দিলে আমরা কাপড় তৈমার করাঁইয়। দিব” অধিকাংশ জায়গায় তাহারা বিফলমনোরথ 
হইয়া থাকেন। ইহার কাদ্ণ আর কিছু নয়। চরকার উপর বিশ্বাসের অভাব। 
কংগ্রেলের ও স্বরাজাদলের শিক্ষিত সম্মনিত নেতাগণ চরক। কাঁটিতেছেন দেখিলে ইহা 
পল্লাতে পলীতে অতি সহজে ছাইয়া যাইবে। 

একটু সময় ও শক্তি খাটাইয়! অন্ততঃ একচী বিষয়ে স্বাবলম্বা হইতে পারি, নিজের কাপড় 
নিজে যোগাইতে পারি, ইহ! জানিয়াও শুধু কর্মের গৌরব বোধ ন! থাকাতে তাহা করি না। 
অন্ততঃ একটা বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে, নিজের কাজ নিজে করিতে পারিলে ও নিজের 
অভাব নিজে মোচন করিতে পারিলে আত্মমর্ধ্যাদ ও আংখ্মবিশ্বাস জাগিয়। উঠিবার সহায়ত! হয়। 

আর একটা কথা । ম্বরাজ্য দল বণ্াছেন বাধ্যবাধ্যকতার কথ। থাকিলে তাছার৷ 
কোন জিনিষ গ্রহণ করিতে পারেন না সেইজন্ত এই গঠনমূলক কাজটা গ্রহণ করেন নাই 
ও করিতে পাবেন না । পরস্পরের উপর বিশ্বাস থাকিলে বাধ্যবাঁধকতা৷ তিক্ত বলিয়! মনে 
হয় না। যাহা হউক মহাত্মা গান্ধি এসব দেখিয়া ও গুনিয়। তাহার প্রস্তাব হইতে 
শাস্তিমূলক তংশটা বাদ দিয়াছেন। কিন্তু স্ুতাকাটা চাই-ই, ইহা প্রত্যেক সভ্যের আব 
কর্তব্য । এবিষয়ে স্বরাজাদল মন দিলে দেশের গ্রক্কৃত উপকার হইবে। 


শ্রাবণ, ১৩৩১ ] সঙ্গণিক! ১৯১ 


আহমদাবাদ (:01316:61006এর পর মহাত্মা মন্দ বেদনায় বিদ্ধ হহয়। মজের আবেগে 
অশ্রু ?ত করিয়াছেন। তাহীব নিজের প্রতুত্ব দেশে কমিল কি বাড়িল, তাহাতে তাহার কিছু 
আলে যায় না। কিন্তু তার সহকশ্টী্দের নিকট দেশসেবাব আদর্শ নাগপুর হুইতে সিরাজ 
গঞ্জে ও পরে আহমদ্াবাদে কতদূর নামিয়া গিয়াছে তাছা। দেখিয়া কঠোর পন্থী আঁদর্শবাদী 
মহা। স্বভাৰহংই বিচলিত না হইয়া থাকিচঠে পারেন নাই । পাবেনও না। 

ক ই ক ক 

দিরাজগঞ্জের গোপীনাথপাহার সংক্রান্ত প্রস্তাবের পক্ষে নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির অনেকেই ভোট দিয়াছিলেন। অহিংসনীতির আদশ সমাদৃত হইতেছে না ইহা 
মহাত্মাকে অতান্ত ক্লেশ দিয়াছে | তবে ধাহাব। এ বিষয়ে মহাত্মার বিক্ুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন 
তাহারা অনেকেই 80519 1001910 কাগজ ওয়ালা দিগকে একটা শক্ত জবাব দেওয়ার 
জন্ত এইভাবে ভোট দিয়াঁছলেন' দেশবন্ধু দাশ মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি মহাত্মা 
গান্ধীর প্রস্তাব ও স্বরাজদলে প্রস্তাবের মধ্যে কোন পার্থকা দেখেন না। এই কথাটা 
আমরা কোন মতেই বুঝিতে পারিতেছি না মহাজ্মার প্রস্ত/বের মূল কথা, গোপীন!থের 
উদ্গেস্ত ঘাহাই হউক না কেন, হত্যাকে কোন মতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না, 
দেশের উপকারের জন্তও না । আর স্ববাজ্দূল বলিতেছেন, হত্া। সত্বেও উদ্দেশ্য যদি 
মহৎ হুইগা থাঁকে, তবে সেই উদ্দেশ্তকে সন্মান কবিতে হইবে । এই উভয়ের মধ্যে 
এরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদদ রহিয়াছে যে দাশ মহাশয় কিরূপে উভয় প্রন্ত/বকে 
একার্থজ্াপক মনে করেন, বোঝা গেলনা । তবে, একই কথা বড় গলায় জোর করিয়া 
অনেকবার বলিতে পারিলে লোকে শেষে উহা বিশ্বাসও করিতে পারে, ইহা একটা 
প্রকাণ্ড রাজনৈতিক চাল; যদি এই চাল অবলম্বন করিয়! দেশকে তাহার অভীগ্সিত পথে 
চাঁলাইতে চান তবে তাহার চালের প্রশংসা করিতে হয়। সকলেই জানেন বারে বারে ও 
দল বাধিয়া বলিতে জানিলে কালোকেও সাদ! করা যায়। 

৮ রি ক « ঞ 

আহ্মাদাবাদের ফলে এখন কংগ্রেসে হই দল হইয়া ঈাড়াইল, অন্/ন্ত প্রদেশে কি হয় 
বলা যায় না; তবে বঙ্গদেশে স্বরাজ্যদ্লেরই প্রাধান্ত থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
স্বরাজ্যদল যেভাবে উঠিয়া! পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাছাতে তাহাদের কম্মপটুতার প্রশংসা না 
করিয়া থাকা যাঁয় ন। 

"বাংলা গবর্ণমেন্টের সঙ্গে স্বরাজ/দলের যেরূপ পর পর যুদ্ধ (£51017105 981: ) 
চলিম্বাছে, তাহাতে গবর্ণমেপ্টকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়িতে হইয়াছে । গত কাউন্সিলের 
অধিবেশনে মন্ত্রীদের বেতন নামঞ্জুর হওয়! সত্তেও গবর্ণমেন্ট যেরূপ ভাবে [২৫0০ &০৮এর 
সুলনীতিকে (919$£10) পদদলিত করিয়া সেই মন্ত্রীদিগকে পদে বাহাল রাখিয়াছেন এবং 
তাহাদিগকে রেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কিছু প্রারশ্চিতত জঠিস সি, লি, 
ঘোষের কোর্ট হইয়! গিয়াছিল। হাইকোর্টের একজন মহামান্ত জঞ্জ মনে করেন যে গবর্ণমেন্ট 
আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। ইহাতে গবর্ণমেন্টের প্রেষ্টিজ যে কোথায় অবলুষ্ঠিত 


১৯২ নব্যভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, শর্থ সংখ্যা 


হইল, তান্ধ/ গবর্ণমেন্ট ভাবিয়াছেন কি ?, “গবর্ণমেপ্টপক্ষীয়েরা বলিতেছেন, এই বিষয়ে 
হাইকোর্টের বিচার করিবার কোন ক্ষমত! নাই ; মুদি তাই-ই হয় তবে এবিষয়ে আইনের 
ঠিফ অর্থ জানিবার জন্য £.05০0৪,৮০ 066:৪%এর মত লওয়া হইয়াছিল কেন? দেখা 
যায়, আইনের ঠিক অর্থ কি সে বিষয়ে গবর্ণর বাহাছরেরই কিছু সন্দেহ ছিল; তবে তিনি 
বিলাতে সলিমিটার জেনারেলের মত আনাইপেন না কেল? লর্ড রোনাল্ড:লর সময় ঠিক 
এন্নপ বিষয়ে এডভোকেট জেনারেলের মতের বিরুদ্ধে সলিসিটার জেন|রেল মত্ত দ্বিয়ছিলেন 
এবং সলিসিটার জেনারেলের মতই প্রবল হইয়াছিল। এ অবস্থায় ষর্দি এডভোকেট 
জেনারেলের মতের বিরুদ্ধে হাইকে।টেব জজের মত গ্রহণ কবা হয় তবে দোষ কোথায়? 
[260৮0 গবর্ণমেন্ট যদ্দি ব্যবস্থাপক সভাঁয় নিয়মাবলী যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করিতে 
পারেন, তবে হাইকোর্ট সে বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া আইনের মর্যাদা! রক্ষ! করিবেন না কেন % 
ক রক ১ ধা ১ খা 


মিঃ জঙ্টিস ঘোষের বিচারের পর যে ধে ঘটন! ঘটিয়াডে, ও আপীল কোটে মোক- 
ঈম! চলিবার পর গভর্ণমেন্ট যে ভাবে নৃতন নিয়ম জ্ঞারী করিয়া সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিবার 
চেষ্ট/ করিয়াছেন-_তাহাতে, গভর্ণমেন্ট জষ্টিস ঘোষের বিচার স্তায়সঙ্গত বলিয়া মানিয়া 
লইয়াছেন বলিয়। মনে হয়। যদ্দি পুরাতন নিয়ম অনুসারে প্রেসিডেন্টের কাঁজ যুক্তিসঙ্গত 
হইয়! থাকে, তবে তাহর বিচার অ।পীল কোর্টে নিষ্পত্তি হইবার আগেই গভর্ণমেন্ট নৃতন নিয়ম 
প্রবর্তন করিতেন না। এই ভাবে শেষ মুহূর্তে নিয়ম করাতে গভর্ণমেন্ট মোকদদমার হাঙাম ও 
বিচারের ফলাফলের অনিশ্চিততার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াঞেন বটে, কিন্তু তাহাতে গভর্ণম্ন্ট 
কিংব! মন্ত্রীদিগের কতদুর মর্ধ্াদ। বৃদ্ধি হইয়াছে আমরা জানি ন।। মন্ত্রীদিগের উপর অনাস্থা 
(২০ ০০990610€ ) প্রকাশের পবেও তাহাদিগকে বাহাল রাখিবার জন্ত গভর্ণমেন্টের দরদ 
দেখিয়!। সন্দেহ হয় যেতীহাঁর। 1২610112) 4০৮ অনুসারে জনসাধারণের লোক ( 006120161 
[69190091191 00 0 7060101 ), না গভর্ণমেণ্টেরই অন্ততম কন্মরচারী ? যে গায়িতব 
(0২6879984011$69) প্রবর্তন কজ্সিবার জন্য মন্ত্রী পৰ্দের উৎপত্তি তাহার দার্থকত! কোথায়? 


৪ ঞ ক র্‌ হু জু 


২৬শে আগষ্ট আবার কাউন্সিলের বৈঠক বনিবে। সম্ভবতঃ তাহাতে আবার মন্ত্রীদের 
বেতন 919015026770915 বজেট হিসাবে পেশ হইবে । একবার (সই বজেট স্বরাজ্য ও 
ইন্ডিপেন্ডেন্টদল নামঞ্জুর করিয়াছেন । বিগত ঘটনাবলী বিচার করিলে নিশ্চিতই আশা হয় 
যে এবারেও বজেট পাশ হইবে না। তাহ! হইলে গভণমেন্ট কি করিবেন? বাঙ্গালাদেশে 
এইবারে 08:00র শেষ পরীক্ষা ভইবে। এই উপলক্ষে আগামী কাউম্দিলের উপর 
অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে । যে উদ্দেস্তট লইয়! স্বরাজ্য পার্টি কাঁউফ্িলে প্রবেশ 
করিয়াছেন” এ বার তাহারই শেষ মীমাংস। হইবে। যদি গভর্ণমেন্ট কাউন্সিল হুইতে 
বজেট পাশ করাইতে পাবেন, তবে মন্ত্রী্দগের বাহাল থাকিবার আর কোন বাধা 
থাকিবে না। যদ্দি না পারেন, তবে প্রশ্ন উঠিবে এমন কেহ আছেন কি না, বাহার 
মন্ত্রীপদ পূর্ণ করিতে পারেন ও ধাহাদদের উপর কাউদ্মিলের আস্কা আছে। সমস্ত ঘটনা 
আলোচনা করিলে তাঁহার সম্ভীবন1 নাই বলিয়াই মনে হয়। গত ২৫শে ্কুলীইএর £০7৮/9.: 
পত্রিকায় মিঃ দাশ যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন তাহাতে তিনি 1)58,:05 13 10৫80 
বজিয়। ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাতে স্বরাজ্য পার্টির অভিপ্রায় পবিষ্কার বোঝা গিয়াছে । 
তখন গতর্ণমেপ্টকে বিচার করিতে হইবে যে বাংলা দেশে মন্্রীত্ব থাকিবে কিনা । এবারে 
সেই সমন্তার সমাধান করিতে হইবে। বড় লাটের সঙ্গে এই বিষয় নিমাই প্রার্দেশিক 
গভর্ণরদের বৈঠক বসিতেছে । এবারে তাহার মীমাংসা হইবে। আগামী কাষ্টছ্দিলে বাংলার 
প্রতিনিধিগণ যাহা কথ্ধেন, তাহার উপর সমস্ত নির্ভর কারতেছে। 


নব্য ভারত 











ঘিত্বারিংশ খণ্ড] ভাঁদ্রেঃ ১৩৩৩ [৫ম সংখ্যা 
চীন ও জাপানে ভারতের বাণী 


আমাকে অনেকে অনুরোধ করেছেন যে আপনার্দের কাছে চীন ও জাপান ভ্রমণের 
বিবরণ কিছু বল্তে হবে। এইজন্যই আমার বন্ধুরা এই সভা আহ্বান করেছেন। আমি 
যে ঠিক এ সভায় বক্ততা দেবার জন্ গ্রস্তত, এ কথা স্বীকার করতে পারিনে। আমার 
মন প্রস্বত হয় নি; তার কারণ প্রথমতঃ এই যে, চীন ও জাপানে যে কাজে 
আমি আহত হয়েছিলেম, তাতে নিজে বিশেষভাবে বাঁপৃত থাকায় চারিদিকের সমস্ত 
অবস্থা দেখবার অবকাশ আমার হয়নি। আমার সঙ্গী বন্ধুরা যথেষ্ট অবকাশ 
পেয়েছিলেন--সে দ্বেশ ও সে দেশের লোকের সঙ্গে পরিচয় বিস্তারিত করবার তাদের 
যথেষ্ট সয় ছিল । আমাকে আমার বিশেষ কাজে ব্যাপৃত থাকতে হওয়ায়, আমি ভাল কার 
সেখানকার দর্শনীয় সমস্ত দেখেছি একথা বল্‌্তে পারিনে। সে দেশের সাধারণ লোকের 
সঙ্গে মিশে তান্সের অন্তরের কথ! জান্বার স্থযোগ আমি পাইনি । আমার পক্ষে আমার 
কর্তব্য পালনই ছুরূহ ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আপনাদের মধ্যে অনেকে আজকের 
দিনে আমার ভ্রমণ বিবরণ শুন্তে উৎস্থক হয়ে এসেছেন মনের ভিতরে একটি বিশেষ 
আকাজাগ নিয়ে। এ কথ! আমি বুঝতে পারছি যে আমার এ ভ্রমণের ভিতরে আমাদের 
ভারতবর্ষের কোন গৌরকের কথা আছে কিনা সেইটাই আপনার! গুন্তে উৎন্ুক। 
কেউ কেউ বোধ হয় ভাবছেন যে এসিয়ার নানা দেশকে এক করতে পারলে আমাদের 
শক্কিবৃদ্ধি হতে পারে--সে প্রয়োজনে আমার ভ্রমণ কোন লহায়তা করেছে কি 
না একথা আপনার! জিতকাসা করতে পারেন। আমি বল্তে চাই, এরকম কোন 
বিশেষ উদ্দেততী নিয়ে আমি যাইনি। স্বদেশের গৌরব প্রখ্যাত করবার জন্ত অন্ত 
দেশে যাবার কোন প্রয়োজন আছে এ আমি মনে করিনে। আমি যা বল্ব 
ত/' হয়ত আপনাদের ইচ্ছার সঙ্গে মিল্বে না। 

আমি বল্ছিলাম স্বদেশের বিশেষ কোন গৌরব ঘোষণা করবার জন্ত, 
অন্রদেশে গিয়ে ভারতের জয়কীর্ভনের জন্ত আমি চীনে যাইনি । ধারা আমাকে 


১৯৪ নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্য। 


ডেকেছিলেন, আমার প্রতি তাদের একট শ্রন্ধা ছিল; মানুষের কাছে মানুষ যেমন 
সাহাধ্য পায় তেম্নি সাহায্য চেয়ে তারা আমাকে ডেকেছিলেন। ক্সমিও সহজ 
মানুষের মত সে দেশে গিয়েছিলেম। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে এসিয়াকে একক্র 
করবার জন্ত আমি যাইনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের ধে সহজ সঙ্ন্ধ তেমনি ভাবে 
গিয়েছিলেম ৷ সেইজন্য তারাও আমাকে সহজে গ্রহণ কঞ্েছেন। 71905297005. 
ব। প্রচারের উদ্দেস্ট মনে নিয়ে গেলে সহজ সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে তা” অন্তরায় হত; 
প্রচারের ইচ্ছ'মাত্র আমার ছিল না। 

চীন সম্বন্ধে আমার বছুদ্দিনকার একটি কল্পনা ছিল। সর্ধপ্রাচীন সভ্যতা রয়েছে 
চীনদেশে । মেই স্থপ্রাচীন সভ্যতার প্রাণশক্তির স্থান কোথায় তা আমি জান্তে চেয়েছিলেম। 
যে কোন দেশেই মনুষ্যত্ব আপনার প্রাণকে জয়ী করেছে-বর্ধরতাঁর মধ্যে দিয়ে নয়-_সে 
দেশের মানুষের একট গৌরব আছে, তাদের সভ্যতার একটি শক্তি আছে। য্গধুগাস্তবের 
বিপ্লব বিরোধ অগ্রাহ করে চৈনিক সভ্যতা যে আপনার বিপুল প্রাণকে অক্ষুগ্গ বেখেছে 
এ একটা দেখবাঁর জিনিষ । যেমন তীর্থে দেবতাঁকে অনুভব করা যাঁয় ভক্তির সাহাষ্যে, 
তেমনি শ্রদ্ধার ভিতর দিয়েই একটা জাতির বিরাট সঙঞ্জীবনী শক্তিকে অনুভব করা যায়। 
তা বেদী, তার মন্দির দেখে আমি ধন্ত হব এই আমার শনের ইচ্ছা ছিল। আমি সে 
দেশকে কিছু দেব একথা আমার মনে ছিল ন|। 

এই নৃতন দেশে যাঁওয়াঁর একটা বাঁধা আছে । এর ভিতরে বহু যুগষুগাস্তরের প্রবাহিত 
প্রাণধার! বিচিত্রভাবে কাঁজ করচে, কত বাঁধা বিকৃতির ভিতর দিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে 
সাহিত্যে, কাঁবো, চিত্সে, ধর্মে ও সমাজে । কিন্তু কত বড় একটা পর্দী রয়েছে আমাদের 
মাঝখানে-_ভাঁষ! ভিন্ন, গ্ররূতি ভিন্ন, চেহারাঁও ভিন্ন । সমস্ত প্রাচীন আচার ব্যবহার অতিক্রম 
করে জাতির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে-এই ছিল আমার সন্বল্প। এর একমাত্র 
উপায় ছিল অন্তরের ভিতরে শ্রদ্ধা নিয়ে নত হয়ে যাওয়। মাথা তুলে গেছে মিশনরীরা, 
বলেছে, "আমরা তোমাদের চেয়ে উচুতে আছি, তোমাদের কিছু দিতে এসেছি 1 অন্য দেশের 
লোককে এ রকম অপমান করার অধিকার কাঁরো নেই। কোন বিষয়ে আমাদের শ্রেষঠতা 
ঝা গৌরব থাকলেও যে পাতি যুগযুগাস্তরের বিরুদ্ধতা বহন করে আজ পর্যন্ত সজীব ধয়েছে, 
তার মাহাত্মা ভক্তির যোগ্য, তাঁর ভিতরে একটি দৈবীশক্তি আছে। ভগবান কিন্নপে তার 
বুধ! শক্তি বনুবিস্ুত করেছেন তা দেখ তে পেলে জগতের একটা বিশেষ সত্য উদঘাট্টত হবে। 
কোন প্রকার বাষরীয় উদ্দেশ থাকলে কেউ কখনো কোন জাতির অন্তরের মধ্যে গ্রবেশ 
পারবেন না। আমি নত হয়ে সহজ মানুষের মত গিয়েছিলেম ; গিয়ে সেখানকার বন্ধুদের 
আতিথ্য দেখে আমি বিগলিত £ছলেম। তাদের আমি বল্লেম, “€তামর! আমাকে দার্শনক 
মনে করেচ, 1১:010176চ বা খধষি মনে করেচ) দেশবিদেশে আমার এ মিথ্য। বর্ণনার জন্ত 
আমি লজ্দিত; আমার কাছে তোমরা কিছু প্রত্যাশ। কোরো! না। শুধু ফবিরূপে আমি 
তোমাঙ্গের নিকট আস্তে চাই ) বেদীতে আরোহণ করে উপদেশ দিতে আমি চাই নে ॥ তারা 
বললে, 'তুমি ভাতের লোক, তবজানের বোঝ ঘাড়ে করে তুমি এনেছ।, আঁমি বললৈম। 


ভান্্র, ১৪৩১] ইন ও জাপানে ভারক্ধের বাণী ১৯৫ 


“আমি কিছুই জানিনে। প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে সদয় দিয়ে প্রবেশ করবার পাথেয় ভগবান 
আমাকে দিয়েছিলেন ৷ তাতে যদি না হয় তবে আমার আর কোন স্থল নেই, । এর পুর্বে 
পশ্চিম থেকে অনেক বড় বড় তত্জ্ঞানী শিক্ষক নিমস্ত্রিত হয়ে চীনদেশে গিয়েছিলেন। তীর সব 
চিন্তাশীল লোক__39:0:900. [939611, 0০৬৫/--তীরা তাদ্বের নানারকম জ্ঞানের 
অধ্য আহরণ করে চীনের যুবকদের উপর গুরুগিরি করে এসেছেন, স্কুলের চেয়ারে 
বসে। যে কথা তার! ভালি মনে করেন তা বলেছেন, অনেক রহস্তময় কথাও বলেছেন। 
আমি যখন চীনে নিমস্ত্রিত হলেম তখন আঁমার মনের ভিতরে একট! ভাবন। হল যবে সেই 
আসনে বসে আমি তাদ্দের কি দেব। আমি বল্লেম, “আমার কাছ থেকে কিছু নিতে 
হলে এগিয়ে এসে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে হবে । এমনি করেই কবির সঙ্গে মাল্যবিনিময় 
হয়। আমি ভারতের তত্বজ্ঞান ও খষিদের বাণী কিছুই দিতে পারব না।' তারা একথা 
স্বীকার করে নিল, খুসীও হল। তার্দেরও যেন একট! ভাবনা চলে গেল। তারা যদি 
মনে কবে যে তাদের মধ একজন অতি-মানুষ খধি গভীর জ্ঞান নিয়ে এসেচেন, তা"হলে 
সহজে তারা ম্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না। তার সামনে হাসতে, কোন প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস করতে, তাঁর ঘবে আস্তে তাদের ভয় হয়। কাজেই আমার কথা গুনে তার৷ 
যেন বাঁচলে, বল্লে, 'তুমি আমাদের আপনার লোক, । আমি বল্লেম, “আপনার লোক 
হয়েই আমি তোমাঁদেব মাঝে থাকৃব। তোমরা যদি আমাকে গুধু ভারতের কবিরূপে 
না! দেখে, চীন জাপানের কবিরূপে, এসিয়াব কবিরূপে দেখতে পা তবে আমি তাই 
মবচেয়ে বড় পুবস্কাব বলে মনে কবব। গুরুগিধি কবতে আমি আসিনি, সে আমি 
পারব লা ।' 

আজকে আমাৰ এই ভূমিকায় যা বল্লাম সে কথ! মনে রেখেই আমি কাজ করেচি। 
চীনের অল্পবয়স্ক যুবকেব! আমাকে তাদের বয়স্ত বলে জেলেছে। তারা খবর পায়নি ষে 
৩৩ বব আমার উপব দিয়ে গিয়েছে । অতি সহঞ্জে তাঁর। আমাকে ভালোরেসেচে-সষথার্থ 
অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে | মাষ্টার বলে আমাকে জানেনি। সেইটেই হুচ্চে আমার লবচেয়ে বড 
সফলতা । যাঁরা আমাকে ডেকেছিল তারা বলেছিল যে সেখানে আমাকে বন্তুতা হিকে 
হবে। আমি দেশে থাকার সময় ভেবেছিলুম যে কয়েকটা বঙ্ভতা লিখে প্রস্তত হয়ে নিতে 
হবে। সে বিষয়ে আমার মনে একট। সঙ্কোচ ও উদ্বেগ ছিল। কিন্তু যাবার পুর্বে এমন 
একট! মুস্কিলে পড়েছিলেম ষে কিছুতেই আমার কর্তব্য সম্বন্ধে মন স্থির করতে পারলেম ন1। 
আমার পক্ষে একট! দুকূহ অন্তরায় হক্চেছিল,-আপনার| হয়তো! গুনে হাস্বেন- যে তখন 
প্রতিদিনই একট! গানের নেশ! আমাকে পেয়ে বস্ত। সেই গানের বোঝ! আমাকে পিছিয়ে 
দিচ্ছিল ক্রমাগত । জাহাঞ্জে উঠে ভাবলুম, না, আর দেরী নয়। সমুদ্রযাতার সঙ্গে ধাঁদের 
পরিচয় আছে তারাই জানেন জাহাজের ক্যাবিনে বসে কোন কিছু রচনা কর। একরাপ 
অসস্তব। কিন্ত সে কৃচ্ছসাধনও আছি করেচি। জাহাজে আমি কিছু লিখে নিলেম। 

প্রথম ঘেখানে আমি নাবলুমণ সে হচ্চে রেনুন। রেছুন ব্দদেশে নেই-সেখলে 
আর নর লোক আছে; নেই ধু রুষ্ধঘ্ুশের লোক দ্নেক চীনতাষী মেখানে আছে) 


১৯৬ নব্যভারত [ছিচত্বারিংশ খণ্ড) ৫ম সংখ্যা 


রেসুনগ্রবাসী ভারতীয়ের! উচ্চকলঘ্বর়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন-__অবস্ত তাঁরা না করলেও 
কোন ক্ষতি ছিল না, কেননা, আমি তখন ঠিক তীদের অতিথি নই। কিন্তু চীনের লোকেরা 
যখন আমাকে আমন্ত্রণ করে অভ্যর্থনা করলেন তখন আমি মনে তৃষ্তিলাভ করলুম। সেই 
আমার চীনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় । রেঙ্কুনে একটী চীন! বিগ্ঠালয় আছে--তার ধারা অধ্যক্ষ 
তাঁর আমাকে সন্বর্ধনার জন্ত নিমন্ত্রণ করেছিলেন! তাতে আমি বড় আনন্দ পেয়েছিলেম, 
সেখানে সহঙ্গ আত্মীয়তার প্রথম শ্বাদ লাভ করেছিলেম ৷ তাঁরা আমাঁকে ডেকে, চা খাইয়ে 
আদর করে বল্লেন, চীনের প্রতি তোমার য! বক্তব্য তা আমাদের বল। কেনন! সেখানকার 
অনেকেই ইংরেজী জানে না। আমর! অন্বাদদ করে পাঠিয়ে দেব। আমি দেশবিদেশে 
অনেক জায়গায় বক্তৃতা করতে গিয়েছি, সম্ম। নও পেয়েছি । কিন্তু একটি কারণে চীন আমাকে 
বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে । আমি জান্তেম যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সংস্পর্শ তা 
আমি পাব । আমার কাছে প্রাচ্দ্েশের নিমন্্রণই সত্য আতিথ্য। এখানে শুধু করতালি 
নয়, শুধু আর্থিক পুরস্কার নয়, নিমন্ত্রণকর্তাব স্বগ্ভতা লাভ করব। আমি তাদের বল্লেম, 
«তোমর! যার। আমার শ্রোতা ৪ সম্মানকর্ত। তাদের আমি জানাচ্ছি _মামুষ আপনার ঘরে 
আদর অভ্যর্থনা পেয়ে থাকে, তিক্ত ব্যবহারও যে না পায় তা নয়; কিন্তু যাদের সঙ্গে 
জাতিগত যোগ নেই, ভাবে ভাষায় যাঁরা পৃথক, সেখানকার আত্মীমতার অমৃতধারা উৎসারিত 
হয় মনুষ্যত্বের উৎস থেকে | সর্ববিধ কুহেলিক ভেদ করে মনুষ্যত্বের এই ব্বাভাবিক অন্তনিহিত 
জ্যোতি যে ভোগ কর্‌তে পারে সে ধন্ত। আমার একমাত্র আকাজ্। এই যে, যাঁবা পরদেশ- 
বাঁসী, ভিন্নরভাষাভাঁধী, তার! যেন আমাকে তাদের আপনার লোক বলে জানে, তাদের 
হৃগ্ভত! যেন আমি লাভ করতে পাবি। এর চেয়ে মুল্যবান আর কিছু নেই, এইটুকু পেতেই 
আমি যাচ্ছি। আমার কথায় তারা খুসী হ'ল। 

তাবপর এই ব্রহ্মঘেশের চীন সমাজের কাজে বিদায় নিয়ে আমর! মালয়-উপদ্বীপে উপনীত 
হুলেম। সেখানে কতকট। শ্বদেশবাসীদ্দের সঙ্গেই আমার মিলন হয়েছিল । আমি অনেক দেশে 
ভ্রমণ করেছি, কিন্তু মালয়ে একটা খুব আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছিলেম যা আমাকে খুব আনন্দ 
মিয়েছে । এখানে একটা “ঘাট, সেখান থেকে চীন, জাপান, জাভ। অষ্ট্রেলিয়ায় আনাগোঁন। চলে। 
কাজেই ওথানে নানাজাতের সমাবেশ আছে । কিন্তু সেখানে পরম্পরের মধ্যে কোনপগ্রকার 
'বিদ্বেষবুদ্ধি জাগেনি । সেখানে যুরোপীয়দের মধ্যেও একট! নম্রতা আছে ও সেদেশবাসীদের 
গ্রাতি তাদের কোন বিক্ুদ্ধাভাব নেই । একট! ভাববার কথা আছে । চীনদেশ হতে বহু শ্রমজীবী 
এসে সমস্ত মালয় অধিকার করেছে। মালয়কাসীরা পরিশ্রমবিমুখ-__এতে তাদের দোধ নেই; 
তারা অর্থের জন্ত মাথ| বিকোয় নি, অল্লেই তার! সন্ত্ট। অর্থের জন্ যারা মালয় উপধীপে যায় 
তারা এদের উপর বড় রাগ করে, ৰলে যে তার! শ্রমবিমুখ, এদের দ্বারা তেমন আয় হয় ন|। 
ওখানে ছু'দল লোক কাজ করে-_চীনের লোক ও ভারতের লোক । ভারতীয়ের! অধিকাংশই 
সব মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবী শিখ। চীনের! সব ক্ষিণ চীনের-_ক্যান্টলীজ | দেখা যাঁয় যে 
এমন চীনের লোক সেখানে নেই যে কোন্‌ হীন কর্দখু করে স্যাজে নীচু হয়ে আছে। তার! 
দরিত্র অবস্থায় ঘর ছেড়ে বিদেশে এসে দেখতে দেখতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। জমি কিনেছে, 


ভান, ১৩৩১ | চীন ও জাপানে ভারতের বাণী ১৯৭ 


রবারের চাঁধ করেছে, খ্রশ্বর্য্ের য1 চিহ্ছ-গাঁড়ী জুড়ী সব করেছে। কিন্তু এসেছিল তারা 
অকিঞ্চন ভাবে। 

এই এক চেহারা । আর একদিকে মাদ্রাজীরা, তারা সেখানে কুলি হিসাবে ভারতের 
পরিচয় দিয়েছে ; তাই সবার অবজ্ঞাভাজন। ৭০ সেন্ট দিন মভুরী নিয়ে যে খাটে সে ৪* সেন্ট 
পায়, আর ৩* সেন্ট নিয়ে যায় কুলী-সঙ্গারের!, তাদের নিজেদের দেশের লোক । কুলির! 
চিরজীবন খেটেই মরে, এমন উদ্বৃত্ত তাঁদের থাকে না যাতে তার! স্বাতন্থ্য লাভ করতে পারে 
ব। ছেলেদের শিক্ষা দিতে পারে । এজন্য পুকুষানুক্রমে তার! দ্াস্তবুত্তিতে বন্ধ। আমার বন্ধু 
£001€ 9 সাহেব এদের দুর্দশা দূর করবার অভিপ্রায়ে এখন মাঁলয়দ্বীপে আছেন, ভিনি 
হয়তো! মালয়ের মহাঁজনদের গাল দেবেন। এ-বকম গাল দিতে ভালোও লাগে, কিন্তু গাল 
দিয়ে কোন লাঁভ নেই। ধনিকদের দয়াপাক্ষিণ্য শেখালেও এদর অবস্থার পরিবর্তন হবে না । 
চিরদিন কপার ভিখারী হয়েই এর! থাঁকবে-_-সেও কম হীনতা নয়। এর! পরস্পরকে সাহাষা 
না করে পরম্পরকে শোষণ করতেই ব্যস্ত থাকে, ছুদ্িক থেকে এর! শোধিত হয়, এক 
উপর থেকে, আর নিজেদ্দের ভিতর থেকে । একপ্র হতে না পারলে বিধাতাঁও এদ্দের বাচাতে 
পারবেন না, চিরদিন কুলি থেকে তাঁরা ভারতের পরিচয় কলুষিত করবে। তারপর 
শিখেরা। তাঁরা গিয়েছে রাঁজশক্তির পিছনে পিছনে-_দলন করবার হেয় কাজ ছিল তাদের 
উপর। দাস্তবৃত্তির সঙ্গে ক্ষমতার অভিমানের মত, ধার-কর! প্রভৃত্ব নিয়ে শক্তির অপব্যবহারের 
মত, বিষময় বীভৎস জিনিস আব নেই । এদের চেয়ে কুলিরাও বরং ভালো । ভারতবাসীর 
এই পরিচয় বিদেশে | চীনেরা শিখদের যেমন ত্বণা করে এমন আর কাউকে নয়_শিখ 
কনেষ্টবলর! চীপেদের টিকি ধরে অনববত লাখি মেরেছে, যা ইংরেজ কনেষ্টবলরাও করেনি | 
আমার হৃদয়ে এ ঘা বিদ্ধ হয়েছিল সে আর কি বল্ব--কত বড় কলঙ্ক এতে! ওথান্কার 
গুরুদ্ধারেতে শিখদের আমি বল্লেম, "তোমাদের পূর্বপুরুষের ভারতের সঙ্গে চীনকে নাড়ীর 
সম্বন্ধে বেধেছিলেন, রাহ্থীয়স্থত্রে নয় । প্রেমের শ্ব্ধ্য ছড়িয়ে দেবার জন্তে তারা মরু 
সমুদ্র পার হয়ে চীন জাপানে গিয়েছিলেন । তাদের মুখে তোমরা লঞ্জা দিলে। গুরুত্বার 
কিসের জন্ত? নানকের প্রেমের মন্ত্রে এর প্রতিষ্ঠা । গুরুদ্বারে যদি সে বাণী তোমরা! 
বহন করে না আন, তা” হলে সবই বৃথা । সব আপনার লোককে তোমরা অপমান করে গেলে, 
এসিয়াবামীর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে দিলে একথা আমি তাদের বলেছি । 

হু্দিকে দুঃখ-_ প্রভূশক্তি দাসকে অবলম্বন করে আপনার বীভৎসতা প্রকাশ করছে; 
আর একদল কুলিরূপে আপনার সব মহিম। লুপ্ত করেছে। দ্ুদিক থেকে এই হুই অন্ধকার 
ভারতবর্ষ বিদেশে প্রেরণ করছে। চীনেতে কিন্তু ভারতবাসীদের দ্রাদভাবেতেও থাকবার যে! 
নেই। চীনেদের সঙ্গে কৌশল ব! শ্রমের প্রতিযোগিতায় কেউ পেরে উঠবে না। ওদের 
সনাতন ধর্শ ও শিক্ষার ফলে এর! একাস্ত শ্রমিক, এদের মত কর্দনিষ্ঠ জাত. জগতে নেই। 
এজন্তই আষেরিকায় চীনবাসীদের যেতে দে নান! যেতে দেওয়ার কারণ এ নয় ষে 
ওদের বাকা চোখ ব! চ্যাপ্ট। নাক--ওদের সকলে ভয় করে। ওরা যথেষ্ট পরিশ্রম 
করতে ও অল্লব্যয়ে জীবিক! নির্ধাহ করতে পাঁরে। ষে কেউ একবার চীনের ধারে 


১৯৮ নব্যতাবরত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্য। 


গিয়েছেন হংক*য়ে বা সাংহাইয়ে, তিনি দেখেছেন এমন অসামান্্ নিয়ত কান্ধের অভ্যাস 
কি আম্চর্ধা খাপার। জাতির এ একটা মন্ত সম্পদ। কিন্তু একটু সন্দেহও হয় মনে; 
যেকোন জাতি তার একট! বিশেষত্বকে অতি মাত্রায় প্রবল করে তোলে, তাদের মধ্যে 
য্লামঞ্জন্তের অভাব থাকে ও তারা অন্ত সকলের ব্যবহারে লাগে । যেমন মানুষ কেরোসিনের 
থনির দিকে ঝোঁকে, তার ভিতর যে ম্বাভাবিক শক্তি আছে তা, কাজে লাগাবর জন্ত। 
সব ধনিক চীনে যায় তার 7£৫5০981০০৪-_প্র।কৃতিক ই্রশ্বধ্য-_গ্রহণ করে ভোগ করবার 
জন্য । যুবোপ ও আমেরিকার নব জায়গায় শ্রমিকের দাবী বেশী, তার! অবসর চায় ও 
মানুষের য৷ প্রয়োজন সেখানে তার দাবী মিটাতে হয়। চীনেতে মানুষ একট। “বশেষ শক্তি 
রূপে প্রকাশমান, যেমন তেল, কয়ল| ইত্যাদির মত। শ্রমশক্তি সেখানে বহুদিন থেকে 
পু্ধীভূত হয়ে রয়েছে । এটা! ধণিকদ্দের কাছে একটা লোভনীয় জিনিষ । যেমন ধরুন ভারতের 
গুর্ধ।রা ; তার! মাচ্চুষ মারার প্রবৃত্তি ও কৌশল চচ! কবে মনুষ্ুঘ(তকক্ষপে বিশেষত্ব লাভ 
করেছে, সেই জন্ঠ ওদের এই দিশা । অন্যের! ওদের শক্তিকে বারুদ ও ইস্পাতের মত ব্যবহার 
কবে--তৈরা করা মল । ওব1 আবাব বড়াই কবে “মামর! লড়াই করি, মানুষ মারি, বাঙ্গলী 
কেবল কলম পিষে ।” ওদের কোন বিচার নেই, যেখানেই লড়াই হৌক কামান বন্দুকের 
মত ওর! মানুষ মাবে। যার! মন্ুষ্যত্বকে খর্ব করে একট। কোন বিশেষ গুণকে বিকশিত 
করে তাঁরা একটি লোভেব সামগ্রী হযে ফড়ায়-_যেমন মৌমাছির] যে মধু সঞ্চয় করে ত। 
আমর! নিই। এনন্ত যারা প্রয়োজনের অধিক সঞ্চয় কবে তারা চোরকে প্রশ্রয় দেয়। 
অন্ত সব দেশের লেক এসে টীনদের শ্রমশক্তিকে কসে দহন করছে। তাব৷ পয়স। পা 
বটে, কিন্তু তা' তার্দের মনুষ্যত্বকে বিক্রী করে?। টীন-সমাজতন্ত্র পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপ্ত। 
বিদেশীরা পল্লী থেকে শিকড় তুলে চীনেদের সহরে এনে তাঁদের দাসত্বে নিয়োগ করচে , মালয়দের 
কিন্ত তাপাবেনি। আমি অবশ্ত সবাইকে মাঁলয়ীদের মত অলস হতে বলছি নে। 
তবে এর মধ্যেও একট! জিত আছে । মালয়ীর৷ অল্পে সন্তষ্ট, অবশ্য এজন্ত তাদের মধ্যে দৈন্ত 
ও ডসম্পূর্ণতা আছে । কিন্তু মালয়ে যারা রবারের চাঁধ করে বড় হতে আসে, তার! মালয়ীন্্বের 
ব্যবহারে ক্লাগতে পারেন৷ ৷ মাদ্রাজীরা এই কাজে তাদ্দের মনুষ্যত্ব উৎসর্গ করেছে । যদ্দিও আমার 
প্রশংসা করবার ইচ্ছা হয়েছিল তবু আমি চীনবন্ধদের বলেছি যে একটা জাত্‌কে 
একাস্তভাবে এত পরিমাণে হাতের কাঁজে গড়ে তোলাটা ভালে। নয় । 

হংকংয়ে ঈ'নবন্ধুরা কেউ আসেননি । রেশন যেমন ব্রহ্ধদ্রেশে নেই, হংকং তেমন 
চীনদেশে নেই-_-সেখানে গৃহকর্তা চীনের! লয়। সান-ইয়েখসেনের নিকট হড়ে একজন 
দূত আমার কাছে এসেছিলেন । তিনি বুল্লেন_-'আপনি দেশবিদেশে যথ্ইে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছেন। চীনদেশে আপনার আলাপ করবার উপযুক্ত লোক--ড'ঃ লান-ইয়েখ 
সেন। তার সঙ্গে আপনি চীনের সমন্ত। সম্বন্ধে আলোচনা করুন।” আমার তখন 
সময় ছিলনা, আমি অন্তত্র প্রতিশ্রতিতে বদ্ধ ছিলাম, পিকিংয়ে আমার চীন! বন্ধুর! 
আমার জন্ত অপেক্ষা করছিলেন। আমি বলে দিলুম “হয়তো ফেরবার পথে ্রখা 
হবে। সাংহাইয়ে গিয়ে দেখি বন্ধুরা ডকে ধডড়িয়ে। তদের মধ্যে একদ্ধন ছিলেন ধিনি 
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পরে আমার ইংরেজী বক্তা চীনভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর সৌম্যসৃত্ি, দীর্ঘদেছ, 
শুত্রবর্ণ চীনবেশ আমাকে আশ্চর্য্য করেছিল; তীর জী ও সৌহাদ্যে আমি মু 
হয়েছিলেম। তিনি সর্বদাই আমার সাহচ্য্য করেছেন। আমার বক্তৃতা ব্যাখ্যা করে 
দেবার ভার তাঁর উপরে ছিল। কিরকম অভ্যর্থনা! সেখানে পেয়েছিজেম তা 
আমি বল্‌্তে চাইনে, আমার সঙ্গে যারা গিয়েছিলেন তারা বলবেন । তবে 
এইটুকু বল্ব যে-_আমাকে তাঁরা ডেকেছিল আমার প্রতি তাদের শন্ধা ছিল বলে, আমি 
ষে আহত অতিথি একথ! তারা ভোলেনি, অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেছে। হ্ৃগ্ভতার 
এই শরশ্বর্যা, প্রাচুর্য অতি মনোরম জিনিষ । আমেরিকার লোকেরাও আমাকে নিমন্ত্রণ 
করেছে, সম্মান করেছে, কিন্তু আতিথ্োর জদ্যতা, মাচ্চুষ ষে আমাকে মানুষের ঘরে 
ডেকেছে এ আমি তাদের দেশে সে পরিমাণে অঙ্কুভব করিনি । ব্যক্তিবিশেষের কাছে 
আদ্র অভ্যর্থনা পেয়েছি বটে। সাধারণের কাছ থেকে পেয়েছি আমার বক্তৃতার 
আর্থিক সূল্য। চীন ও জাপানের লোকের! ভাল ইংরাজী বোঝে না, সাহিত্যক্গেন্ত্রে 
আমার প্রতিষ্ঠার কথা তারা বিশেষ জানেনা, শুধু জানে যে ভারতের অতিথি এসেছেন। 
আমি তাদের কাছে মাঞ্ুষ হিসাবে মানুষের আদর পেয়েছি । আমার সঙ্গে অধ্যাপক 
ক্ষিতিমোহন সেন, চিত্রীবর নন্দলাল বন্্, ্রতিহাসিক কালিদাস নাগ গিয়েছিলেন 
স্তীরা তো বরধষাীদ্দের মত আহার অভ্যর্থনা আদর আপ্যায়ন লাঁভ করেছেন । 
কোথাও ফেতে হলে তীদ্দের গাড়ীভাড়া লাগেনি । সঙ্গে সৈম্ভদল থাকত তাদের 
রক্ষার জন্য' রাজ ষ্টেশনে ষ্টেশনে সৈন্তাধাক্ষ এসে খবর নিতেন; তাঁদের কেউ ফেন্ত 
তো সৈম্তদের দেখে ভীতই হয়ে পড়তেন । গতর্ণররা আমাদের খবর নিয়েছেন, আমর 
করেছেন। চীনেদের আত্মীয়তার আকর্ষণ আমার জদয়কে মুগ্ধ করেছে। আমি ডেবেছিলুম 
যা লিখে নিয়েছি তাঁই পড়বো, কিন্তু দেখলুম ফল হবে না, এর! বুঝবেনা। তাদের 
অত দ্রায় নেই যে ইংরেজী না জান্লে জাত হারাবে, ইংরেজী জানে না বলে আপনার 
প্রতি অবজ্ঞাও তাদ্দের নেই। অল্প লোকেই ইংরাজী জানে। খুব সরলভাবে বল্লেও 
উর! বুঝে কি না লন্দেছ । আমারও ইংরেজীর সম্বল অল্প, কাজেই আমার কাজ খুব সোজা 
হয়ে গেল। 

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনে খুসী হঞেন সেখানেও আমাকে আক্রমণ করেছে, 
নিছক সম্মান আমি পাইনি । একদল-_অবন্ত আমার তরফ থেফেও বলবার আছে ধে তার 
দলে খুব ভারী নয়-বলেছে ঘষে এ লোকটা এসেছে আমাদের মাথ! খারাঁপ করবার 
জন্ঘ। ভারত আমানের যা দিয়েছে তাতে আমাদের ক্ষতিই হয়েছে। বৌছধর্ম 
আমান্দের হিংস্র প্রকৃতি কমিয়ে দিয়েছে। এই ভারতীয় কবি আমানের মাথ! খারাপ 
করে দেবে। এই দল কমু[নিষ্ট, সোভিয়েটের সাহাযাপ্রাপ্ত। আমি যেখানে বত করেছি 
সেখানে এয়া আমার বিরুদ্ধে ৫টা [01175 দিয়ে হ্যাগ্বিল ছাপিয়ে বিলি করেছে__কেন 
রবীন্রনাথের বক্তৃতা শোনা উচিত নয় তার কারণস্থগী। €টা পয়েন্টের মধ্যে 
একট! ছিল যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তারপর 170.0573211570 এর উপর আমার 
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থুব অশ্রন্ধা, প্রাচীন সভ্যতার প্রতি আমার অত্যন্ত সম্মান বোধ। বাকী ছটে! 
আমি ভুলে গিয়েছি । কিন্ত এর! বা আর যার! আমার বিরুদ্ধবাদী ছিল তারা কেউই 
আমাকে অসম্মানস্থচক কিছু বলেনি । তার! বলেছে,_-'তোমাকে আমরা সম্মান করি, তোমার 
প্রতি আতিথ্যের বিরুদ্ধে আমর! কিছুই বলব ন1;) আমর! শুধু আমাদের মত প্রকাঁশ 
করছি । বাক্তিগতভাবে তোমার সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই । তাঁর খুব বিচলিত 
হলেও কখনো আমাকে কটুকথা বলে নি। এই ব্যাপারটি অনভ্যাসবশতঃ আমাকে 
বিচলিত করেছে; চীনে ও জাপানে আমি দেখেছি যে তাদের ভদ্রতার সাধন 
বছুযুগের ভিতর দিয়ে মর্্গত হয়ে গেছে। এই সভ্যতা তাঁদের আদিম প্রকৃতিকে 
সংযত করেছে । এ সাঁধনা বন্ছযুগের ও সর্বব্যাপী । উন্নতি অনেক প্রকারের হুতে পারে 3 
যেমন রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল যায়, ব্যেমধান আকাশে উড়ে-কিস্ত সভ্যত। তা নয়। 
ঘে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সন্বদ্ধকে সত্য ও সুন্দর করে তোলে তাই 
বার্থ সভ্যতা! । এর পরিচয় যেমন পেয়েছি এই স্থপ্রাচীন জাতির মধ্যে, এমন আর কোথাও 
নয়। 

সাংসির গভর্ণর আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি আমার কথ। সব শুনে খুব 
আনন্দ লাভ করলেন। আমি বল্লেম' 'আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ রাখতে চাই বিদ্যার 
দিক থেকে । ভারতের যে বিগ্ত! চীন ভাষার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তা লাভ করবার জস্ত 
ভারতের সাধকদের চীনে আসা দরকার, আপনাদের দেশ থেকেও ভারতে যাওয়া দরকার ।' 
তাঁদের অনেকেই প্রস্তত আছেন। আমি আমার মাতৃভূমির পক্ষ থেকে তাদ্দের আহ্বান করেছি, 
যেমন আতিথ্য আমি পেয়েছি তেমন আতিথ্য তাদের দেব বলে প্রতিশ্রুত হয়েছি । কিন্তু 
এখানে আমি এক! গৃহকর্তা নই, এতে সবার হাত আছে। আমি আপনাদের সেব! দাবা 
করব, তা আপনারা গ্বীকাঁর করুন আর নাই করুন| যাহে'ক আমি গভর্ণর মহাশয়কে বল্লেম, 
* আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে আপনাদের পল্লীবাসীদের মধো আমাদের 
গল্লীবাসীরা এসে কিছুকাল যাপন করবেন। আবার আপনাদেবও কৃষিজীবীরা আমাদের দেশে- 
গিয়ে কাজ করবেন, এই বিনিময় আমি চাই |” তিনি আমাকে নদীর ধারে চমৎকার একখণ্ড 
জায়গ! দ্বেখিয়ে বল্লেন যে ' আমি এখানে একটি আশ্রম করে দেব-_সেখানে আমাদের চীনের 
কাজ করবে, আপনাদের পল্লী বাসীরা ও *এলেই স্থান পাবে । এই ফোগই সবচেয়ে খড় যোগ 
হবে । এটা পুর্ণ করতে হলে সে দেশে যাতায়াত করতে হবে । ৮৪0৮4519020 10121600516 
আমার নেই। 128) শব্দটি আমার কাছে ভয়ের শব, অবাস্তব শব। সত্যিকার 
0:5৮ হলে এর একটা অর্থ আছে, কিন্তু দড়ির যোগ নিরর৫থক। মানুষ য্দি মানুষকে 
নিঃস্থার্থভাবে ভালবাসতে পারে তবেই পুর্ণফল পাওয়া যায়। স্থার্থের গন্ধ থাকৃলে 
ফল বিরত হবে। চীনদেশে যাদের কাঁছে গিয়েছি_-তারা হৃদয় দিয়েছে, কাছে 
এসেছে । রান্ত। হয়েছে, তারা আস্বে, ফি আমরা না বলি যে দরজা বন্ধ, আমর! 
নিজের কাজে ব্যস্ত আছি", তা” হলেও আস্বে। আত্মীয়াবে তাঁরা আস্বে-সৈনিক, বণিক 
ব। মিশনারী হয়ে নয়। তাঁদের সঙ্গে আমাদের দান প্রতিদান হবে। এহ্‌ প্ত্য সন্ন্ধ, 


ভান্র, ১৩৩১] চীন ও জাপানে ভারতের বাণী ২০১ 


10 6610.61050061006 7 ভারতের একটা বড় কর্তবা, খপ রয়েছে; এসিয়ার ষে শেষ্ঠ 
বাণী, বিশ্বমৈত্রী, তা” ভারতকে প্রকাশ করতে হবে। আমরা তাঁর অনেক ব্যাধাত 
করেছি। এই বাণীর পথ ষে প্রস্তুত আছে তা আমাদের গুণে নয়, আমাদের 
পূর্বপুরুষদের তপস্তার ফলে--যেমন ভগীবথের তপস্তার ফলে গঙ্গা নেমে এসেছিলেন। 
চীন জাপানে ভারতের আত্মীয়তার পথ প্রশস্ত আছে, এখনো লুপ্ত হয়নি, যেমন 
ভগীরথের গঙ্গার ধারা এখনো লুপ্ত হয়নি । সেই শ্রেষ্ঠ বাণী যাঁ প্রাচীন ভারত নান! বাঁকো। 
অমর ছন্দে ঘোষণা! করেছে, তা” সমস্ত এসিয়ার কণ্ঠে ভারতকেই ঘোষণা করতে 
হবে। এ কর্তব্যেব প্রতি ষেন আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, সাহস থাকে । এ আমাদের খুব বড় সম্পদ, 
বাষ্থীয় শক্তির চেয়ে নান নয়। আমাদের পূর্বতন সাম্রাজ্যের গৌরব নেই, কিন্তু এই খ্যাতি 
চিরজীবী হয়ে আছে। যখন দেখি ইয়াংসী নদীর ধারে বসে ভক্ত বুদ্ধদেবের উদ্দেশে 
বারবাঁর নমস্কার করছে, খন দেখি. জাপানের পলীতে পল্লীতে বুদ্ধের বাণী মন্দিরের 
ঘণ্টারবের সঙ্গে দিশে আকাশ বাতাদকে পবিত্র করছে. জাপানের হৃদয়ভূমিকে উর্বর! 
করছে, তখন আমাদের কি তৃপ্তি, কি গৌরব? বুদ্ধদেবের সেই বানী জাপানের সমন্ত 
শক্তি, সমস্ত বীর্যের কারণ ; তারা যে যুদ্ধবিগ্রহ করছে তার পিছনেও সেই বাণী রয়েছে 
একথা তাঁরা স্বীকার করেছে ভারতের কাছে, যে ভারতেব সব গৌরব আজ লুপ্ত। 
গর্ববোগ্ধত জাপান বারবার বলেছে তাদ্দের সমস্ত সফলতার পিছনে ধেই শক্তি 
রয়েছে যে শক্তি একদিন ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল। তাঁদের সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনিক কাঞ্জের 
মধ্যেও বুদ্ধদেবের শিক্ষা আছে। তাদের কাছে এ শুধু ধ্যনপরায়ণ ধর্ম নয়--ভক্তিতে সরল, 
জ্ঞনেতে উজ্জ্বল এই ধর্ম তাদের ভিতর কাজ করছে। 

জাপানে একজনের কাছে একট! চমৎকার কথা শুনেছিলেম। এই ভদ্রপোকটি কোন 
প্রকার যুরোপীয় জ্ঞান লাভ করেন নি । তিনি বল্লেন, * বৌদ্ধধর্ম থেকে আমরা একটা 
মন্ত জিনিষ পেয়েছি*। তাঁর চাষবাবসায়ী হতে, পল্লীজীবনের পূর্ণতা সাধন করতে বড় ইচ্ছ!। 
তিনি বল্লেন, 'বৌক্ধধন্্ম থেকে আমাদের একট! মস্ত শিক্ষা হয়েছে ষে যদি কিছু লাভ করতে 
হয় তবে সে প্রেমের ছারা । প্রেম একটা [৫,00৮ 2, ৪9010015 902৩ ০1 25200 
জমি থেকে আমরা ফসল আদায় করি, কিন্তু যর্দ গ্ঁমিকে ভালবাসতে পানি তবে সে আরও 
বেশী দেবে । এই জমিকে ভালবাসার কল্পন। আমরা তোমাদের কাছে শিখেছি । ভালোবাসাই 
প্রাপ্তির উপায় একথ! আর কেউ ৰলেনি--বলে থাকে 620195658192ই প্রাপ্তির উপায় । 
পুরোপুরি পাই আমরা মৈত্রী দিয়ে 1 

জমিকে ভালে।বাস্‌লে বেশী দেয় একথা শুনে আমার মনে হল-__মরেনি তো বৌদ্ধধর্ম 
এদের মধ্যে যরেনি | ধর্শের কথ! করের রাজ্যে ষে এত গভীর করে বল্তে পারে সে কত 
পেয়েছে, বুষেছে চাষ করতে গেছে ভালোবাস্তে হয়। জাপান আজ বারবার বল্ছে, 
'ভুল করেছি, সত্যকে আরা ঘেখিনি। ভারতবর্ষ, তুমি এস, সত্যকে দেখিয়ে দাও'-_ একথা 
ব্ল্ছে ভারতকে, যে ভারত সত্য বিশ্থৃত হয়েছে । বলেছে, “তোমরা না হলে অন্ত কেউ চীন ও 
জাপাঁনকে সত্য দান করতে পারবে না, তারা পশ্চিমের বিদ্তা দিয়ে বারবার মুগ্ধ হবে? । 

২ 


২০২ নব্যতারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড) ৫ম নংখ্যা 


চীনের একজন পণ্ডিতবন্ধু বলেছেন--“চীন তুমি ভলেছ ষে ভারতবর্ষ তোমার 
জ্োষ্ঠজাত! | একথ| মনে করিয়ে দেবার জন্ত ভারতের কবি এসেছেন । তিনি তাদের 
শাল্স থেকে দেখিয়েছেন চীন কত বিষয়ে ভারতের কাছে খনী। কিন্তু শাস্ত্র থেকে স্মরণ 
করালেও মানুষের মন অনেক সময় সাঁয় দেয় না। সময় ফি হয়নি যে মৈত্রী দিয়ে আমরা 
স্মরণ করিয়ে দেব? একথ! কি আমর! কেউ বল্তে পারবো না যে আমরা সেই 18621 
ভারতবর্ষে লোক, ভূগোলের ভারতবর্ষের নয়? ওরা মনে করেষে সেই ভারত এখনে! 
সজীব আছে; ওরা বলেছে, তোমাদের মন্দিরে ঢুকে ধর্মরত্বের দাবী করব, তারা জানেন! 
যে দ্বার থেকে ভাড়া বেয়ে আঁস্বে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমৌোহন সেনকে যখন তাঁরা বলেছে ঘে 
তোমাদের মন্দিরে গিয়ে দেখব কি সঞ্চিত "মাছে তখন তিনি লজ্জিত হয়ে চুপ করে 
ছিলেন। ভারতের দেবতা যেখানে, সেখানে পৃথিবীর লোকের ও ভারতবর্ষের অধিকাংশের 
স্থান নেইতো।। কিন্তু ভারতের গৌরব কি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবে? রাষ্ট্রীয় শক্তির জন্ত 
চেষ্টা হবেন, সে কথা আমি বলছি নে, সে শক্তির প্রয়োজন আছেঃ কিন্তু ষে সম্পদ বিশ্বকে 
দ্বেবার সেই তো! যথার৫থ শক্তি, যথার্থ বশ্বর্য্য। এর গৌরব একদিন ভারতের ছিল, আর 
কিসে গৌরব হবে না? আমরা বল্ব--“আঁমাদ্দের মাতার ভাগ্ারে যে অন্ন আছে তা 
আঁমর। পরিবেশন করব--তোমরা| এস, এস, এস+। 

একটা খবর আপনাদের দিতে ভুলে গিয়েছি, সেটিতে হয়তো আপনারা সুখী হবেন ' 
চীনদ্বেশের লোকেরা এবার আমার জন্মোৎসব করে নতুন নাম দিয়েছে । তারা বলেছে, 
এবার যখন তোমার 0131165 1017৮, তখন চৈনিক নাম নিয়ে তোমাকে আমাদের ধতে 
হবে। সে নামের শিলমোহরও আমি এনেছি । তার অর্থ বিচিত্র, উচ্চারণ নিক রকমের , 
“ছোঃছিন-তান্‌' । ছো? মানে প্রভাতের আলো, “ছিন' বজ ব1 ইন্তর। 'তান্‌' হচ্ছে ভারতীয়, 
ভারতীয় ইন্জ, ভারতীয় বজজ। সে দ্দিন বিশেষ উৎসব হয়েছিল। আমাকে শিশুর মত 
নববস্সে সাজিয়েছিল ; শিশুর থাগ্ত পাঁনীয়ও আমি পেয়েছিলেম ৷ চীনবাসীরা সব প্রাকৃতিক 
ব্যাপারে একট! ধন্্নৈতিক ভাব আরোপ করে থাকেন । যেমন বাশগাছকে তার! সরল ও 
ধার্মিক বলেন। ছেলেদের জন্মকালে বল! হয়, এ যেন পাইন গাঞ্ছের মত চিরজীবী হয়, তাঁর মত 
উদ্ধে উঠতে পারে । তারা আমাকেও বলেছে, আমি যেন ভ।ল হুই, দৃঢ-প্রতিষ্ঠ হই, চিরজী'বী 
হই। আমাদের দেশের মত সেখানেও আনন্দোৎসব, নৃত্যগীত হয়েছিল, মেয়েরা ও 
এসেছিলেন ' এমনি করে এবার চীনে আমার জন্মদিন নামকরণ হয়েছে। দৈবক্রমে 
আমার যে নাম তার অর্থ হুর্য। হুর্য্যের প্রতিদিন নব জন্ম হয়, এক দিগস্ত হতে 
অন্ত দিগন্তে। তেমনি আমি যদি চক্রে চক্রে মনা দেশে নব নব জন্ম লাভ করে? নব নব 
নাম পেতে পারি, তবেই আমার নাম ও জীবন সার্থক। 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


উপ উসসএ 


ুনিভালিটি ইমহিটিউটে প্রদ বক তা। জীযু্ত নুধেলুরঞজন রার এম এ অন্ধুলিখিত্ত। 





জজস্ত। 


পূর্বেই বলিয়াছি পাছাড়চীর তলদেশেই নদী ; সেইজন্ত গুহাগুলি খনূন করা৷ হইয়াছে 
পাহাড়ের ঠিক মধ্যভাগে । পাহাড়ের আকৃতি অধ্ধচন্্রের স্তায় বক্র । নদীর অপর পায়ের 
পাহাড়ের তলগ্ি বসিয়! এই গুহাগুলি দেখিতে অতি মনোরম | বিশাল কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়, তাহার 
মধ্যভাগে পায়রার খোপের স্তায় ছোট ছোট গুহা পাহাড়ের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত 
পধ্যস্ত ব্যাপিয়া আছে । গুহার ভিতরে যাইয়া দেখ! অপেক্ষা বাহির হইতে দেখাই যেন অধিক 
আনন্গজনক। মনে হয় যেন কোন এক সুবুহৎ কলেজগৃছের ছোট ছোট জানালা ও 
দরজাগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। প্রক্কৃত পক্ষে ইহ! একদিন এক নুবুহৎ বিভ্ভাপীঠই 
ছিল) ভারতের নান! প্রদেশ হইতে এবং বনু দেশ বিদেশ হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ 
ছাত্রগণ এখাঁনে অধ্যয়ন করিতে আমিত; অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এখানে যাবজ্জীবন বাস 
করিতেন; ইহ! তাহাদের এক প্রকার বিশ্রাম স্থল ছিল। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তাহারা 
নানাস্থানে যাইয়া নরনারীর সেবায়, তাহাদের অনেক হিতকর কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; 
ক্লাস্ত পরিশ্রান্ত হইয়। কয়েকমাঁসের জন্ত এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন । সাধনায় ও অধ্যা" 
পনায় কয়েকমাস অতিবাহিত করিয়! আবার সব্বপ্রাণীর সেবায় বাহির হইতেন--ইহাই ছিল 
তাহাদের প্রধান কাঁজ। এই সকল মহামানবের এবং তাহাদের ছাত্রদের সমাগমে এই স্থ!ন 
একদিন কেমনই ন! জীবন্ত ও পবিত্র ছিল, কিন্তু আজ সব পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, আজ আর 
ভিক্ষু সন্পাসী নাই, আজ আছে পিকৃনিক পার্টির দল--ইহ1কেই বলে কালের মহা! পরিবর্তন। 

ধৃং পুঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুহাগুলির খনন কার্য্য আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় বষ্ঠ ব সপ্তম 
শতান্ীতে। এখানে ২৮ টি গুহা আছে; কিন্তু কোন গুহ্বাটী যে সর্ব প্রথম খনন কর! 
হয়, তাহা কেছই সঠিক বলিতে পারে না, তবে কয়েকটী গুহা যে ভন্তান্ত গুহ! অপেক্ষ! 
প্রাচীন্তর তাহ! অনায়াসেই বুঝা যাঁয়। কয়েকটা গুহ সম্পূর্ণ কর! হয়__ছাত্রে, অধ্যাগপকে 
ও ভিক্ষৃতে তাহ! পূর্ণ হইয়া যায়। আরও অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়, তখন আরও নৃতন 
নৃতন গুহা! খনন কর! হইতে থাকে, এই প্রকারে ২৮ টা গুহা খনন করা হইয়াছে এবং তাহাতে 
সাত আট শত বৎসর লাগিয়াছে। কিন্তু সব গুহাগুলি সম্পূর্ণ হয় নাই; কতকগুলি গুহ! 
আছে, সেগুলি অর্ধেক বা কিঞ্চিৎ মাঞ্র থনন কর! হইয়াছে; আরস্ত হইয়াছিল কিন্তু শেষ হয় 
নাই। কেন যে শেষ হইল না, কে যে শিল্পীর হাত চাপিয়! ধরিল, কেহই তাহ সঠিক বলিতে 
পারে না; ভবে অনুমান করা যায়, কিন্ত অন্থমান অনুমান মাত্র । এই অসম্পূর্ণ গুছাগুলি 
দ্বেখিলে মনে হদ্গ যেন কিছু পূর্বেও বুঝি কাজ চলিতেছিল--হঠাৎ কি জানি কেন খনন কার্য 
অসমাপ্ত রাখিয়! শিল্পী কোথায় অন্তহিত হইয়া গিয়াছে । 

কি ধৈর্য্য, কি সহিষ্কৃতা, কি অধ্যবসায়ের সহিত তাহারা কাজ করিয়াছে, একথ। 
ভাবিলে অবাক হুইয়| যাইতে হয়) দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, 
ড়াছার। কেবল পাহাড় কাটিয়াছে, পাহাড় কাটিয়। স্তপ্ত, চৈত্য, হুলধর, ছে।ট ছোট কুঠরী 


২০৪ নব্যভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্য। 


করিয়াছে, কি অমানুষিক অসাধারণ শক্তি ব্যয় করিয়! তাহারা পাহাড় ভেদ করিয়া পাহাড়ের 
. ভিতগ়্ গ্রবেশ করিয়াছে । ছোট হউক, বড় হউক, প্রত্যেক গুহার প্ল্যান প্রায় এক ধরণের । 
মধ্যে প্রকাণ্ড হণ, তাহার ছুই পার্থে সারি সারি ছেটি ছোঢ কুঠরী; “কান কুঠরীতে 
একজন, কোন কুঠরীতে বা ছুইজন লোকের থাফিবার স্থান আছে। পাহাড় কাটিয়াই 
তাছাদ্দের শয্যাসন প্রস্তত করা হুইয়াছে , আসনের একদিক একটু উষ্চু করিয়' বালিসের 
মতন কর! হুইয়াছে, অবশ্তই সে বালিসও পাথরের । হলঘরের ছুইপার্খে কুঠরী এবং সন্ভুখে 
চৈত্য ; সে চৈত্যও পাহাড় কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে । চৈত্যের ভিতরে গৌতম বুদ্ধের 
পবিত্রদেহের 'অংশ রক্ষিত আছে। মাত্র একদিক দিয় আলে। ও বাতাস আসিতেছে-- 
--গুহার মুখের দিক দিয়া। তাহ! সম্পূর্ণ খোদ।, কিন্তু তাহার ভিতর দরিয়া ষে আলো! 
বাতাস আসে তাহা যথেষ্ট নহে ॥ হল গৃহটি আলোকিত হয় বটে, কিন্তু ছুই পার্থর ছোট ছোট 
কুঠরীগুলি তেমন আলো বাতাস পায় না। গুহার যতই ভিতরে যাওয়া যায়, অন্ধকার ততই 
গভীর হইয়া আসে । কতকগুলি গুহা আছে, সেগুলি আঁবাব দ্বিতল; তাহা দেখিয়! 
ইঞ্জিনিয়ারের অদ্ভূত সাহস ও অসাধারণ বৃদ্ধির প্রশংস| না করিয়া থাকা ষায় না। 

ভাক্বর্যয ক্রিয়া যাহা দেখিলাম তাহার সম্বন্ধে ছুই এক কথা বলিব; পাহাড় 
কাটিয়া পাথরের উপর যে সব কারুকার্য করা হইয়াছে দে স্ব ভাগ্বর্যয ক্রিয়া; ইহাঁকে 
দুইভাঁগে ভাগ কর! ধায়-_-রূপাত্মক (06০০912৮15০) এবং ভাবাত্মক ( চ016991%€ )) 
স্তম্ভের উপর কিন্ব। দ্বারের উপর সে সব কারুকাধ্য কর! হইয়াছে, তাহ! রূপাত্মক ব৷ 
0৫০78, 0.৮) ইহার উদ্দেগ্ত ঘরের কিন্ব! বারের শোভাবদ্ধন করা! আকা বক 
লাইন কিন্বা ত্রিকোণ চতুক্ষোণ রেখাঘার যে মনোরম রেখাচিত্র (88516) অঙ্কিত করা হয় 
তাহাকে 06091726556 2৮ বলে); এই প্রকার আর্টেব সর্বোৎকষ্ট উদাহরণ আগ্রায় 
এতমদ্হুপ্লা ও তাজমহল। এতমদছন্লায় মার্কেল পাথর কাটিয়া রেখার যে ভঙ্গিমা ও চাতুর্যয 
দেখান হুইয়াছে অন্ত কোথ|ও তাহার তুলনা নাই; তাজমহলে মাব্ধেল পাথর থুদিয়া লতা 
পাতা ফল ফুলের যে অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখান হইয়াছে তাহার তুলন! পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই; 
চিত্রের এই ফুলে ও পাতায় এমন এক মধুর ভাব ও কমনীয়তা৷ দেখা যায়, যাহা আমর! 
সহজে সত্যকারের ফুলে ফলে দেখিতে পাই না। তাহা দেখিতে শিল্পীর চক্ষু ও কবির 
ভাব চাই; কবি ও শিল্পী যাহ! দেখিতে পায়, আমরা সহজে তাহা দেখিতে পাই না, তাই 
তাহাদের জার্টের উদ্দেশ্াই এই ষে তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহাই আমাদের সম্দুখে প্রকট 
করিবে। তাজমহলের লতা ও ফুলগুলি দেখিলে আশ্র্য্যান্বিত হুইয়া পড়ি, এতদিন কত 
লত। ও কত ফুল দেখিয়াছি , কিন্তু তাহাতে সে হাসি' সে ভাব সে কমনীয়তা কখন লক্ষ্য 
করি নাই যাঁহা তাঞ্জমহলের ফুলে ফুলে লতায় লতায় স্পষ্টতাবে ফুটিয়াছে। এই- 
খানেই প্রস্কত £:৮ এবং ফটোগ্রাফির প্রভে্দ , বাগানের ফুলে যাহ! দেখি ফটোগ্রাফির 
ফুলেও ঠিক তাহাই দেখি, নৃতন কিছুই দেখিতে পাই না, কিন্তু শিল্পী বা কবি যে ফুল 


রচনা করে তাহাতে এমন এক নৃতন কিছু দেখিতে পাই, যাহা সত্যকারের ফুলে সহজে 
আমাদের চোখে পড়ে না। 


ভাঙে, ১৩৩১ ] অভস্ত ২০৫ 


তাজমহল বা এতমদহল্লার ভাস্কর্যের সহিত অজস্তার ভাস্কর্যের তুলন৷ হয় না, তাজমহল 
ব। এতমমছুল্ল। মোগল ৪: এর উন্নতির চরম সীমা , তাহার সহিত তৃলনা করিলে অজস্তার 
প্রতি অন্তায় কর! হয়, কিন্তু তবুও ইহ! স্বীকার করিতে হইবে যে 81 হিসাবে অজস্তার 
ভা্বরধয-ক্রিয়া নিতান্ত নগণা নহে । পাথরের স্তস্তের উপরে রেখার যে সব কারুকাধ্য করা 
হইয়াছে তাহা সতাই মনোমুগ্ধকর, তাহার এক বিশেষ শুল্য আছে। 

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা! ভাঙ্কর্যয-ক্রিয়ার এক বিভাগের কথ|-_-বপাত্মক শিল্প । 
এখন ইহার অন্ত এক বিভাগের কথা কিছু বলিব, যাহাঁকে আমি ভাঁবাত্মক শিল্প বলিয়াছি। 
নরনারী কি দেবদেবী বা পরীসূর্তি গড়িয়া! তাহার মধ্য দিয়া যে ভাব প্রকাশের চেষ্টা কর! হয় 
তাহাকে 69:6951৮ ৮৮ বলে । এই বিষয়ের কথা আলোচনা করিতে হইলে স্বীকার 
করিতেই হইবে যে ৪:৮জগতে অজন্তার কোন স্থান নাই ( মনে রাখিতে হইবে আমি এখন 
পর্যাস্ত কেবল ৪০11চ07০ বা ভাস্কর্যের কথা বলিতে ছি---১210010 ব! চিত্রের কথা পরে 
বলিব ) য্তগুলি বুদ্ধমূর্থি দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে কেবল একটামান্র আমার নিকট কিছু সুন্দর 
বলিয়া মনে হইল। ৪1" হিসাঁবে অন্ান্প্ালির কোন ষুলা নাই, ইহাই মামার বিশ্বাস। 
কয়েকটা দেবদেবীসুন্তিও আছে-_কিন্ত এই পাথরের সৃর্তিগুলি পাথবের ন্তায় নিক্জীব বসিয়! 
আছে, চোখে মুখে ভাবের কোঁন সমাবেশ নাই , ভাব প্রকাশের জন্য বোধ হয় চেষ্টা কর। 
হইয়াছিল--কিন্ত পাথরের ভিতর দিয় তাহ] ফুটিয়। উঠে নাই । পাথর ভেদ করিয় ভাব 
বাহিরে আমিতে পারে নাই, কঠিন পাথরের মধো চাপা পড়িয়। মারা গিয়াছে। যাহার! 
পাছাঁড় কাটিয়া এইসব অন্তুত গুহাগুলি সৃষ্টি করিতে পারিল, তাহার1 এই মৃর্ঠিগুলির উপর 
কেন যে একটু ভাবের ছিটা দিতে পারিল না, তাহা বুঝিতে পারিনা । যাহারা চিত্রে 
ভাবপ্রকাঁশের লীলাখেলা করিয়া এক খ্বপ্নরাঙ্ হঙ্গি করিতে পারিয়াছে-যাহছা! দেখিয়া আজ 
সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে স্তম্তিত,-_ভাক্ষর্যযে তাহাদের এই অকৃতক্ষার্ধ্যতার কথ! মনে করিলে 
অত্ান্ত দুঃখ হয়। 

ভাক্কর্য্য-বিদ্ভার জন্ত অজন্ত। বিখ্যাত নহে , অজন্তা বিখ্যাত চিত্রের জন্ত । 'অজন্তার 
চিত্রের কথ। কিছু বলিয়াই এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। সব গুহাতে চিত্র নাই, মাত্র 
তা৪টা গুহাতে চিত্র আছে। ভাকষধ্যের হ্যায় চিত্রেরও ছুইটা দিক আছে---রূপাত্মক এবং 
ভাবাঙত্মক রূপাত্মক চিত্র দেখি স্তস্তে ও ছাদের তলদেশে (0611106 ) এবং ভাবাখ্মক 
চিত্র দেখি গুহার ভিতরে হলগৃহ্র চারিদিকের দেওয়ালে ছাতের তলদেশ যেকি 
প্রকারে কত চিত্রে কত রঙ্গে শোভিত করা হইয়াছে ; তাহার বর্ণনা করা অপসস্তব । ক্কোন- 
স্থলে ফুল। কোন স্থলে পাতা, কোথাও বা লতা, কোথাও ব৷ পাখী, কোথাও বা সরোবয়ে 
মরালের ধীরগতি ও বক্রগ্রীবা, সমস্ত গুহাটাকে ষেন একটী ছবির বই করিয়! রাখিয়াছে। 
কোথাও গোলাকার, কোথাও ত্রিভূজাকার, কোথাও চতুভুজাকার রেখাচিত্র ঃ কত ফুলে, কত 
মরালে কত ভাবে যে তাহ চিত্রিত আছে, তাহা! ভাবিলে বিন্বয়ান্িত হইতে হয়। কোন 
ফুলটী সম্পূর্ণ ফুটিয়াছে। কোন ফুল্টা আঁধ আধ ফুটিয়াছে, আর কোনটী বা ফুটিমাও ফুটে নাই-- 
কুঁক্ির মধ্য হইতে যেন বাহির হইতেছে মাজ্জ। কোথাও মরাল খেলিতেছে, কোথাও 


২৯৬ নব্যতারত | ছ্িচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্য! 


ভাষিতেছে, কোথাও বাস্থির বলিয়া 'সাছে--বিভিষ্নতাঁর (59136065) এক অন্ভুত সমাবেশ, 
কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে যে এক মিল (8810792) আছে এবং ইহা যে কি পরিমাণে 
সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি করিয়াছেঃ তাহ! ন! দেখিলে হাদয়ঙ্গম কর! যাঁয় ন। যেখানে যাহ! যে পরিমাণে 
(9:01১0:603) ষে ভাবে প্রয়োজন তাহ! সেইখানে ঠিক সেই পরিমাণে ও সেই ভাবে দেওয়! 
হইয়াছে । অসংখ্য বিভিন্রতার মধ্যে যে 'ফুত মিল রাখ! হইয়াছে, তাহা চোখের যে কতদুর 
তৃঞ্চিদায়ক বুঝিতে পারি তখন খন অনেকক্ষণ এই চিনত্রগুলির দিকে তাকাইয়৷ থাকিয়াও 
কেন প্রকার ক্লাস্তি বা অবসাদ অনুভব করি না। দীড়াইয়। দাড়াইয়। ঘাড় বেদন। হইয়। 
যায়, আমর! মেজের উপর গশুইয়৷ ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ছাদের এই চিত্রগুলি গবলোকন 
করিয়াছি, চোখে এক মুহূর্তের জন্তও শ্রান্তি বোধ করি নাই। বে চিত্রগুলি দীড়াইয়া দেখাই 
এত কঠিন, সে চিত্রগুলি ছাদ্দের তলদেশে এত সুন্দর এত মনোরম এত নিখুঁত ভাবে কি 
করিয়া যে তাহারা অঙ্কিত করিল, ভ/বিলে বিস্ময়ে অভিস্ুত হইতে হয়। আজকাল মেয়েদের 
শাড়ীর উপর এবং পুম্তকের কভারে কত প্রকণর রেখাচিত্র (16575) দেখি, কিন্ত তাহাদের 
একটীরও অজ্জস্তার এই রেখাচিত্রগুলির মহিত তুলর্না হয় কিন! সন্দেহ । অজন্তার এই চিত্রগুলি 
নকল করিয়া সাড়ীতে বা পুস্তকের কভারে অস্কিত করিয়া! দিলে সাড়ীর ও পুস্তকের সৌন্দর্য 
যে শতগুণে বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সন্দেহ নাই , এবং তখন এই সাড়ী ও পুম্তকগুলি যে কিপ্রকার 
রুচির পরিচয় প্রদান করিবে, তাঁহ। সহজেই অনুমান করা যায় । 

এখন ভাবাত্মক ছবিগুলির কথ কিছু বলিব। দেওয়ালের গান্রে অঙ্কিত এই চিত্রগুলি বুদ্ধ- 
দেবের জন্ম কর্ন ও মৃত্যুর ঘটনাগুলি উজ্জ্বলতাবে চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছে। জাতক 
হইতে এই সমস্ত গল্প সংগৃহীত হইয়াছে । এই গল্পগুলি চিত্রে যে কি সুন্দর আকার ধারণ 
করিয়াছে, তাহা তীহার। বুঝিতে পারবেন না যাহারা কখনও এই চিত্রগুলি দেখেন নাই। 
কত যে চিত্র আছে তাহার সংখ্যা নাই-_অজন্তা এক সুবৃহৎ 71001৩05116 7) গুহার 
ভিতরে, দেওয়ালে উপরে, নীচে, প্রত্যেক যায়গায় চিত্র অস্কিত আছে; এমত স্থান নাই, যেখানে 
চি্র নাই; বুদ্ধদেবের ঘটনাবন্থল জীবনের কত ঘটনাই থে অঙ্কিত আছে কে তাহার হিসাব 
করিবে? জরা, রোগ ও মৃত্যু দেখিয়া তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইলেন. কিরূপে তিনি তাহার 
নিদ্রিত পত্বী পুত্রের নিকট ₹ইতে বিদায় লইলেন, কেমন করিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন, 
কোথায় তিনি অঙ্থে আরোহণ করিলেন, কোন্‌ বৃক্ষতলে তিনি মহাসমাধিতে বসিলেন,মা য়াবিনী- 
গণ কি ভাবে গ্রলুন্ধ করিল, তাহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই পুঙ্থনুপুঙ্খত|বে মনোরম চিত্রে 
অস্কিত রহিয়াছে । কোথাও [তিনি শিষ্যদিগকে শিক্ষা! দিতেছেন, কোথাও তিনি ভিক্ষাপান্র 
হস্তে ভিক্ষায় বাহির হুইয়াছেন। এক চিত্রে দেখিলাম তিনি কমগুলু হস্তে ভিক্ষা! করিতেছেন, 
তাহার পত্বীর নিকট । কি মহান, কি পবিত্র বে সুখের ভাব, চোখ হইতে এক করুণার ঝরণ! 
যেন ৰবরিয়া পড়িতেছে। পত্বীর মুখের উপর যে ভাবের সমাবেশ দেখিলাম তাহ! বিক্পেধণ 
কর অস্সভব। তিনি তাহার পুত্রকে অগ্রে ধরিয়া! যেন মিনতির স্বরে বলিতেছেন “আমি 
আর কিদ্বিব? আমার সবই তুমি গ্রহণ কর, জামার ছেলেকে নেও আর আমাকেও 
তুমি তোমার পদতলে স্থান দেও, "ছেলেটির ঠোটের উপর কেমন করিয়া! যে লাল রংটূকু 
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ঘেওয়া লইয়াছে, যেন লাল ঠোটটুকু হাসিয়া হালিয়! অভিমান্তরে বলিতেছে “' তুমি ত 
আমারই বাবা”, ছেলেটির এই মুখের হাসিটুকু কি মধুর! এক হ্ব্গায় চাব তাহার সমস্ত 
মুখের উপর ছড়াইয়া আছে। আর একটির চিত্রের নাম বোধিদত্ব--বৃদ্ধদেবের এক মছাপবিক্র 
প্রতিসৃষ্তি। পৃথিবীর সমস্ত ব্যথা বেদনার কথ! তিনি ষেন শুনিয়াছেন, করুণায় ও সমবেদনায় 
তাহার হৃদয় যেন গলিয়৷ পড়িতেছে; কি এক শাস্তি ওসাত্বনার বাণী তাহার শ্রীমুখে 
রহিয়াছে । তাহার মাথার মুকুটটী এক অন্যাশ্চর্যা পদার্থ; রেখাগুলি কতভাবে আকিয়। 
বাকিয়া ষে এদিক ওদিক গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। মুকুটটা কেমন ধীরে ভক্তিভরে 
তাহার মাথায় সংলগ্ন আছে। 

প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীপুরুমের মাথায় মুকুট দেখিলাম । এত মুকুট, কিন্ধু কোঁন মুকুটই 
অন্ক এক মুকুটের অনুকরণ নহে , প্রত্যেক মুকুটই বিভিন্ন । কত বৎসর ধরিয়া কত ছাত্র 
মিলিয়া মে এই সব চিত্র অস্কিত করিয়াছে--কে আজ গণনা করিবে ? কাগজের উপর পেশ্নিল 
দিয়। রবার ঘসিয়া এই চিত্র অঙ্কন কর] হয় নাই, দেওয়ালের উপর গোঁবর লেপিয়া এই স্বপ্ন 
রাজ্য স্যটি করা হইয়াছে । গোবর শুক।ন মাত্রই তুলির দ্বারা নানারঙ্গে নানাজনে নানাচিন্ত 
অঙ্কিত করিয়াছে । অতীতের অধহ্লায় ও সময়ের আক্রমণে অনেক চিত্রই আজ নষ্ট হইয়। 
গিয়াছে, [9193651 ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক রং মলিন হইয়াছে । কিন্তু অনেক রং যে এখনও 
এতারৃশ উজ্জ্বল আছে-_তাহাই আশ্চর্য্য ব্যাপার । খন দেওয়ালে ও স্তস্ভে সমস্ত চিত্রই 
সম্পূর্ণ আকারে ছিল, রংগুলি জীবস্তভাঁবে চিত্রগুলির শো! বর্ধন করিতেছিল_-তখন কি এক 
মায়ারাজ্যই না এখানে সংস্থাপিত ছিল। স্বর্গ হইতে যেন এক রঙীন চিত্র অজস্তায় 


অবতীর্ণ হইয়াছিল। 
শ্রাইন্দুভূষণ মজুমদার | 


ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস । 


তৃতীয় অধ্যায় । 


ইউরোপীয় সভাতার মূল উপ।দান কি কি, এবং রোমীয় সাত্াজোর পতনের সঙ্গে সঙ্গে 
এই সভ্যতার জম্মকল হইতেই যে এই সফল উপাদানের অস্তিত্ব এ ক্রিয়া লক্ষ করা যাঁয়, 
তাহা আমরা অঠলোচন! করিয়াছি ! এই উপাদ্দানগুলি কিরূপ বিচিত্রধন্দী ও পরম্পরবিরোধী 
পূর্ব হইতেই তাহার একটু আভাস দ্রিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং এটাও দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছি যে এই সকল পরম্পরবিরোধী মূল তত্বের মধ্যে কোনটিই ইউরোপীয় সমাজে 
গ্রকাধিপত্য স্থাপন করিতত পারে নাই, কোন একটি তত্ব অপর তগুলিকে পরাজিত 
ঘা বিদূরিত করিতে পালে নাই ৷ আমরা দেখিসাছি যে ইহাই ইউরোপীয় সত্যতার বিশিষ্ট 


২০৮ নব্যতারত | ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


লক্ষণ। এখন আমাদিগকে আলোচন1 করিতে হইবে এই সভ্াতার শৈশব ফুগের ইতিহাস, 
অর্থাৎ ইউরোপীয় ইতিহাসের বর্ধর যুগ বলিয়া যাহা সাধারণতঃ অভিহিত হয় সেই যুগের 
ইতিহাঁস। 

এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই এমন একটি ব্যাপার চোখে 
পড়ে, যাহা আমাদের পুর্ব সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। আধুনিক ইউরোপের 
প্রাচীন ইতিহাঁস সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রধায়ের উ্তিহাঁসিকগণ যে সকল মত ও ধারণ! পোষণ 
করিয়া থাকেন, সেগুলি আলোচনা করিলে একট। ব্যপার লক্ষ্য কর! যায় । ষাঁহারা রাজতন্ত্ববাদী 
তাহার বলেন মূলে রাজতদ্ক্েরই ইউবোপীয় সমাজে একাধিপত্য ছিল, অন্তন্তি বিরোধী তত 
পরে আসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। াহার! যাঁজকতন্ত্রবাদদী বা 
অভিজাততগ্্রবাদ্ী বা গণতন্ত্বাঁদী, তাহারাও স্ব স্ব শাসনতন্বের পক্ষ হইতে ঠিক ধীরূপ দাবীই 
করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় সভ্যতার অভ্যুর্থানপ্রণালী বুঝাইতে যে কেহ চেষ্টা কবিয়।ছেন 
সকলেই প্রমাণ করিতে চান যে পরে যতই বিরোধ বৈচিত্র্য আসিয়া পড়ংক না কেন, মুলে 
কিন্ত একটি মাত্র শাঁসননীতির একাধিপত্য ছিল-_কাহাঁবও মতে সেটি রাজতন্ত্র, কাহারও মতে 
যাজকতন্ত্র, কাহার € মতে অভিজ[ততপ, কাহারও ব! মতে গণতন্ত। 

বুলযাভিয়ে (3০912.10%1111675) প্রমুখ এক সম্প্রদায়েব সমাজতত্ববিদ আছেন যাহার! 
ফিউডালিজম্কেই ইউরোপীয় সমাজের একমাত্র মূলতত্ব বলিয়া নির্দেশ করিতে চান। 
তাহার! বলিতে চাঁন যে রোমীয় সাআ্াজোর অধঃপতনের পর বিজেত জাতির হস্তেই, অর্থাৎ 
পরবতী ঝালের টিউটন অভিজতবর্গের হস্তেই সমস্ত অধিকার ও শক্তি আসিয়া পড়ে ; সমস্ত 
ইউরোপীয় সমাজ তাহাঁদেরই অধিকারভুক্ত হয়) এবং পরে রাজবর্গ ও প্রজাবর্গ আসিয়া 
তাঁহাদের হাত হইতে তাহাদের ন্তাধা অধিকাঁর ছিনাইয় লয়। অভিজাততগ্ত্ই হইতেছে 
ইঞ্উরোপাীয় সমাজের আদিম ও যথার্থ স্বরূপ । 

এই সম্প্রদায়ের পার্থেই আর এক সম্প্রদায় দেখা যায়, যাহারা রাজতন্ত্রবাদী,__যথ। 
আবে ছ্যবো (81095 1)1)09)1 তাহার! বলেন ইউরোপীয় সমাজে রাজগখেরই ন্তাযা 
অধিকার । টিউটন অর্থাৎ জন্্দান রাজগণ প্রাচীন রোমীয় সম্তাটগণের সমস্ত অধিকাঁরই 
উত্তরাধিকারশ্থত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন । গল্‌ (০981) প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণ তাহাদিগকে 
আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বসাইয়াছেন। তাছারাঁই একমাত্র স্তাধা অধিকাঁব সুত্রে রাজ্যশালন 
করিয়াছেন । অভিজাতবর্গ যাহা কিছু আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহ! রাজবর্গের 
স্তাষ্য অধিকারের উপব হস্তক্ষেপ করিয়াই করিয়াছিলেন। 

আর এক সম্প্রদায়ের সমাজতত্ববিদ আছেন যাঁহাদ্দিগকে গণতন্ত্রবাী ব। প্রজাতগ্রবাদী 
বলা যাইতে পারে । আবে গ্ত মারীর (4১0৫ এ৩ 241)15) গ্রস্থাবলী পাঠ করুন, দেখিবেন 
তাহার মতে পঞ্চমশতাব্দ' হইতে সমাজের শানন ও কর্তৃত্ব তার জনসংঘের হাতে আসিয়াছে, 
স্বাধীন প্রজা বর্গ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে সম্মিলিত হইয়া যে প্রজাতন্ত্র গণসংঘ গড়িয়া তুলিলেন 
তাহারই হাতে সমজ্ঞ অধিকার আলিয়। পড়িল । পরধত্ীকালে অভিজাত বর্গ ও বাজন্তবর্গ 
গ্রজাসংঘের এই আদিম স্বাতন্ত্রয কাড়িয়া লইয়া নিজ নিজ অধিকার ও সম্পদ্‌ বাড়াইয়া 


ভাদ্র, ১৩৩১] ইউরোপীয় সত্যতার ইতিহাস ২০৯ 


লইয়াছেন। ইহাদের আক্রমণ হইতে প্রজাসংঘ আত্মরক্ষা করিতে পারিল ন! বটে, কিন্ত 
এটা সত্য যে মূলে সমাজশাসনব্যাপারে প্রজাসংঘেরই কর্তৃত্বাধিকার ছিল। 

এই ত গেল তিন পক্ষের দবী। কিন্তু ইহাদের সকলের দাঁবী ছাড়াইয়া আর একটি 
শক্তি মাথ। তুলিয়। ঈ/ড়াইয়।ছে,_-সেটি হইতেছে খৃ্ীঘ যাজকতন্ত্র বা চর্চ (005701)1 এই 
শক্তি তরফ হইতে দাবী করা হয় যে চর্চের অধিকার ভগবদ্দত্র অধিকার) ভগবছদেস্ 
সাধনের জন্য চর্চের আবির্ভতীব; চর্জের চেষ্টাতেই ইউরোপে সভ্যতা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে; সুতরাং ইউরোপীয় সমাজ শাসনে চর্চেরই ন্াষ্য অধিকার, চচ্চই ইউরোপীয় 
জগতের একমাত্র সগ্রার্জী | 

এখন দেখুন আমাদের কি অবস্থা দীা়াইল। আমরা মনে করিয়াছিলাম ইউরোপের 
ইতিহাসে কোন একটি শক্তি অপরাপর শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাভব করিয়া একেশ্বরভাবে যেন্কখনও 
কর্তৃত্ব করে নাই একথাটা বেশ গ্রাম।ণ করিয়! দিয়াছি; এই সকল বিরুদ্ধ শক্তি যে বরাবর 
পাশপাশি কাজ করিয়াছে, কখনও বা পরস্পর বিরোধ করিয়াছে, কখনও পরস্পরের সহিত 
মিশিয়! গিয়াছে, কখনও বা পরস্পরের মধ্যে সামগ্জন্ত করিয়া লইয়াছে, এই কথাটাই যেন পুর্কে 
গ্রতিপন্ন করিয়াছি! অথচ দেখুন এই প্রথম পদঙ্গেপেই একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত দেখা যাইতেছে 
যে ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবযুগেই, বর্ধর ইউরোপের মধ্যভ।গেই এই সকল বিরুদ্বশক্তির মধ্যে 
একটিমাত্র-_-সে রাজশক্তিই হউক ঝ৷ প্রজাশক্তি হউক, অভিজ।তশক্তিই হউক বা যাজকশক্তিই 
হউক--ইহাঁদের মধ্যে একটি মাত্র শক্তিই সমাজে একাধিপত্য করিত। এবং শুধু একটিমাত্র 
দেশে নয়, ইউরোপের সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে এই সকল বিরুদ্ধ শক্তি এই একাধিপত্যের 
দাবী করিয়া আনিয়াছে। যে সকল পরম্পরবিরোধী ই্তিহাসিক মতবাদের উল্লেখ করিলাম 
সেগুলি সকল দেশেই দেখিতে পাওয! যায় । 

ইতিহাসিকের পক্ষে এই ব্যাপারের মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে। 
আধুনিক ইউরোপের আদিম যুগে স্ব স্ব অধিকার সম্পূর্ণ ও অথণ্ড ছিল বলিয়া এই যে বিভিন্ন 
শক্তি পরস্পরবিরোধী দ্বাবী উপস্থিত করিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে নিরপেক্ষ খ্রতিহাসিক 
দুইটা সূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিতে পারেন। প্রথমটি হইতেছে শাঁসনক্ষেত্রে স্তাধা অধিকারতন্ব ; 
অর্থাৎ যে কোন শাসনশক্তি সমাজের উপর কর্তৃত্ব করিবে, তাহার কর্তৃত্ব করিবার কোন 
আইনসঙ্গত অধিকার জাছে কি না তাহার বিচার ৷ শাসনাধিকার লইয়া এই হযে বৈধাবৈধ 
বিচার, এরূপ বিচারের আবশ্তুকত]| জাছে বলিয়! ষে ধারণ! তাহ! ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে 
অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতীয় তথ্যটি হইতেছে বর্বর ইউরোপের সামাজিক 
অবস্থার ষথার্থ খ্বরূপ ও বিশিষ্ট প্রক্কতি। 

এখন দেখা বাক পূর্বোক্ত এ বিরোধের মধ্য হইতে এই তথ্য ছুইটি কিরূপে বাহির করা 
যায়। 

এই যে যাঁজকতন্্র, রাজতন্ত্র অভিজাততন্তর ও প্রজাতগ্্র, এই সকল বিভিন্ন শক্তি-_ 
প্রত্যেকেই দাবী করিতেছে বে সর্বপ্রথমে সমাঁজশাসনে তাহারই অথণ্ড অধিকার ছিল, 
ইহা ছারা তাহায়। বাহ্বিকপক্ষে কি দাবী করিতেছে? তাহার! প্রত্যেকেই কি দাবী করিতেছে 
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ন। যে সমাজশাসনে একমাত্র তাহারই বৈধ অধিকার 7 রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রাচীনত্থের উপবই 
ন্াষ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত--:ক কতদিন ধরিয়! অধিকার ভোগ করিয়াছে তাহ!রই দ্বার! তাহার 
অধিকারের ন্যাধ্যত| বিচাব হয়। আপেক্ষিক প্রাচীলাত্বর দোহাই দিয়াই বিভিন্ন পক্ষ স্ব স্ব 
অধিকার প্রতিষ্ঠ। করিবার চেষ্টা করে, স্ব স্ব শক্তির বৈধত। প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। লক্ষ্য 
করিবেন যে এই চেষ্টা কেবল একপন্সে আবদ্ধ নে, সকল বিরুদ্ধ শক্তিরই এ এক চেষ্টা, সমাজ 
শাসনে আমারই যে একমাত্র স্তাধ্য অধিকাব, সকল পক্ষই ইহা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। বর্তমান- 
কাঁলে আমব। মনে কবিতে অভ্স্ত হইয়াছি যে রাজশক্তিই কেবল ন্যায্য অধিকারের দাবা 
করেন। বাস্তবিক এটা আমাদেব ভুল, সকল প্রকার শাসন পদ্ধতির এই অধিকাঁরবৈধতাব 
দাবী রহিয়।ছে । আমবা ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি যে ইউারাপীর সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গই এই 
দাবী উপস্থিত করিয়াছেন । ইউরোপেব পরবন্তী ইতিহাস আলোচনা করিলে ও দেখা যাইবে 
যে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রক্কৃতির সমাজব্যবস্থ। 9 শাসনতস্ত্ের মূলে এইরূপ একটা! সাধ অধিকাবেব 
দাবী রহিয়াছে । ইটালী ও সুইটুজার্লাগ্ডর অভিজাততদ্ব ও গণতন্ব, সান্মাবিনোর সাধারণ 
তন্ত্র, ও ইউরোপের বড় বড় রাজ-ছ, সকলে স্ব স্ব দোশ স্ব স্ব শাসনশক্তিকে একমাজ্জ স্ত।য্য 
অধিকারী বঙ্গিয়। প্রচার কয়িয়া আসিয়াছেন। এব* সর্বপাধারণ কর্তৃক স্তাষ্য অধিকারী 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়ছেন। সকলেই স্ব স্ব শাসন পদ্ধতিব প্রাচীনত্ব 9 সনাতনত্বেব 
উপর নিজ নিজ অধিকারের স্টায্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

ইউরোপ ছাঁভিয় অন্তান্ত দেশেব ও অন্যান্ত যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এই 
তথ্যের সন্ধান পাইবেন । এমন কোন দেশ নাই, এমন কোন যুগ নাই যাহাতে কোন না কে!ন 
গ্রাকাবের সমাজব্াবস্থা বা শাসনতম্ব নাই, এবং এমন কোন শাসনতন্ত্র নাই যাহাব মুলে 
প্রাচীনত্ব বা মন।তনত্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বৈধ অধিক।বের দাবী নাই । 

এই যে বৈধ অধিকবতন্ব ইহার তাৎপর্য কি? ইহ।ব উপাদ্দানই বাকি কি? 
কিরূপেই বা এই তত্ব ইউরাপীয় সভাতায় প্রবেশ লাভ করিল ? 

সমন্ত শাসন শক্তির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাঁয় বাছবল ব্যতিরেকে কোন শক্তির 
প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আমি এ বলিতে চাই নাঁষে কেবল মাত্র বাছবলেই তাহাদের উত্তব, 
বাছবল ছাড়! অস্ত কোন আঁধকার যদি তাহাদের না থাঁকিত তাহা! হইলেও যে তাহার! 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত এ কথা আমি বলিব নাঁ। বাহুবলে দাবী ছাড়া অন্তান্ত দাবীরও 
যে আবশ্তকতা ছিল তাহা ত স্পষ্টই দেখ! ধায়। সমাজের প্রয়োজন অনুসাবে, সমাজ প্রচলিত 
রীতিনীতি মতামত প্রভৃতির অবস্থা অনুদারেই এক একটি শাসনতয্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্ত 
এটাও লক্ষ্য না করিয়! থাকা যায় না যে জগতে যত প্রবাঁর শাসনতন্ত্র আছে, সে রাজতন্ত্রই 
ইউক ব! প্রজাতন্ত্ই হউক, সকলেই মুল কিছু না কিছু পরিমাণে বাহুবলের সংস্পর্শে কলঙ্কিত । 

অথচ কোন শ/সন শক্তিই ত্বীকাব করিবে না যে বাহুবলেই তাহার উদ্ভব । শক্তিদ্বারা, 
বাহুবলের দ্বারা যে ন্যায্য অধিকাৰ প্রতিষ্ঠিত হয় না, বাছবল একমাত্র সন্ধল হইলে যে শাঁসনাধি 
কার জন্মাইতেই পারে না, একথ! জগতের সমস্ত শামন তন্ত্রই সহজসংস্কারবশে অবগত আছেন। 
এই জন্কই প্র/চীন কালের ইতিষ্কান আলোচন। করিতে গিয়া যখন দেখিতে পাই নান! গ্রতিষন্দী 
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শক্তির সংঘর্ষ চাঁলতেছে, সমাজের শাস্তি শৃঙ্খল! বিধ্বস্ত করিম! পরস্পরের বলপরীক্ষা চলিতেছে, 
তখন দেখি প্রত্যেক পক্ষের তরফ হইতে একই দ্বাবী উঠিতেছে « আমিই প্রাচীন, আমিই 
সনাতন ; এখন একটা বাহুবলের দ্বন্দপরীক্ষা! চলিডেছে বটে, কিন্তু মূলে আমার প্রতিষ্ঠা 
বাহুবলের উপর নহে; অন্ত দাবীর বলে, অন্ত অধিকার সুত্রে জামার প্রতিষ্ঠা ; খন যে 
অশাস্তি বিগ্রহের মধ্যে আমাকে লিড দেখিতেছ, ইহার পুর্বে সমাজ আমারই দখলে ছিল; 
'আমারই অধিকার স্তায়সঙ্গত অধিকার; এখনই কেবল এই সকল প্রতিদ্বন্্ী জুটিয়। আমার 
ন্যাধা অধিকার লইয়! টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে» 

ইহা হইতেই গ্রমাণ হইতেছে যে রাজটনতিক ক্ষেত্রে বৈধ অধিকারতত্ধ শক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহার প্রতিষ্ঠা অন্তর | বাস্তবিক পক্ষে এই যে বিভিন্ন প্রতিবন্থী শক্তি অন্তুতঃ 
তত্বের হিসাবে বাহুবলের দাবী অস্বীকার করিতেছে, ইহ।র তাঁৎপর্যা কি? তাহার! নিজেরাই 
ঘোষণা করিতেছে যে রাজনৈতিক অধিকারতন্বের মুল বাহুবল নয়, অন্ব্র ) যুক্তি ও 
যায় ধর্ের উপরই ইহার গ্রতিষ্ঠা; এবং সকলেই নিজ নিজ শক্তি যে ুক্তিমূলক, স্যা়মুলক 
তাহাই প্রচার করিতে চাঁহিতেছে | তাহাদের প্রতিষ্ঠ] যে কেবল বাহবলে একথ! কেহ 
মনে করে ইহা চাঁন না বলিয়াই তাহার! প্রাটনাত্বর দোভাই পিয়া অন্ত ভিত্তিব উপর তাহাদের 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। অতএব শীসন।ধিকাঁরবৈধতাব প্রথম লক্ষণ ঈাড়াইল এই 
ষে এ বৈধতা বাসবলের দাবী অস্বীকার কবে এবং একমাত্র নৈতিক শক্তির দাঁবী, যুক্তির দবী, 
সায় ধর্শের দাবীই গ্রাহা করে। এই শেষেক্ত মুল হইতেই অধিকারটবধতাতন্বের উদ্ভব ও 
বিকাঁশ। কিন্তু এই বিকাশসাধনে প্রাচীনত্ব ও দীর্ঘকালবাপ্ডতি সহায়তা করিয়াছে । কিরূপে 
করিয়াছে তাহ। এবার দেখা যাঁউক। 

কার্ষ্যতঃ বাছবলেব সাহাঁষোহ সন্দপ্রকার শ।সনতদ্ব ৪ সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়। 
তৎপর মময় যত অতীত হইতে থাকে, ততই কালের ধর্মে বাহুবলের, বাহ্শক্তির ক্রিয়াকলাপ 
পরিবর্তিত হইতে থাকে, সংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে থাকে । সমান্ম অনেক দিন ধরিয়া টিকিয়! 
থাকার দরুণই, সমাজ মানুষ লইয়! গঠিত বলিয়াই এই পরিবর্ুন। এই সংস্কার সাধিত হয়। 
মানুষ নিজের অন্তরের মধ্যেই শৃঙ্খলা, যুক্তি ও ন্ায়ধর্ম বিষয়ে কতগুলি ধাঁয়গ! 
পোষণ করিয়] থাকে ; সে সেই ধারণাগুলি নিদের জীবনে ও সামাজিক জীবনে অন প্রবিষ্ট 
করাইতে চাঁয়। সে অবিরামভাবে এই কাধ্যসাঁধনে নিরত ; এবং যে সমাজের মধ্যে তাহার 
কার্ধ্যক্ষেত্, মে সমাজ যদি টিকিয় যায়, আকম্মিক বিপ্লব বা অন্ত কোন কারণে সামার্িক 
জীবনের গতিগ্রবাহ যদ্দি বণ্ডিত না হইয়া যায়, তাহা! হইলে তাঁহার চেষ্টার ফলও কিছু ফলে। 
মানুষ তখন থে সামাক্তিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজের জীবন যাপন করে, সেই সামাজিক ব্যবস্থাকেই 
যুক্তিসূলক, নীতিসুলক ও ন্াযা অধিকারসুলক মনে করিয়া লয়। 

মান্তষের চেষ্ট। ছাড়া বিধাতারও এমন একটি বিধান আছে যাহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
শৃ্লা, যুক্তিযুক্ত! ও স্তাঁরধর্্ম ব্যতিরেকে কোন সমাঁজই টিকিয়৷ থাকিতে পারে লা। এ 
বিধানের অন্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হওয়। অসম্ভব, প্রাকৃতিক জগৎ যেরূপ বিধানের দ্বার! 
নিয়জ্িত এও সেইরূপ বিধান । কোন একট! সমাজ যদি অনেক দিন ধরিয়া টিকিক়্া থাকে, 


২১২ নব্ভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ু, ৫ম সংখ্যা 


তাহা হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে সে সমাজ একেবারে বুদ্ধিবিচারবর্জিত ব| 
ধর্বর্জিত নহে, থে বিচারবুদ্ধি, সত্যনৃষ্টি ও ভ্তাঁয়বোধ সমাজকে জীবনশক্তি দান করিতে 
একমাত্র সমর্থ, তাহা হইতে সে সমাঞ্জ একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। উপরন্ত যদি দ্বেখা যায় 
যে এ সমাজ গ্রমশঃ বিকাশপ্রাণ্ড হইতেছে, ক্রমশঃ পুটি ৪ শক্ষিলাভ করি হছে, ভীহার শাসন, 
তাহার ব্যবস্থ। দিনে দিনে অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাঁভ কবিভেছে, তাহ! 
হইলে বুঝিতে হষ্টবে যে কালের গতিব সঙ্গে সঙ্গে সে অধিকতর পরিমাণে বিচারবুদ্ধিঃ 
স্তায়বোধ ও যথার্থ অধিকার অর্জন কবিয়া চলিয়াছে বলিয়াই তাহার এই উন্নতি। 

তাঁহা হইলে দেখা যাইতেছে যে জগদ্যাঁপ|রের মধ্যেই, এবং জগদ্বাাপাব হইতে মানুষের 
মনের মধ্যে এই বৈধমধিকারতন্ব অন্ুস্াত রহিয়াছে । এই তন মুল প্রতিষ্ঠ' ও প্রথম 
উদ্ভব, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে, ধর্মবোধ' বিচার বুদ্ধি ও সত্যৃষ্টি হইতে; পরে কালব্যপ্ডিতে 
ইহার পুষ্টি হয়, কারণ দীর্ঘকাঁলস্থায়িতের দ্বারা ইহাই কতকট। পবিম।ণে প্রতিপন্ন হয় যে 
বাস্তবঘটনার মধ্যে ধর্খের প্রতিষ্ঠ।, শ্ঠ।য়ের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে, বাহাজগতের মধ্যে যথার্থ বৈধ 
অধিকারতত্ব প্রবেশ লাভ করিয়াছে । আমর! যে যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে 
যাইতেছি, সে যুগে দেখিব রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্, গণতন্ত্র ও যাঁজকতস্ত্রে্র শৈশবশয্যার উপবে 
পণ্ড শক্তি ও মিথ্যাচার আপন অ!পন ছায়! বিস্তার কাঁবয়া আছে; সর্ধন্রই দেখিবেন পশশক্তি 
৪ মিথ্যাচার অল্পে অল্পে কালের নিয়োগে সংস্কৃত হইয়া উঠিতেছে, ভ্তাঁধ্য অধিকার ও সত্যবোধ 
ক্রমশঃ সভ্যতার মধ্যে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। সমাজব্যবস্থার মধ্যে 
এই যেন্তায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা, ইহা হইতেই ধাপে ধাপে শাসন ক্ষেত্রে বৈধ অধিকারেব 
ধারণ! পরিস্ফুট হইয়| উঠিয়াছে , এইরূপেই আধুনিক সভ্যতার মধ্যে এই ধারণা, এই তন্ 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিল। 

অতএব যখন বিভিন্ন সময়ে ন্য!ঘ-ধর্দনিরপেক্ষ স্বেচ্ছাতন্ত্র শক্তির পক্ষ হইতে এই বৈধ 
অধিকার তত্বের দোহাই দিবার চেষ্টা হইয়াছে তখন এই তন্থাটকে ইহার প্রকৃত সূল হইতে 
বিকৃত কর৷ হইয়াছে। স্বেচ্ছাতন্ত্রের ধবঞ্জা হওয়া দূরে থাকুক, স্তাক্ম ও সত্যের নামেই এই 
তত্বটি জগতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । এ তত্ব কখনও একপক্ষপাতী হইতে পারে 
না) ইহা কাহারও একচেটীয়! সম্পত্তি হইতে পারে না; যেখ।নেই সত্য ও স্তায়ের প্রতিষ্ঠা 
সেখানেই এই তত্বের উদ্ভব হয়। ইহা স্বাধীনতার পক্ষেও প্রযোজ্য, শক্তির পক্ষেও প্রযে।জ্য, 
ইহ! ব্যক্তিবিশেষের অধিকারও বিচার করিতে পারে, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের 
বিচার করিতে পারে। আমরা ধত অগ্রসর হইব তত দেখিব নান! বিভিন্ন প্রক্কৃতিব 
পরম্পরবিরোধী সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই তন্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 

রাঁজতদ্রেষ মধোও ইহার যেব্ধপ প্রতিষ্টা, মধাযুগের ভূক্কামীতগ্থের মধো, ফ্লাণ্ডাস' ও 
জান্ম(নীর গৌরবতগ্ত্রের মধ্যে এবং ইটালীর জনতন্ত্রের মধ্যেও ইহার মেইরূপ প্রতিষ্ঠা দেখা 
যায়। আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধো এই তৰটি বিস্তৃত হইয়! তাঁহ(দিগকে 
একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি দান করিয়াছে, এবং আধুনিক সভাতার ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই 
তন্তটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়া লওয়া প্রয়োজন । 


ভাদ্র, ১৩৩১ ] ব্যাত্রধর্শ ২১৩ 


এই ত গেল প্রথম তত্ব, াধুনিক সভ্যতার নান। বিরুদ্ধ উপাদানের তরফে 
একই কালে ষে প্রাচীনত্বের রাবী, তাহা হইতে আর একটি দ্বিতীয় তথ্য থে উদ্ধার করা যাস 
পূর্বে বল! হই য্লাছে এখন সেইটির আলোচন। করা! ষাউক। সে তথ্যটি হইতেছে ইউরোপের 
বর্ধরষুগেয় যথার্থ প্রকৃতি । ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গই দাবী করিয়া থাকে যে এই 
যুগে সমগ্র ইউরোপে তাহাবই একমাত্র অধিকার ছিল; সুতরাং এটা নিশ্চয় যে এষুগে 
কাঙাঁরও একাধিপত্য ছিল না! | জগতে কখনও যদি একমাত্র সমাজব্যবস্থার প্রাধান্ত থাকে 
তাহ! হইলে সেটাকে চিনিয়! লওয়। তত কঠিন হয ন।। দশম শতাব্দীতে আদিয়৷ ্িধাশৃস্ত 
হইয়া বলিতে পাবি যে এ যুগে ভূম্বামী তন্বের প্রাধান্ত, সপ্তদশ শতাব্দীত ষে বাজতন্ত্রের 
প্রাধান্ত, একথ! জোব করিয়া বলিতে আমাদেব কোন সঙ্কোচ হইবে পা, ফ্রাগাসেরি পৌবতন্ব বা 
ভারতীয় জনতন্ত্রাষ্্গুলির দ্রিকে দৃষ্টি নিঙ্গেপে করিলে আমরা তৎক্ষণাৎ বলিতে পারি 
যে ইহাদের মধ্যে প্রজাতদ্বতন্বের আধিপত্য । যেখানে বাস্তবিকপক্ষে সমাজে কোঁন বিশেষ 
শক্তির আধিপতা বা প্রাধান্ আছে, তাহা বুঝিতে কোন ভুঙগ হইবার সম্ভাবনা নাই। 

অতএব ইউরোপীয় সম্ভাতার উৎপত্তিক।লে কাহার প্রীধান্থ ছিল এই লষ্য়া বিভিন্ন 
শাসনতব্বেব মধো যে কলহ তাঁহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাহারা সকলেই 
এককালে পাশাপাশি বর্তমান ছিল, এবং কে'ন শাসনতন্ত্বেরই গ্রাঁধান্ত এতটা! ব্যাপক ছিল না 
যে তন্থারা সেই সমাজের নামকরণ বা আক্কতিপরিচয় হইতে পারে । (ক্রমশঃ ) 

ীযুক্ত বিনযবূম(র সরকার এম এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশা সাহিতা সংরঙ্গণ গ্রন্থাবলীর 
অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাঁহিতাপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত | 


জ্ীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 


ব্যাস ্রধর্ম 


গত কয়েক বৎসর ধরিয়। আমাদের দেশে স্বরাজ, শ্বায়ত্বশাসন বা হোমরুল বিষয়ে 
বিস্তর আলোচন] আন্দোলন গপ্রসভৃতি হইতে থাকায় আমাদের ভাগ্যবিধাতারা এই সম্ধন্ধে 
একটা না একটা মতামত না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
উদ্দারভাবে আমাদের আশা আকাঙ্ছার প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং অনুগ্রহ জাঁনাইয়াছেন, 
তবে কিন! এইটুকু পুনশ্চ দিয়াছেন যে ওসব বিষয় তাড়াতাড়ি অথব1 রাতারাতি হইবার 
বিষয় দয়। আর অপর একদল, ধাহারা কথায় অত মার প্যাচ বোঝেন না, অথব! 
বুঝিলেও ঠিক ব্রাকেটের মধো পদাঘাত্ত করাট। পছন্দ করেন না পরম্ধ তদপেক্গা সুম্পষ্টভাৰে 
পদ|ধাঁত করা! বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাঁহার! খোলাখুলিই বলিয়ছেন যে এট সমস্ত আমাদের 
দাবী দাওয়া বাতৃলের প্রলাপ মাত্র, শুধু তাহাই নয়, একান্ত অস্ত ও অপ্রাসঙ্গিক, কারণ 
ভারতবর্ষ তাহার! অসিবলে জঞ্জ করিয়াছেন এবং অসিবলেই তাহ রাখিবার সম্বল রাখেন 
এবং এ সন্বন্ধে যাহারা কোন কথা বলিতে বা প্রতিবাদ করিতে আসে তাহাদিগকে 


২১৪ নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


ত্রিটিশসিংহের 18৫ 0981765 অথবা ব্যান্জরধন্ম প্রদর্শনছ।র! সায়েস্তা রাখিতে হইবে। 
( কথাটা! একটু জীববিজ্ঞানের বিরোধী হইল পাঠক মাপ করিবেন ।) 

আমর! অবশ্ত তাহাতে অত্যন্তই বিরক্ত হইয়। থাকি, অপমান যে হইল সে জন্য অবশ্থয 
ততটা নয়, কারণ সেট! উভয়েত্রই প্রায় সমান । তবে অপর্বান করিতে হইলেও সেট! ভদ্রতাবে 
করাই বাঞ্ছনীয়, স্পষ্টতঃ দ।তখিচুনীটা পরম অভব্য বলিয়! মনে হয়। মভাঁমুভব উদার 
সদয় মার্জিতরুচি ভারতবন্ধুগণ একবাক্যে এরূপ অভদ্রতার তীব্র গ্রতিবাদ করিয়া! থাকেন 
কিন্তু স্থির ভাবে ভাবিয়। দেখিতে গেলে কি মনে হয় না ষে শেষের জবাবটি কিছু কড়া রকমের 
হইলেও সেইট।ব ভিতরই সাঁরবত্ব! বেশী? “ন ঝুয়াৎ সত্যমপ্রয়ম্” এই ভদ্রজনোচিত উপদেশের 
ইহ বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু হিতকারিত্ব ও মনোহারিত্ব এই ছুটা গুণের শেষোক্তটিব 
কিছু অভাব থাক1 সত্ত্বেও প্রথমোক্তটিব অভাঁব যদি না থাকে তবে ইহাকে গ্রহণ কবা সম্বন্ধে 
বোধ হয় কাহারও বিশেষ মতভেদ হইবে ন1। 

সত্য কথ! বলিতে গেলে, শুধু ই'রাজ কর্তৃক ভারতাধিকার নয়, প্রাচীনকাল হইতে 
আরম্ত করিয়া! এই অর্বাচীন বি*শশতাব্দীর মহাঁসমর পর্যান্ত, সকল দেশের ইতিহাঁসেই 
কি আমর! দেখিতে পাহ না যে (1201-082116165 ব! ব্যাস্বধর্মের সপ্তাব অসন্থাবের উপরই 
জয় পরাজয় নির্ভর করিয়াছে? একথায় সায় দিতে আমাদের সহসা প্রবৃত্তি হয় না। 
ইংরাজিতে একটা! প্রবচন আছে “151) 19 ছি 0০ 006 6070915176, । সেই প্রবচন সু 
যাঁয়ী আমাদের ইহাই প্রমাণ করিতে ইচ্ছা ভয় যে যখনই কোন সভ্যতা অপর কোন সভ্যতাকে, 
কোন জাতি অপর কোন জাতিকে গ্রাস করিয়াছে এবং অল্লাধিকপবিমাণে তাহার উচ্ছেদ 
সাধন করিয়াছে, তখন পূর্বোক্ত সভ্যতাঁর উৎকর্ষই সেই জয় অধবা সেই সফলতার কাঁরণ। 
আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন দৃষ্টান্ত এই মতকে সমর্থনও করে। প্রথমেই আমরা হয়ত বলিব 
যেউত্তর ও দক্ষিণ আমেষিকায় যে আদিম অধিবাসিগণ ছিল এবং যাহাঙ্দিগের বংশধরগণ 
আজক।ল 2০9০9102091 906010)20 হিসাবে কথঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনধারণ করিয়া আছে, 
উাহাঁরা উচ্চতর, উন্নততরসত্যতা বিশিষ্ট শ্বেতকাঁয় উপনিবেশিকগণের সংঘর্ষে আসিয়া 
উৎস হুইয়! গিয়াছে , উচ্চতব সত্যতাব সঙ্গে নিয়তর সভ্যতার সংঘাত ঘটিলেই কথামালা 
বর্ণিত কাংস্ত পাত্র ও মুন্ময় পাত্র বিষয়ক গল্প অনুসারে শেষোক্টির বিনাশ অনিবার্ধ্য। 
অষ্ট্রেলিয়ার 7391719৩0দিগের সম্বন্ধেণ বোধ হয় একই কথা বলা হইবে। 

এ সন্বদ্ধে কিঞিৎ আলোচনা আবশ্তক । সাধারণতঃ যে অর্থে আমরা সভ্যতাকে 
উচ্চ বা নীচ আখ্যায় অভিহিত করি তাহা কোন্‌ লক্ষণ বিচার করিয়!? আমার ত মনে 
হয় যে জাতি বিগ্যাঁয়। বুদ্ধিতে, ধর্্মনিষ্ঠতায়, সামাজিক আচারব্যবহারে আদর আপ্যায়নে, 
এক কথায় বলিতে গেলে জীবনের কমনীয়তায় ও মাধূর্য্যে অপব কোন জাতি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর তাহাকেই আমরা সভ্যতর বলিয়া মনে করিয়া! থাকি । এভাবট! আমাঁঞের মনে এতই 
দৃঢ়বন্ধ। যে সভ্য বলিলে আমবা ভব্যই বুঝিয়া থাকি । সুতরাং ষে সভ্যতা! যে পরিমাণে 
নস্ত্রতা, বিনয়, ভব্যতা। ধর্্মীলতাব পরিপু্ি সাধনে সহায়তা করে, সে সভ্যতা সেই পরিমাণে 
উচ্চ। এ ধারণা ঠিফ কিনা সে তর্ক এখন করিতে চাই না, কিন্তু ইহাই মোটামুটিভাবে 
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আমাদের সাধারণ ধারণা । তাহাই যদি হয় তবে এই প্রশ্ন তুলিতে আমর! বাধা যে, যে 
সব গুণকে আমর! বিশেষভাবে সভ্যতার লক্ষণ মনে করিয়া থাঁকি সেই সব গুণের প্রাচ্য 
হেতুই কি অষ্ট্রেলিয়া অথব৷ আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ গপনিবেশিক আদিম অধিবামিগণের 
ধ্বংস সাধন করিয়াছে? 15800 অথবা ০91:068এর অনুবত্তী ম্পানিয়ার্ডগণের অথর৷ 
[3০৮90 6০5তে নির্বাদিত কয়েদীদিগের ধন্দনীতি ও সভ্যতা কি এতই উচুদরের ছিল 
যাহার দর*ণ ছুই এক শতাব্দীর ভিতরেই সেই দেশের আদিম অধিবাসিগণ একেবারে লুগ্তপ্রায় 
হইয়া গেল? এতবড় অসম্ভব কথা বোধ কবি কেহ বলিবেননা। কোন কোন গুণে 
তাহারা ষে শ্রেষ্টতর ও দু্ধর্ধতর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত সেগুলি "আমর! যাহাকে সভ্যত! 
মাথা! দিই তাহ] নহে, সেগুলি হইল সেই (16 000016165 | 

এগুলি ত গেল প্রতিপক্ষের দৃষ্টান্ত, স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্ত আর বেশী 
»।তড়াইয় বোধ হয় বেড়াতে হয না, কারণ প্যে দিকে ফিরাই জ্বি” সে দিকেই তাই 
দেখি। ভ্তাকসন 9 দিনেমার জলদন্াদিগেব হাতে প্রাচীন ব্রিটনের ছর্দাশা, মহম্মদঘোরা 
ও সুলতান মামুদের হাতে হিন্দ ভারতের লাস্কনা, অস্ট্গথ, ভিসিগথ, সুয়েভা, আলেমান 
প্রস্তুতি বর্ধর 'জাতিদিগের গ্রকোপে বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংস, এই সমস্ত ঘটনা 
স্প্টতঃই দেখাইয়। দিতেছে যে ব্যাদ্রধশ্থই সেবা ধন, অন্ততঃ রাগনৈতিক ক্ষেত্রে । 

এই সমস্ত দৃষ্টান্তে ও উদ্দাভরণে, বিশেষতঃ এই সিদ্ধান্তে আমাদের মানবোচিত 
আত্মাভিমানে কিছু আঘাত লাগে, তাহা স্বীকার করি। "আমরা মানুষ ও অমানুষ 
জন্থদিগের মধ্যে এমন একটা সুদূর পার্থকা ও "অভিমানের প্রাচীর তুলিয়া পিয়াছি, যে 
কোন বিষয়েই জন্ঘব সামিল হওয়াই যেন মস্ত একট। লঙ্জার কথা। “পণ্ড” অথবা প্জন্ত” 
বলিয়। কাঁহাকেও অভিভাষণ করিলে মানহ!শির মোকদম! অশঙ্কা করা হইতে পারে) 
কিন্তু পশুত্বকে বর্জনীয়ের কোটায় ফেলিয়! আর বোধ হয় জীবনাতিপাত চলিতেছেনা। 
মাঁনবস্থুলভ গর্ব ও মত্ততা ছাড়িয়া স্থির ধীরভাবে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের চক্ষে দেখিলে 
আমর! কি দেখিতে পাই? জগতে জীবনসংগ্রামে টি'কিয়া থাকিতে হইলে অভাব পুরণ 
করিতে হইবে, প্রয়োজনানুষায়ী কাঁধ্য করিতে হইবে, নীতি বা ধর্মের কোন বালাই থাকিবে 
না, বাধাবন্ধহীন ছিধালেশহীন শক্তির প্রয়োগ কনিতে হইবে, ইহায় অধিক বিচারবিতর্কের 
প্রয়োজন নাই। ইহাকেই ব্যাস্রধর্দবের মোটামুটি সংজ্ঞাভাবে গ্রহণ করিলে চলিতে 
পারে। 

যদিও মানুষ নিজেকে বড় মনে করে এবং নিজেকে পঞণ্ডাবাপন্ল মনে করিতে অত্যন্ত 
দ্বণ বোধ করে, তথাপি জাশ্র্যোর বিষয় এই যে ষেখানেই মানুষ এই শাল প্রন্কৃতির সমধিক 
বিকাশ দেখিতে পায় স্ইে খানেই সে সভয় ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকে । যেখানে 
লোকে দেখে যে একট! লোক সহস্র বাধ।বিগ্গ পায়ে ঠেলিয়া সহস্র বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়! 
বিরুদ্ধ শক্তিকে পদঙ্গলিত করিয়! আপন সংকল্প সিদ্ধ করিয়াছে, আপনার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন 
করিয়াছে, তখনই তাহাকে বীগ বলিয়া তাহার পদ্দতলে প্রণত হইয়। পড়ে । তাহার 
কাঁধ্যাবলী ধর্মানুমোদিত না হইতে পারে, শীতিপুত্তকের চতুঃসীমান/র মধ্যেও তাহা না পড়িতে 
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পারে, কিন্তু যদি তাহার বীর্ধ্য, ধৈর্য্য, সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রভৃতির গুণে সে জগতের ইতিহাসে 
সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই সে 01621 পদ্দ বাঁচা হইয়। থাকে | যাহ কিছু 
বহৎ, যাহ! কিছু প্রবল, যাঁহা' কিছু ভযঙ্কর, তাহাই যেন মানবের অস্তনিহিত ষে পাশবতা»' যে 
নগ্ন শরক্তিপ্রিযত রহিয়াছে, তাহাতে ইন্ধন প্রয়োগ করে । সেইজন্তই মানবের ভাষাতেও 
নরশ্রেষ্ঠের অপর ন|ম নরশাদ্দিল। এই আখ্যাতেই মাঞ্জযের অন্তঃস্থিত আকাঙ্ষ! 9 প্রেরণ! 
কোন্‌ দিকে তাহ! অতান্ত স্পষ্টভাবে অভিবাক্ত হইতেছে । এবং আমর! সচরাচর যাহ'কে পুরু 
বাপৌরুষ নামে অভিহিত করিয়! থাকি, তাহাও বোধ করি এই (155: 08116169দিগেব 
সমাবেশের কাছাকাছি একট! কিছু জিনিষ হইবে। স্থৃতরাঁং দেখিতে পাইতেছি যে, 
অত্যন্ত বিশ্ময়ের কথা৷ হইলেও, ব্যাদ্রধন্মই প্রকৃত মন্ুষ্যত, অন্ততঃ সাধারণতঃ আমরা যাঁহাঁকে 
মনুষ্যত্ব বলিয়া থাকি । জানিনা বৃতল্পাঙ্গল মহাশয় আপত্তি করিবেন কিনা; কারণ তিনি 
বলিতে পারেন যে ক্ষীণজীবী মন্তুজের সঠিত মহা প্রাণি বৃহল্লাঙ্গল সম্প্রদায়কে একধর্মাক্রান্ত করা 
অত্যন্ত ধৃষ্টতার কার্ধ্য; তবে অবশ্ত যখন আমরা মহ।প্রাণ সশ্র্দায়কে আমাদের ক্গীণজীবী 
সমাঁজের আদরশরূপে ধরিয়ছি, ওথন তিনি আমাদের মার্জনা করিলেও করিতে পারেন। 

রহস্ত ছাড়িয়। গম্ভীর ভাবে ভাবিতে গেলেও কথাটা কতক পরিম।ণে হেকয়ালীর মত 
শুনাঁয়। কোথায় ম|নুষকে প্র।ণিজগতের অতুযুচ্চে স্থান দিব, না একেবারে মানুষের আদর্শ, 
মানবের পুরুষত্বের আধর হইল 615০ 0৮11029? কিন্তু কথাটাতে এহট! চমকিত 
হইবার বিশেষ কাঁবণ নাই। মান্তষের যে শক্কিমত্ত, শক্তিপ্রিয়চা, শক্তির উপাসনাকে আমরা 
মোটামুটীভাঁবে ব্যপ্রধন্থু বলিষা অভিহিত করিয়ছি, বাস্তবিক কি তাহা মানবের চরিন্রের 
সর্ববিধ দৃঢ়তা ও তেজন্বিতার ভিত্তি পয? আমার ত মনে হয় ঘেজীবনের কিংবা চবিস্রের 
কোমলতা, নমনীয়তা, মাধুর্য বড় জিনিষ নয়, তদ.পক্ষা পাক জিনিষ হইতেছে, সাহস 
ও ম্বাধীনতা | 

এক কথায় বীরত্বই মনুষ্যত্বের ভিত্তি। বীরত্বের মধ্যে অনেক সময়ে নুশংসতা, 
নিশ্্মত! ও নিষ্ুরত। আমিয়। পড়ে বটে, কিন্তু একথাও অবশ্তন্বীকার্য; যে এই বীরত্ব 
হইতেই এ জগতের সকল বড় আন্দোলন, সকল বড় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সকল বড় মহৎ 
কার্ষের উৎপত্তি । ভিতরের মজ্জাগত এই যে শক্তি অথবা 70785 ইহা যখন 
ধ্বংসের কার্য প্রযুক্ত হয় তখন বিভীষিকা! উৎপাদন করে বটে, কিন্তু এই শক্তিই 
খন জগতের মঙ্গলের জন্য, জানচস্ষু উদ্মীলনের জন্য, মন্ুম্ের আশা আকাজ্ষার পরি- 
তৃপ্তির জন্য নিয়োজিত হয়, তখন তাহারও অভাবনীয় ফলোপধায়কত] দেখিয়! আম্‌'- 
দিগকে চম্তকৃত হইতে হয়। সকল সময়ে এই শক্তির প্রয়োজনের সার্থকতা সম্বন্ধে 
নিংসন্দেহ থাক] যায় না» তথ/পি সেই নিরর্থক শক্তির অপব্যয়ও আমাদিগের মনের 
উপর একটা ভয়ঙ্কর আকর্ষণ বিস্তার করিয়। থাকে । যুরোপের ইতিহাসে আমর! 
এই ষে একট! জিনিষের পরিচয় পাই, এই যে একটা উদ্দাম শক্তিলিগ্মার ও 
শত্তিক্ষয়ের দৃষ্টান্ত দেখি, যতই কেননা নিরীহ সত্বগুণোপেত আমরা তাহাকে অবজ্ঞা 
ও বিজ্রপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারি না। 


ভাদ্র), ১৩৩১ ] ব্যান্্রধর্ম ২১৭ 


পেরু কিংবা! ক্যালিফণিয়ার সুবর্ণ খনির লোভে মানুষ কিপ্রকারে সকল প্রকার 
কষ্ট সহ্য করিয়াও দলে দলে মরুপথে ছুটিতে পারে তাহা বরং কতকট! আমরা 
বুঝতে পারি; কিন্তু মধ্য আফ্রিকার শ্বপদ্সঙ্কুল গভীর অরণ্যের ভিতরে, অথবা 
উত্তরমের কিংবা! দক্ষিণ মেরুর চিরতুষারাৃত মক্রতটে অথবা ছুঙ্জম হিমগিরির 
উচ্চতম শিখরদেশে, শ্ুদ্ধমাত্র ভৌগোলিক কৌতুহল চরিতার্থ করিতে মানুষ কি করিয়া 
জীবন পণ করিতে পারে তাহা আমবা কল্পনায় আনিতে পারি না। বানু 
মগ্ডলেব মধ্যে স্ুচারুভাবে বিমান চাঁলনের কৌশল আয়ত্ব করিবার নিমিত্ত কত 
শত লোক যে প্রাণ দান করিল, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু প্রতীচ্যের 
এই উদ্ভমের, উৎসাহের, প্রচেষ্টার যেন আর বিরাম নাই । বিজ্ঞানে, সাছিতো, 
কলায়, কৌশলে, বাণিজ্যে, এক কথায় বলিতে জীবনের প্রায় সর্ধবিভাগেই এই 
শক্তি, এই উগ্ভম নব নব পঞ্থ।র আবিষ্কার সাধন করিতেছে । আমরা অবশ এই 
প্রতীচ্য শক্তিউপাসনাকে 7২020900 (0810 বর্ধরতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন বলিয়া 
মনে করি; এবং ইহা ভাবিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হই যে ওবু যাহ! হউক স্থসভ্য 
খুষ্ঠার ধন্দ এই বর্ধরতার রাশ কতকটা টানিয়া ধবিয়াছে, নতুবা পৃথিবীতে অন্ান্ত 
জাতির বাস করা অসম্ভব হইত । একথা আমিও অস্বীকার করি না। আমারও 
মনে হয় ষে শাস্তরসাম্পদ মৈত্রীমূলক খুষ্টধন্মেক শীতল প্রলেপে যুরোপীয় বর্রতার 
প্রকুপিত বায়ুকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত রাখিয়াছে, কিন্তু তথাপি এই ছুইটা জিনিষ, 
এই বর্ধরতা ও এই বীরত্ব, এই নৃশ'সতা ও এই নিঃশক্কত| একই কারণ হইতে উদ্ভুত 
বলিয়া মনে হয়। হে বেলগ্িয়ম কঙ্গেতে অমানুষিক অত্যাচাঁব করিয়াছে, এবং যে বেলজিয়ম 
স্বদেশে নিভীকভাবে অমানুষিক অত্যাচার সহিয়াছে, তাহা! একই বেলজিয়ম বলিয়া মনে হয়। 
ৃষ্টধর্ম জগতের প্রভূত উপকার করিয়াছে সনেহ নাই, কিন্তু এ রোমানোগথিক বংশের আদিম 
মৌলিক বর্বরত! না থাকিলে বর্তমান জগৎ বিংশ শতাব্দীর জগৎ হুইয়া! উঠিত কিনা সোবষয়ে 
সন্দেহ আছে। অনিগ্রহত্র/স বিনীতসত্ব ভারতীয় তপোবনের প্র(চীন সাধনার উত্তরাধিকারী 
আমার্দিগের হয়ত মনে হইতে পারে যে বিংশ শতাঙ্দীর জগতে এমন কোন মাধুর্য নাই যাহা 
নাহইলে আমাদের চলিত না; কিন্তু বিংশ শতাবীর জগৎ ত আমাদের সেই অভিমানের 
জন্ত নিজেকে কিছুমাত্র দুরে রা'ঝিয়৷ চলিতেছে না, আমাদের সমস্ত বাধা নিষেধ আপতি অগ্রাহ 
করিয়! হুড়মুড় করিয়া আসিয়া! আমাধ্ধের কাধের উপর চাপিয়৷ বসিয়াছে। 

এখন সুতরাং প্রধান প্রশ্ন দাড়াইতেছে ষে আমাদিগের খুষ্টধন্ম 'অথবা বেষ্কবধর্ে 
কাধ চলিবে কিনা । যতদুর দেখা যাগ তাহাতে ত মনে হয় থে “একগাশে চড় দিলে 
অন্ত গাল পাতিয়া দিতে হইবে” এই ধন্মের অগ্ুশীলন করিলে কাল হহতে কাপাস্তরে 
এবং দেশ হইতে দেশাত্তরে দুই গালেই কেবল মুহুমুহুঃ চড়ই খাইতে হইবে; 
প্ৃণাদ্দপি স্থুনীচেন তরোরপি সহিষু্ণ! অমানিনা মানদেন” হরি সম্দা' কীর্ভনীয় কিন! 
সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্ত তাহার অবস্থা যে বিশেষ লোভনীয় হইয়া 
উঠিবে না ইহাতে কোন সংশয় নাই, পরস্ধ ইহাই স্থির নিশ্চিত বলিয়া বোধ হয় যে 
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ভূণের ন্তায় স্ুনীচ হইয়াই চিরকাল কাটাইতে হইবে, ইহা হইতে উচ্চে উঠিবার 
ুরভিসদ্ধি দুঃসাহস বলিয়াই পরিগণিত হুইবে। এই প্রেমের ধর্ম, ত্যগের ধন, 
দ্রীনতার ধর্দকে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় বিবেচনা করিয়াই বোধ 
হয় যে দেশে এক শতাব্দী পূর্বেও 47100) 80118 ৫0. ৪0115 06136170৩0৮ (ত্যাগ 
কর, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে ) এই মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল আব সে দেশ 
061১6100960501) ( অতিমানুষ) এর আদর্শে আচ্ছন্ন হইয়া ও:6160)9,01)0 এরজন্ 
তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত চইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ের বিষয় এই যে দেশে বাই- 
বেলের ধন্ম প্রচারিত সে দেশ হইল শক্তিলিগ্পত আর যে দেশে গীতাধন্মের প্রচার 
সেই দেশ হইল শাস্তিপ্রিয়। কিমাশ্চর্যামতঃপরম্‌। 

বাস্তবিক কি দীনতার ধর্ম, অনুশোচনার ধশ্ম, আজগ্ন(নির ধর্দ মানুষের তন্তনিহিত 
ব্রঙ্ষকে জাগরিত করে, না স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠঠ এবং আত্ম প্রত্যয়ের ধন্ম মানবজীবনকে পূর্ণ 
পরিণতি প্রর্দান করে? অন্ততঃ একথাও স্বতঃই মনে উদ্দিত হয় থে নিয়ত নিজের দৌধ ত্রুটির 
আলোচনা করিলে, আত্মবোধের পুঙ্থানুপুঙ্খ পরীক্ষায় নিয়োজিত থাকিলে মনের কি একরকম 
অন্বাভাবিক অবস্থ। হয় যাহা সুস্থ সবল জীবন যাপনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। ম্বভাবতঃ 
মানুষ নিজে নিজের উপর প্রত্ায়শীল এবং নির্ভরশীল, এবং সেই নি্ভরের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া 
দেওয়াই সহজ ধর্ম বলিয়া মনে হয়। আলাপে ব্যবহারে, কথায় এবং চিন্তাতেও সব 
সময়ে নিজেকে দীনহীন এবং খাটে! বলিয়া জ্ঞান করিতে করিতে বাস্তবিকই মাস্ুষের চরিজ্ 
যেন নিত্তেজ ও থাটো হইয়া আসে। ন্বতরাং মানুষের শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে 
হইলে এ পথ প্ররুত পথ নহে। নেতা কিংবা চালক কখনও এ পদার্থে নির্মিত হইতে 
পারে না। সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ অনুচর প্রতৃতি বৈষ্বধন্ম্ে অন্ধ প্রাণিত হইলে বোধ হয় ততটা 
ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তৃণ[দপি স্থনীচেন একজন নেতাদ্ধারা যে কিরূপে বিজয় লাভ 
করা যায়, তাহা! আমাদের ধারণার অতীত। নেতার ধর্মকে আমরা যদি ব্যাস্রধন্ম নামে আখ্যাত 
করি, নীতের ধর্মকে আমরা সেই অনুসারে মেষধন্্ম নাম দিতে পারি! নৈয়ায়িকের গড্ডালিকা। 
প্রবাহ স্তায়েরও ভরসা করি এখানে কোন ব্যতিক্রম হইবে না। 

কবি গাহিয়া গরিয়াছেন “মানুষ আমরা, নহছিত মেধ” কেহ কেহ আবার কথাঠীকে 
একটু খানি সরাইয়। দিয়া বলিতে চাহেন “মানুষ আমরা নহিত, মেষ ।” ইহার কোন্‌ 
পদবিস্তাসটি যে ষথার্থ তাহা লইয়া যথেষ্ট মততেদের সম্ভবনা । আমার ত মনে হয় শেষোক্ত 
বিস্তাসটিই মোটামুটি সত্য, প্রথমটি আদর্শ মাত্র । খালি যে মনের দুঃখে আমাদের দেশ সন্বন্ধেই 
এবংবিধ করুণ কথা বলিতেছি তাহ! নহে, বস্তঃই সকল দেশেই মানুষ জাতীয় লোকের অভাব, 
কিন্তু মেষজীতীয় লোঞঙকর অন্ত নাই। রবি বাবুর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে 
তাহারাই পনের আন1। তাহারা গতানুগতিক, তাহার! নীত হয়, চালিত ছয়, চাঁলাইবার 
ক্ষামত কদাচ তাহাদের হয় পা। ইহা লক্ষ্য করিয়াই 11529016 ইহাদ্দের অবলক্ষিত 
নীতিকে 919 230117ঢ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। তবে সৌভাগ্যবশতঃ একথাও 
সত্য যে এই মেষসুলভ নিরীহ নিম্পন্দ জীবনযাত্র। জীবনকে একেবারে ' অসাড় করিয়া ফেলে 
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বলিয়া! সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে শার্দুলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে জীবনটাকে তরজিত করিবার 
অভিলাষ করেন; এবং নিজের জীবনে সে শুভ মুহূর্থ যদি কখনও নাও আসে, তবে 
অন্ততঃ অন্ত কাহারও জীবনসঙ্গীতের রুদ্রতাল অনুভব করিয়! হৃদয় পরিতৃপ্ত করেন। 
এই প্রেরণা! যাহার মধ্যে যত বেশী তাহার জীবনের বৈচিত্রা, মনুষ্যত্বের বিকাশ সেই 
পরিমাণে বেশী । এই প্রেবণাই মানুষকে অনাদিকাল হইতে বিপদ্দের দিকে, 
অনাগত ভবিষ্যতের অজ্ঞ ভীষণতার দিকে ছুনিবার ভাবে আকর্ষণ করিয়! 
থাকে । রণবাগ্ভের মোহ, সংগ্রামের মত্ততা এই প্রেরণা হইতেই উদ্ভৃত। শত যুক্তি তর্ক 
বিরুদ্ধে থাকা সত্বেও, সহস্র অসুবিধা ক্ষতি উৎপীড়ন স্পষ্ট 'প্রতীয়মান হওয়া সত্বেও, এই 
জন্ঠই মানব হৃদয়ে সমরসাধ এত ছুরপনেয়। ধীর স্থির সদ্বিবেচক জ্ঞানিগণ এইজন্ 
এত নু৪.£5€ 1:108051 করিযাও সমরনিবুত্তি করিতে পারিতেছেন না। আর 
লম্পূর্ণদপে সমরনিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর হইলেও সেটা মানব সমাজের পক্ষে উচিত হইবে 
কিনা সে বিবয়ে ঘোরতর সন্দেহ। শুধু একঘেয়ে একটান। টাকা আনা--পাই সংক্রান্ত 
ব্যবসায় কারবার চিরদিন নিয়মিত ভাবে কাবতে হইলে ত জীবন ছুল্বগ হইয়া উঠবে । 
সমস্ত ভূভাগ 1216506 192815806এ একেবারে নিশ্চিত ভাবে স্থিরীকৃত হইয়া! লুতাতস্তর 
স্কায় রেলজালে আবৃত হইলে ব্যবসাদারের ম্বিধ। হইবে একথা নিশ্চয়, কিন্তু অকেজো 
পর্যাটকের ভ্রমণানন্দ চিরকালের মত অন্তহিত হইবে। 

আর একথাও ত বুঝিতে পারি না কেনই বা সমরে শ্রেষ্ঠতায় জাতির শ্রেষ্ঠত! নিরাঁত 
হইবে না। সমস্ত প্রাণিজগতের ভিতরে যে জীবনসংগ্রাম চলিয়। আসিতেছে, তাহ! 
ত শুধু সমরনিপুণতা রই পরীক্ষাক্ষেঞ্জ বলিয়াই মনে হয়; আধ্যাত্মিকতার চিহ্নমাত্র ত তাহাতে 
দেখিতে পাই না। শুধু জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের সময়েই দয়াধর্ম আবিভূতি হইয়া অথ 
গোল পাকাইয়া তুপিবে? এত ত বড় অন্তায় আব্দার । শক্কির পরীক্ষাই ত শেষ পরীক্ষা । 
বখন একটা জাতি আর একট! জাতি কর্তৃক পরাস্ত হুইল, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে ষে 
প্রথমোক্ত জাতি জীবন যুদ্ধোপযোগী উপকরণাদিতে অপেক্ষাক্কৃত দুর্বল; সে জাতির বংশের 
পরা অপেক্ষাকৃত নিন্েজ। ড615008,00এর দিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় যে অর্জিতগণ সন্ভানে 
অর্শে না, তাহা হইলে ত ই ছুর্দধল জাতিকে বারবার শিক্ষা দীক্ষা্দির দ্বার! সতেজ করিয়াও 
কোন স্থায়ী উপকার সাধিত হইবে না, কেবল লাভের মধ্যে এ হর্ধল জাতির বংশবৃদ্ধি 
সমস্ত মানব জাতিকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে। ইহাতেই কি 190025$0ঠর উপকার সাধিত 
হইবে ? আচার্য্য [55165 একবার [:09038109 [+০৮5:৩এ বলিয়াছিলেন বটে থে যুদ্ধে 
পারদর্শিতার মহিত উন্নত সভ্যতার কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ 594:%121 01 006 6৮6৪ 
মন্ত্রের 065৪ সব সময়ে 1১6৪৮ নছে। সভ্যতার সাধারণ ধারণা--যাহ! প্রবন্ধের প্রারস্কে 
আমরা দেখিয়াছি তদমুলারে ইহ! সত্য হইতে পারে। কিন্তু যে ১৫৪6 ৪87৮2৮6 করিবেন! 
তাহাকে ০৪৪ বলিয়। আমর! অনর্থক আমদের মন£কষ্ট বাড়াই কেন? সেই 1১9৪ প্লেটোর 
2100665৩ এর স্বর্গরাজ্যে স্বচ্ছন্দ ভাবে বসবাস করিতে পারে: কিন্তু এ মরজগতে তাহাকেই 
আমর11969$ বলিব, যা! টি'কিয়। খকিতে পারে । এতত্তিব সভ্যতার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের 
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অপর কোন কষ্টিপাথর নাই । সমরবাদের মূল সত্য এই খানেই। 1418116191181001 
পপ্ুধর্ম বলিয়৷ নাসিকাকুঞ্চন করিলে কোনই লাঁভ নাই 122151)ই হইতেছে 71হা)এর 
একমাগ্র প্রমাণ । 
এই শক্তির উপাসনা মাঁছুষের শত ছলনা, শত আত্মগ্রতাঁরণ। সত্বেও মানুষের 
হৃদয়ের সামগ্রী । সর্কগ্র(সী শক্তির কদ্র জল! মনবমনকে অভিভূত করে, তথাকথিত ধর্বুদ্ধি 
মানুষের মস্তরতম শক্তিপৃজাকে ঠেকাইয়৷ রাখিতে পারে না, এবং মানুষ নিজেও অপ্রতিহত 
শক্তি লাভ একান্ত ভাবে আকাঁজ্। করিয়া থকে । মান্য তাভাব শ্রেষ্ঠ পরিণতি এই ভাবেই 
লাভ করে। যখন মানুষ দর্্বল হইয়া পাড় তখন এই কথাটাই তাহাকে শোঁনাইবাব যে 
দুর্বলত। তাহার জন্ত নহে, সে বিশ্বশক্তিব আধাব, তাহাকে জী হইতে হবে সিদ্ধিলসাভ 
করিতে হইলে শক্তি সাধনাই তাহাঁব কবিতে হইবে । 
গীতাতে শ্রীরুষ্ণ এই মন্ত্ই দান কবিয়৷ গিয়াছেন 
কৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতন্বয্যুপগপ্ভাতে | 
কু্রং ধাদয়দৌর্ববল্য* তাক্তেতিষ্ঠ পনস্তপ ॥ 


জীদেবপ্রসাদ ঘোষ 
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খখেদ-বেদমাত। গ্রশ্থাবলী | শ্রীদ্বিজদাঁস দু। 

এখন বুঝিতেছি বইখানির আলোচনার ভাব লওয়া আমাৰ বুদ্ধির কাজ হয় নাই। 
শ্রীতির অনুরোধে প্রীতির উত্তর দিতে যে এমন বিষম বুদ্ধিব দায়সংযোগ, তা স্কুলচক্ষ আঁগে 
দেখিতে পায় নাই। বাদগ্রতিবাঁদের সোজাসোজি বাপার এক বস্ত, আর গুণীব 
গুণমর্ধযাদ! শিরোধার্ধা করিয়া সন্তর্পণে যে প্রতিবাদ সে বস্ত আব। ফলতঃ এই বইখানি যে 
আত্মগ্রত্যয় হইতে লিখিত তাহা! এক সরল সঞ্জন তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন কৃতবিগ্য ব্যক্তিতেই সম্ভব, 
হ্তরাং ইহাতে আমাদের মতন অজ্ঞ প্রত্যয়াবলম্বী লোকের নীরব থাকাই সঙ্গত মনে হয়। 
এফেত এই সঙ্গতি লঙ্ঘনের ক্রুটা, তাহাতে গ্রন্থকার শ্রীষৃক্ত ছিজদাস দত্ত মহাশয়ের অপ্রীতি- 
সম্ভাবিত বিধয়ে আমাদের হস্তক্ষেপ, এই উভয় কারণে আগেই আমরা গ্রন্থকার মহাশয়ের ক্ষম 
প্রার্থনা করিতে 'ছ। 

এখনকার দিনে ছ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বেদানুশীপনে যিনি জীবন যাপন করেন, তীহাঁকে 
ধন্ভবাদ ন| দিয়া থাকাযায় না। যিনি স্বাধীনভাবে বেদালোচনা করিয়া এটুকু অস্ততঃ 
বুঝিম্াছেন যে বেদ কোরাপ বস্তুতঃ এক, আজকাল তিনি “তা সকলেরই সম্মানার্হ। ব্রাহ্মণ 
ভট্টাচার্য্য নহেন, উপাধি কি জাতীয় গৌরবের প্রত্যাশ। রাখেন না, অথচ সত্যান্লন্ধানে ধিনি 





* এই প্রবন্ধটা বিশ মহাযুদ্ধের সঙ্ক্সে লিখিত; এবং শক্তির আদর্শের সপক্ষে একটা, ₹৮672, 
(966 প্রকাশ করিবার নিমিতই লিখিত । ইতি লেখক । 
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খক্‌-সকলের শরণাপন্ন তিনি সকলেরই শ্রন্ধাকর্ষণ করিবেন । তীছার কোন সি্ধাস্ত যদি 
আঁমাঁদিগের ভুল মনে হয়, তবে তাহাও 'মামান্দের আদরের ;.কেনন! এ ভুল তীষ্কার সত্যানু- 
সম্ধীনেরই অন্তর্গত । 
শাস্ত্রের একটা প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, "নান্ুসন্ধে: পরাপুজা”- অনুসন্ধান অপেক্ষা প্রকট 
পৃজা আর নাই। বস্ত্র সাক্ষাৎকারের পরে বস্-পৃজার আপ্টোক্তিকেই আমরা খক্‌ বলিয়৷ জানি, 
আর গ্রন্থকার মহাশয় যে বলিয়াছেন--“বেদ' অনন্তাঃ”--তাহাও অবশ্ঠা আমাদের শত শতবার 
স্বীকার্যা, কিন্তু এইটুকু বলিলেই যে যথেষ্ট তাহ নহে। আমরা বলিতে চাই যে গ্রতোক খক্‌ 
অনন্ত। শ্বেতাস্বতরোপনিষদধূত এই খক্‌ই তাহার প্রমাণ-- | 
খাচেো। অক্ষবে পবমে বোমন 
বন্যিন দেব! অধি বিশ্বে নিষেছঃ | 
যন্তগ বেদ কিমুচা করিষ্যতি 
য ইত্রদ বিদুস্ত ইচম সমীসতে ॥ 
খাকের বিউক্তিরহিত বা বিভাগবিবর্জিত ষে ব্যোম বা আকাশ, তাহ। এক পরম 
অক্ষরে যথায় দবগণ অধিবিশ্বে অর্থাৎ বিশ্বাধিক্যে আসীন থাকিতেন । যিনি তাহা ন। জানেন 
খক লইয়া তিনি কী করিবেন? ধাভার! পায়! (ইৎ) তাহা জানিতেছেন ইহ্াদিগকে তাহারাই 
সমাস অর্থাৎ এক পাস্থ করেন। 
এই তো এ কের অগ্নবাদ, কিন্তু বুঝিতে গেলেই যে আমাদিগকে গোলমালে পড়িতে 
হয়। যে ব্যোম যাহাতে বিভক্তি বা বিভাগ নাই তাহ! ত স্থুতরা* অনন্ত ও অথণ্ড। কিন্ত 
যাহ! অখণ্ড ৪ অনম্ত তাহাতে বহু দেবতার সমাবেশই বাকি করিয়া হইতে পারে? খণ্ডরূপে 
দেবতাঁপদের অবতারণাই বা করি কিরূপে? অদিতির, অথগুনীয়ার, সম্মান যে দেবতা তিনি 
স্বয়ং অখণ্ড বা অনস্ত ; সুতরাং একটি মাত্র অনস্তে বনু অনন্তের সমাবেশ; এই কি উহার 
সত্তর? “অণোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়।ন্” বলিয়৷ উপনিষদ প্রমাঁণে যে অমর! মনে মনে ক্ষুদ এক 
অনস্ত এবং বুহৎ এক অনন্ত, এই ভ্বিবিধ অনন্তের ধারণা করিয়া! বসি তাহ! কি যুক্তিসঙ্গত; 
অনস্তেৰ ধারণাই আমাদের নাই, স্থতরাং তাহার আবার প্রাঙ্চি কিব্ূপ? *ইৎ” বলিতে ইত 
গতি ব! প্রাপ্তি, কিন্ত এই প্রাপ্টি কিসের? হয় বা কা”্র। 
অনন্ত বলিতে এক ) না, এক বলিতে অনস্ত ? একে, একের পর্যায় ছুই তিন চারি আদি 
সংখ্যা ক্বতঃই চিত্তে উপস্থিত হয়, এবং এই সংখ্যার চরম বা শেধাবযবেও শেষে অসংখ্যকে 
আনিয়! দাড় করাইতে হয়। এই অসংখ্যে ও অনস্তে বরং সজাতীয়। একে অনন্তে সমভাব 
কিনে? তারপর, একের আবার ষে সব ভাগ, এই ভাগের শেষ ফলেও পাই সেই অনস্ত। যেমন 
ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণে, তেমনি অল্প বিস্তর সংখ্যায়, শেষে সেই অনন্ত । আব|র যেহেতু শেষের শেষ 
অসম্ভব, অতএব শেষই অশেঘ অনন্ত । ফলতঃ ইহাই যদি হয়, তবে, একে আর অনস্তে সন্বন্ধই 
ত নাই; তবে অনস্তে একের ভাখ মনে আমে কেন? এ সব কথা আসিবে পরে যথাক্ষেত্রে । 


এখন সে খক্টি তুলিয়াছি, তাহাই বুঝি। 
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খগ্ধ্পের পরমাকাশই বলি, আর পুজার আপ্তোক্তির পরমাকাশই বলি, তাহাতে তেমন 
কিছু আসে যায় না, কিন্তু এ যে বৃলিয়াছেন বিশ্বাধিকো, উহাই আসল কথা। বিশ্বাধিক্যে, 
বিশ্বাতিরেকে, আর এক বিশ্বে, ইহাই মনে রাখিবার কথা । এই বিশ্বের কোনে। আকাশ তা 
নয়। কোথা সেই বিশ্ব, যার অস্তরীক্ষে অনস্তরূপী অমরগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন? যাহাতে 
তাহারা, তাহা ত পরম হবেই ; কিন্তু এই পরম বলিলে যে শ্রেষ্ঠ পরিমাণ, তাহার সারৃহ 
এখানকার এই*সকল নামরূপের কোথায়? অনস্ত-সস্তাবিত পরিমাণ বা পরিমাণরা হিত্য 
সেই ধিশ্বাতিরেকের অনস্ত অতিদেশেই সম্ভব; এখানে এদেশে তাহার তুণ্ন দিতেই বা কী 
আছে? এখন এই খক্‌ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, সে সকলেব পরিচয় ফিনি না পাইয়াছেন, 
খকে তার কি দরকার? অতঃপর এই খকের শেষাংশটুকুর যে সহজ অর্থ, তাহা ক্রমশঃ 
পরে করিলেই চলিবে। 

মানে, & যে আত্তোক্কি বলিয়া গিয়।ছি, তাঁর সোজা অর্থ আগে হওয়া চাই। আপ্তের 
উঞ্জি, আপ্রোক্তি; কিন্তু আত কার নাম? আপ প্রাপণে, স্থৃতরাং আপ্ত বালতেই প্রাপ্ত। 
প্রাপ্তের উক্তিই আ্োক্তি। প্রান্তিব পরে যে পৃজা ব! পৃজ!র উক্তি, তাহাই খক্‌ বা থকের 
অক্ষর ৷ খধষি ধাঁহাকে পাইয়াছেন, এবং পাইয়া যাহা করিয়াছেন, এ খকৃশেষাংশে তাহাই 
স্থব্ক্ত। পাইতেছেন অমৃত, যৎ প্রসাঁদে দেবতারা অমর, যত্গ্রসাদে মৃতও জীবন্ত হইয়! 
থাকে; খষি পাইয়াছেন তাহাকে । তখন কী করিতেছেন, না, ইহজগতের যেখানে ঘা 
আছে, সব গুটাইয়া অঞ্জলি ভরিয়া সেই অমুতের চরণেই অর্পণ করিতেছেন; অথব! সেই 
অমৃত কলসেই নিক্ষেপ কবিতেছেন সবই এক কথা হাব কথা আবার আমাদিগকে 
তুলিতে হইবে। 

এইত খাকৃ, তার পর? তার পরে বেদ ; এই উভয়ে পদের যোগে খথ্েদ। এই বেদ 
কার নাম? বোধ হয় গ্রন্থকার মহাশয ঠিকই বলিয়াছেন যে, বেদেই নাই বেদ কার নাম। 
পরেকার শাস্ত্রকারগণ বশিয়াছেন বটে যে, “ন বেদোবেদ ইত্যানবেিব্রহ্ষলনাতন্ম্‌্” | কিন্তু 
তত্র/চ বেদ পদটির আসল অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর! চাই) নহিলে বেদেব যা গাস্তীর্য্য, কিছুই বুঝ! 
যায় না। বিদ্দ ধাতু সিদ্ধ বেদ পদ্দে বেদন বা অন্ুভবাত্মক জ্ঞান যে নহে, তা বলিতেছি ন, 
কিন্তু অপৌরুষেয় বাকোর শ্রাতমূলক ষেজ্জান, তাহাই এই বেদ পদের মুখ্য ও চির প্রসিদ্ধ 
অর্থ! শ্রুতিতে এ অপৌরুষেয় বাঁক শ্রুত না হইলে তাহা শ্রুতি মধ্যে গণ্য নহে, এবং তাই 
শ্রুতি বলিঙেই বেদ ও বেদ বলিতেই শ্রুতি । সময়ে তাই শ্রুত ও হ্রুতি একই অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়! আসিতেছে । এই যেজাত হইয়৷ মাত্র ব্রাহ্মণ শিশুর কর্ণবেধের প্রথ। এখনো বিস্তমান, 
তার মূলেই ত এই কথা; পরস্ত সে কথা এখন থক । 

এই যে উপনিষদ্বাক্য-_আত্ম। বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদদিধ্যানিতধ্যঃ-- 
ইহাতে কী বুঝিব? এখানে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্যের অন্তর্গত দর্শন শ্রবণ ও 
নিদিধ্যাসন, এই তিনটি পদ্দের প্রত্যেকটিকেই প্রাধান্ত না দিয়া, যদি কেবল মন্তব্যের মননকেই 
ধর্তব্য বলি, এবং দ্রটধ্য-শ।তব্যের দর্শন-শ্রবণকে মানস-দর্শন ও মানস-শ্রবণ এবং নিদিধ্যাসনকে 
যদি মানম-বিচার বণিয়! নিষ্পত্তি করি, তবে কি তাতে সতোর এক মন্তব্যত্যয় করিয়া বসি 
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না? “ৰ।” পদ্দের মুখা!এ৫ে বিকল্প, বিবিধকল্প, অর্থাৎ ষে বিবিধ বিধি, তাহা ত্যাগ করিলাম 
কেন? অথবা নিদ্দিধ্যাসন খলিতে ষে চিত্তের অভিনিবেশ, অর্থাৎ অন্তঃকরণের আসক্তি, 
তাহাই বা না মানিলাম কেন? এ ত সোজা কথা না দেখিলে, না শুনিলে, মনে আসক্তি কি 
হয়? আচ এই সোজা! কথাকে বাকা করি “কন? 

করি কেন, তাই বলি। শ্রুতি উপনিষদ গীতা পুরাণাদ্দি সকল শানে এই আম্মার 
অনেক রকম বিপবীত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । এই যেমন কবিরাজ গেস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, 
“বেদের নিগুঢ় অর্থ বুঝন না যায় পবে বলিতেছেন £--“অপানি-ক্ররতি বর্জে প্রাকৃত 
পাঁণি চরণ। পুন কহে; শীঘ্র চলে, করে সর্ব গ্রহণ ।”-- এই রকমের বিপরীত সব উক্তির 
ভিতর দিয়া আমাদের শাস্ত্র আত্মার পরিচয় দান করিয়াছেন। শাস্ত্র কখন বলিয়াছেন, 
ইনিই সমস্ত : আবার বলিয়াছেন, ইনি এই সমস্ত হইতে ভিন্ন; কখন বলিয়াছেন বড়ই 
কাছে, আবার কখন বলিয়াছেন এমন দূর আর নাই) কখন বলিয়াছেন ইনি অটল অচল, 
আবার বলিয়াছেন সদাই সচঞ্চল। এইমত ইন! রকমের বিষম বিক্দ্ধোক্তি শাস্ত্রে যে 
কতই আছে, তাঙ্ার অস্ত নাই বগিলেও মনে হয় অতুক্তি হয় না। পরন্ত, তবুত এ সকল 
কথ! লোকের মনোমুগ্ধকর! মনুষ্যহুদয় চাছে এই মত এক বস্ত্র, যা অনস্ত রকমে অনন্ত 
হইলেও তাহার ইহ-পর কলের একমাত্র ভরসার স্থল। হৃদয় যাঁহী অনবরত চায়, অথচ 
প্রত্যক্ষে যাঁহাঁকে ন1 পায়, তাহার অস্তিত্ব যুক্তিতেও অন্ততঃ য্দি মিলাইয়া লইতে পারে, তবে 
ভাহাঁতেও স্বভাবতঃ মানব হয় তৃপ্তি পাইয়া থাকে । ফলতঃ এই যে তৃপ্তিপাঁভ, এই জঙন্তই 
যুক্তিমার্গে আত্মান্বেষণে সঠজেই প্রবৃত্তির উদয় হইয়া থ|কে। শাস্্ হাজার বলুন যে, সেই 
আঁছ্মা দেবতাদেরও ছুল্লভ, মননে তাহাকে পাওয়া যাঁয় না; হাজার বলুন যে, আত্মা মনো" 
বৃদ্ধির অগে।চর ; ভাঁজ'র বলুন আত্ম! স্বপ্রকাশ ; তিনিই সকলকে প্রকাশ কেন, তীহাঁকে 
প্রকাশ করিবার কেহই নাই; তবু মননশীল পগ্ডিত তাহার মনন দ্বারা আত্মনির্ণয়ে যত্ববান 
না হইয়! থাকিতে পারেন না। মননে মননই যেন প্রত্যগ্গ, আর বিশ্বন*লার আদি সমত্তই 
পরোক্ষ | মননশীলেব নিকট মন ও তাহার অশ্মিতা প্রত্যক্ষবংৎ | যদিও এই হছইটি নিরাকার, 
তত্রাচ এই নিরাকার অন্বিতা ক্ষেত্রে নিরাকার মনের চরক! বসাইলে নিরাক।র ভ্তোভ-সুত্র 
রাশি রাশি অনর্গল নির্মিত হইতে থাকে । সমস্ত নিরাকার অথচ মনে হয় ঠিক প্রত্যক্ষ! অহংজ্ঞান 
ও মনন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জানের অপেক্ষী কি কোন অংশে তাহার নিকট কম! কিছুতেই 
নহে । অতএব আত্মজ্জান সন্বগ্ধে মননশীল পণ্ডিত ব্যক্তির মীমাংসাই এই £--প্সবরূপাব্যবর্ধানাভ্যাং 
জ্ঞানালোক হ্বভাবতঃ। অন্তজ্ঞানানপেক্ষত্বাৎ জ্ঞাতঞ্চেব সদ ময়! ॥” গ্রন্থকার মহাশয় মনে 
করেন, ইহাই বেদের চাবি। উক্তিটি ক্রীমচ্ছকরাচার্যোের হস্তামলক হইতে উদ্ধত আচার্য 
দেব স্বয়ং বদাধ্যয়ন করেন নাই, এই নিম্পতি গ্রন্থকার মহাশয় নিজেই করিয়াছেন) অথচ 
সেই বেদের চাবি তিনি যেত আচাধ্যদেবেরই হু'একটি উক্তি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, 
ইঠাই আশ্চর্য | এখানে আংচাধ্যদেব বলিতেছেন যে, ম্বরূপ ও অব্যবধান। এই হেতুস্বয 
বশত:, এবং জ্নালোকের স্বভাবক্রমে। এবং অন্তজ।নের অপেক্ষা ন! থাকায়, (খাখ্মা) 
মৎকর্তৃক সর্বদাই জ্ঞাত । ইহ! হইতে এই বুবিতে হয় যে, আত্মরূপে ব্যবধান নাই, কেনন) 


২২৪ নব্যভারত | দ্বিচত্বারংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


তিনি যে সব্বদই স্বপ্রকাঁশ, আর স্বাভাবিক জ্ঞানে অন্ত জ্ঞ|নের অপেক্ষ নাই; স্থতরাং সকল 
সময় সেজ্ঞান ত আমার জ্ঞাতই রহিয়াছে__মোট কথা, অজ্ঞান এবং অন্তজান ন1! থাঁকিলেই 
হইল, এবং তাহ! হইলে আমার স্বরূপ যে আত্মা, সে জ্জন ত আমার আছে। ইহাতে 
আম|রই খাটি জ্ঞান রক্ষা করিতে, আমারই অঞ্জনকে ও আমারই অন্তজ্ঞনফে সরাইয়া 
দিতে আমারই উদ্ভম; ইহাই বাছিয়া পাই। আমি, আমি আর আমি; অথবা 
আমার, আমার, আর আমার! যদ্দি বলা থায়, না, আমা*ছড়। উ যে জ্ঞান 
তাওত আছে তবে বলিতে হয়--ভাল, আমি ও আমার জ্ঞান কি পথক? পৃথক যদ্দি ত, 
পৃথক বন্ত কই? এবার উত্তর আসিবে-_কেন? এর যেজ্ঞান, এ জ্ঞানইত স্বয়ং বস্তু । এ মত 
বস্ততত্ত্বর আমল কথ। সুতরাং এক] অহংজ্ঞন ব! অস্মিত। ব্যতিবেকে অপর কিছুই নহে । 

এইরূপে যিনি কেবল মননশীল, তিনি আপনার ভাবে আপনাকে এই বিশ্বে আরোপ 
করিতে পারেন; এবং বিশ্বের মহিমাও আপনাতে আরোপ করিয়া, অধ্যাসে আপনার 
ভিতরেই এক ছোট আমি ও আর এক বড় আমি গড়িয়া তুলিয়া, খাটি অদ্ধৈতের দ্বৈতাখৈতের 
ভঞ্জনাদিও গছিতে পারেন? কিন্তু তথাপি তাহার নিকট আমাদের নিবেদন এই যে মানল 
দশন মন শ্রবণ কি মানসপ্রত্যক্ষের কথ ন। লিখিয়া, তাহাকে সাদ। কথায় না হয় অনুমান 
বলিয়াই লিখিবেন। প্রত্যক্ষ বলিতে সাক্ষাৎ সম্মুখে মৃষ্টিমান, ও ইন্জ্রিয় জন্ট যে জ্ঞান, 
আর মনে দর্শন শ্রবণ যাহ হয়, শাহ। হয় স্বৃতি, ন হয় অনুমান । এই উপলক্ষে 
গ্রন্থক্ক(র মহাশয় “কারণাদনন্তত্বং কায্ন্ত* কার্য কারণের একত্বজ্।পক যে শঙ্কর 
বচন উদ্ধাপপ করিয়।ছেন, তাহাঁও কি অনুমান নহে ? অনুমানের অনায়াসত্বে কি কখনও 
তাহার প্রত্যক্ষত্ব+ কি তাহার চক্ষগেচরত্ব, লাধিত হইতে পারে? চম্মচক্ষুর দশনাক্রয়া 
যখন স্বপ্নদশ।যম় মনশ্চক্ষুদ্ধারায় সম্পাদিত হয়, তখন অবশ্ত মন চক্ষুপ ইন্দ্রিয়; কিন্তু আশ্র্্য ! 
জাগ্রদশ।কে ও কি সেই স্বপ্নশায় পরিণত করা চাই? পরস্ত ইহাত তাহাও নহে। স্বপ্পেপ 
যে মানস-দর্শন, কি মানস শ্রধণ, কি মানস-সাক্ষ।&কার, তাহা ও মূর্তিম/ন ও সাকার । এখানে 
কিন্তু যা, তার যে সমস্তই অমূর্ত নিরাকার! অথচ বল! চাই যে তাহা বস্ত--এমন বন্ধ যে 
তাহা মনেই প্রত্যক্ষ হয়! প্রত্যক্ষান্ুমানের এমন খিচুড়ি বা বিষমবিভ্রম। অতিরিক্ত 
মননমান্রা তেই হইয়া থাকে । 

নিরাকারের বিস্তর মহিম। গ্রস্থখানির অনেক জায়গায় উক্ত হইয়াছে; অথচ সে 
মক্ল স্থলে মামরাত সাকারবাতিরেকে আর কিছুহ খুঁজিয়৷ পাহ নাই । অরণিনিছিত 
নিরাকার অগ্নির সাকারত্ব সম্পাদন তাহার প্রধান ছৃষ্াত্তস্থল এবং হোমাদিপ্রকারে 
সাকার অগ্নির নিরাকারত্বনিষ্প।্নন৪ তাঁহাই। কিন্তু সাকার শক্ত ও সাকার কণ! ব্যতি- 
রেকে আমরা ত ইহাতে আর কিছুই পাই নাই। শরীরের বলে যে ঘর্ষণ, ও সেই ঘধণে 
কাষ্ট ব্েগুর যে শিথিলতা ও বিশ্লেষণ, এবং এ বিশ্লিষ্ট রেণুতে বায়বাংশের সংযোগে অগ্নযযৎপাদন ; 
ইহার কোন্টি নিরাকার! আমরা ত দাকারের পরিণামে প্রক।রাস্তরে সাকার হইতেই 
যেমন বরাবর দেখিয়া শুনিয়া আদিতেছি, তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় এ ক্ষে্চে হয় নাই 
বলিয়াই বুঝিতেছি । 


ভারে, ১৩৩১ ] পুস্তক পরিচয় ২২৫ 


আমর! সাঁকারবাদী। স্থতরাং আমরা! গ্রন্থকার মহাশয়ের নিরাকারবাদের বআযথ! 

সম্মান প্রদর্শনে প্রস্তত নছি। চূড়াস্ত সাকারবাঁদের সপক্ষে প্রীমপ্তাগবতের স্বয়ং স্থাক্িকর্তার 
ষটাত্তই বরং দেখাইতে চাই । অসংখ্য স্থ্িকর্তীকে ডাকিয়। আনিয়া ভগবান আমাদের 
চতুম্মুথ সৃষ্টিকর্তাকে দেখাইয়াছিলেন বলিয়া তথায় বর্ণিত হইয়াছে । অনস্ত সৃষ্টির অসংখ্য 
স্থট্টিকর্ভাকে দেখিয়! বিস্ময়ে মগ্র হইয়া আমাদের চতুন্দুখ ব্রহ্ধ! তখন ভগবানের ষে শব 
করিয়াছিলেন, তাঁহাতেই ত সাকারবাদেব অগাধ গান্তীর্ধ্য প্রকাশিত। নৃতন ফিছু আমাদেব 
এ বিষয়ে বলিতে যাওয়। যেন ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে ভয় । 

এখন জিজ্ঞাসা, গোড়ায় যে খক্‌টি তুলিয়াছি, তাহাতে অধিবিশ্ব বলিতে ষে অতিরিক্ত 
বিশ্বের উল্লেখ আছে, যেখানে দেবতাগণ নিষপ্ন রহিয়াছেন বলিয়া! প্রকাশ, সেই বিশ্ব কি 
এ অসংখ্য সাকার বিশ্বের অতিরিক্ত, না-_উচ্কারই অস্ততূক্তি? উত্তরে বলিব অন্তভূক্ত , পরস্থ 
প্রকারতঃ উদ! অপর সকলেব যে অতিরিক্ত, ইহাই সহুত্তর ' যে বিশ্বে প্রত্যেক অনস্ত 
মৃত্তি দেবতা একেরই বশবত্তী, একের একতার একভাবাপন্ন, স্ুতরাং যেখানে এক 
ব্যতিরেকে ছুই নাই, উহা! তাহাই ব্রহ্গহত্রের নির্দেশ মত “বিভাগঃ শতবৎ” শতবৎ 
বিভাগ যেখানে, উহা! তাহাই । “শত” পদ যেমন একবচনাস্ত, তেমনি যেখানকার কোটি 
কোটি বিভাগ সর্বদ| ই এক ব্চনেই পধ্যাপ্ত,। এই অতিরিক্ত বিশ্ব মেই খাঁনে-_অতীশ্রিয়, 
অচিস্ত্য, অথচ সাকার! “প্রকৃতিভা পরং যন্ত তদচিস্ত্যন্ত লক্ষণম্‌” স্তর সকল পদার্থ 
হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাই অচিন্ত্য। এই ত অনি্ত্, আর অতীত? অতিইন্্রিয় যা 
অতীক্ত্িয় তাই; যেমন--অতিবায়ু, অতিপথ, অতিবান, অতিমানুষ। ইত্যাদি অসাধারণ 
অলৌকিক থে ইন্দ্রিয় তাহাই অতীল্জিয়। 

বেছে ইন্ট্রিযগণ দেবত।। যেহেতু সকল ইন্ত্রিয়ের প্রকৃত রূপ এ অধি-বিশ্বে, এ 
বিশ্বাধিকো, ৷ অতীন্ত্রিয়ে ; অতএব প্ররূতরূপে যাহারা যে বস্ত্র তাভাই বেদ বলিয়াছেন; 
অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্জ্রিয়ই দ্বভাবতঃ শ্বরপতঃ সতাই দেবতা । এখন এই যে দ্বেবতাগণ, 
ইহার! যে একের বশবস্তী হইয়] চলিয়! থাকেন, বেদ কি তাহাকেও নির্দেশ করেন নাই? 
ইনিই একেস্বর | 

ইনিই ত হৃধীকেশ ; কেন ন। হবধীক বলিতেই ত ইঞ্ত্িয়, সুতরাং ইশিই মহেস্বর, 
সর্যেশ্বর পরমেশ্বর ও পুকুযোত্ম । 

কখনে। বা কোন কারণে এক বা একাধিক অতীন্ট্রিয়ের প্রকাশ যদি বা সম্ভবপর 
হইতে পারে, কিন্তু সকল শাস্ত্র একবাক্যে ইহাই উপদেশ দিয়াছেন যে, ধ যে এক, 
ইনি স্বপ্রকাশ ; 7 অর্থাৎ কেহই ইহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। ইহার ষে ম্বপ্রকাশ 
নাম তহা। অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ম্পষ্টা্রে উপনিধদই তাহা না কোন্‌ বলিয়াছেন? 
এইত বলিতেছেন-- 


ক ইন্জ্িয়গম্য হইলেই সাকার বলিক্না। খাকি। ইন্লিক্গের আদ্যত্ত না পাইলে ল্যফারের আদ্যত্ 
পাওয়া! অসম্ভব । সাকারবাদের সূল সর্প-কথাই এই | 


ও নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড ৫ম সংখ্যা 


“্নায়মত্মা গ্রবচনেন লত্যো, ন মেধয়া, ন বন্ুনা অজতেন। 
যমেবৈষ বুখুতে তেন লভা স্ন্তৈষমাত্ম। বুণুতে তনূং স্বাম্‌ ॥ 
প্রবচন দ্বারা এই আত্মা ল্য নহেন। বগুশ্রুত €ঈলে, এবং মেধ! থাকিলেও, ইনি 
লভ্য নহেন। ধাহাঁকে ইনি বরণ করিতেছেন, তৎকর্তৃকই ইনি লভ্য-এই আত্ম! তাহাব 
স্বকীয়। তন্মুকেই ববণ করিতেছেন । 
অনেক কথাই বলিবার ইচ্ছা! ছিল। বলিবার সময়ও নাই, এবং শরীরের সামর্থাও 
নাই । এই আত্ম(ই যে হৃষীকেশ, এবং ইনিই যে মহেশ্বর পুরুষোত্তম, এবং এই 'আত্মজঞানট 
যে বড়ই গুঁট বা গুহা, তাঙ্ঠাব* কেবল পরমাণোদ্ধাব পুব্বক 'আমবা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করি । 
সর্বত্র সমস্ত বেদ কেবল মাত্র ধাহাকে প্রতিপাদন ক্যা থবেন। সে বিষয়ে ত্বরং ভগবান 
ইহা বলিতেছেন 
দ্ববিমৌ পুরুযৌ লোকে, ক্ষবশ্চাক্ষব এব চ। 
রঃ সর্কশণি ভূভানি, কুটস্থে ইক্ষব উচ্যতে। 
উত্তম: পুর্ুমন্তর্ঃ, পবম।জ্মেত্যুদাজ ৩ঃ। 
যো লোঁকত্রয়ুম।বিশ্, বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ 
যৃম্মাৎ ক্ষবমতীতোইহ্হ মক্ষবাঁদপিচোত্তমঃ | 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ, প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ ॥ 
ষে! মামেবমসম্মূঢো, জানাতি পুরুষোত্তমম,। 
স সর্ধবিপ্ুজতি মাং সর্বভাঁবেন ভাবত ॥ 
ইতিগুহাতমং শান্্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এতদ্বদ্ধা বৃদ্ধিমান স্তাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ 
লোকতঃ পুরুষ বলিতে ছুই-ক্ষব এব" গক্ষব জন্ত মাত্রই ক্ষর, এবং যিনি কৃটস্থ 
তিনি অক্ষর পদ বাচ্য। তিনি পবন্ধ মস্ত, যিনি উত্তম পুরুষ, এবং ধিনি পরমাত্মা বলিয়াও 
বর্ণিত হইয়া থাকেন । ভ্রিজগতে প্রবেশ পুর্ধক অবায় ঈশ্বব হইয়া ইনিই বিশেষ ব্ূপকে 
ভরণ করিতেছেন । যেহেতু ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষব অপেক্ষা উত্তম, অতএব আমিই 
লোকে এবং বেদে পুরুযোত্তমরূপে প্রকাশিত রহিয়াছি। 'মসম্ম্ঢ় থাকিয়। যিনি আমাকেই 
পুরুষোত্বম জানিতেছেন, তিনি সর্ববেত্ত। হইয়া আমাকে সর্বভাবস্হকারেই হে ভারত, 
ভজনা করিতেছেন। হে অনঘ, এই গুহাতম শাস্ত্র মতকর্তুক 'এইরূপে উক্ত হইল। ইহ! 
বুঝিলে হে ভারত তিনি বুদ্ধিমান এবং কৃতকৃত্যও হইয়া থাকেন । 
কৃতকৃত্যতা অবশ্ত এই ৰোধের ঠিতর, কিন্তু একে ত সেই বোধই গুহাতম, তারপর, সেই 
বোধ তিনি স্বয়ং না দিলেই বা! দিতে পারে কে? হ্বপ্রকাশ হইয়া তিনিই ধাহীকে বরণ করেন, 
তাহারই সেই বোধ; এবং তিনিই খষি। এই ম্বপ্রকাশ পরমধন স্বয়ং আবিভভূতি হইয় তাহাকে 
যে অপরূপ অপৌক্ুষেয় অন্রান্ত স্ধাক্য শুনাইয়। থাকেন, তাহাই সাক্ষাৎ বেদ। এই মত এই 


সাক্ষাৎ বেদ ও বেদগ্বামীর মণ যিনি অবগত হন, তিনি যে তদানুষঙ্গিক নিজ জীবনের কৃত- 
ক্কৃতাত! লাভ করিবেন, তহ1 আব বিচিত্র কি? 
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যার যা! কল্পনায় রাজা হওয়া যায় না। বক্ততায় জম্মান্ধ এই যে জগচ্চিত্র তাহাকে 
কদাভিই দেখিতে পাঁয় না। বিনা প্রনবে কোন নারী পুত্র মুখ দর্শন করিতে চাঁছে ? খেলাধরেই 
কি সংসার ভোগের একশেষ ? 
খণষমুখনিঃস্ত পুরুযোত্বমদর্শনের খকা'নদশন একটিই ন! হয়দি। উচ্্রাসপূর্ণ সেই 
খকটি এই £-- খতেণ খতমপিঠিতং ঞ্রবং 
পাঁং সুর্যাস্ত ষত্র (বিমুচং তাশ্বান্‌। 
দশশত। সহতকু স্থদেকং 
দেবানাং শ্রে্টং বপুযামপশ্তং | 
( খথেদ সংহিতা ৫ম, ৬২, ১) 
সূ্য্যার্থগণকে যথায় (তিনি ) তোমাদেক উভয়ের দিকে বিুক্ত করিতেছেন, তথায় ছিল 
দশশত (অ) অনুকম্পার সঙ্গ বিগ্ঞমান ' দেবগণের বপুসমূহের শ্রেষ্ঠ সেই এককে দেখিয়াছে। 
বপুষ্মান্‌ দেবতার চাক্ষুষ দর্শানেব ইহাই চূড়ান্ত সাক্ষ্যদ্ান। বিশ্বাস হবার হয় ত ইহাই 
যথেই। কোথাকার কথ! কিন্তু ই? গীতা নুখবন্ধের উপক্রমেই ভগবান বলিতেছেন ;_- 
“নাসতো খিগ্ঘতে ভ।বোঃ না ভ!বে। [বগ্তে সতঃ 
উভয়োরপি দৃ্টোহস্ত স্বনয়োন্তব্বদিভিঃ 
অনতের উৎপত্তি নাই। সৎ উৎপত্তিবহিত নহেন। এই যে উভয় এই উভয়ের অস্ত, 
শেষাবয়ব, তত্বাদর্শিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হয়। 
ধযে শ্রেষ্ঠ এক, উনিই এই শেষ অবয়ব) অন্ত ও অনস্ত শেষ ও অশেষ এ একে, 
মহেশে ! ভাবাভাব সন্ধার শাশ্বত অমৃতময় পুকুদ উনিই! আর ্ব্রঙ্গায়ং বাচ: পরমং ব্যোম” 
( খ্থেদ, ১ম, ১৬৪, ৩৫ ) এই ব্রহ্ধ। যিনি বাক্যেব পরম ব্যোম, ইনিই কি উনি নন? 
উনিই ইনি-_বাঁকোের পরম আশ্রয়; যেখানে সক বাক্যে লয় ও উদয় ধুগপৎ 
সর্চারিত হইতেছে । মতএব এ খিনি পুরুষে[ত্তম এবং যিনি ব্রহ্মা, এতছুভয়ে ভেদকল্পনা একে 
বারেই নিষিদ্ধ । গ্রস্থকাঁর মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন ষে “একং সঞ্দিগ্র! বুধ! বদংতি” বলিয়! ষে 
খক্‌, সেই খগমুসারে একই সতের ভিন্ন ভিন্ন নাম, কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী খকের উল্লেখ করিয়া! 
মনুষ্য বাক্যকে তুরীয় বলিতে তাহাকে নিয়াসন না দিয়া যে উচ্চাসনে বসাইয়াছেন, ইহাই 
আক্ষেপের বিষয় । তুরীয় পদ্দের একমাত্র অর্থ চতুর্থ । উর্ধ(ভিমুখে এই তুরীয় পদে “শাস্তং 
শিবমন্ৈতং চতুর্থ, মন্তত্তে” বলিয়া বেদাস্তসার যেমন ধরিয়াছেন ব্রহ্ধ ; নিয়াতিমুখে এই তুরীয় 
পদই তেমনি নিয়তম যে চতুর্থ, তাহাই মাঁনিয়া লইতে হইবে; তা? নহিলে তুরীয় বর্ণ বলিতে 
কেবল মাত্র শুক্রকেই বা বুঝিতে হয় কেন? এহ যেমন বর্ণে, তাই তেমনি বাক্যে । চতুষ্পদ 
বাক্যের নি্ততম চতুর্থপঙ্দকে ই তুরীয় পদ খলত এস্কলে সঙ্গত। যথা ক্ষেত্রে যখোপযুঞ্ধ অথহ 
ষথার্থ। খকৃটি ধরিলেই তাহ! প্রতীয়মান হইয়া! থাকে, যথা -__ 
“্চত্বারি বাক্‌ পরিমিত্তা পদানি তানি বিছু রক্ষণ ফে মনীষিণঃ | 
গুহ! ত্রীণি নিকিতা, তুরীয়ং বাচে। মনুষ্য! বদংতি |” 
( খখেদসংহিত ১ম, ১৬৪1 ৪৫) 
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বাক, বাঁকা, পরিমিত| | (ইহার) চাঁরিটি পদ | ধীনার! মনীষি ব্রাহ্মণ, ( তাহার! ) 
সেই সকল জানিতেছেন। তিনটা গুতাঁনিহিতা ও ইঙগিতশন্ঠা । তুরীয়ে, চতুর্ধে, মন্তুষ্যেরা 
কঞ্ধা কছে। 
এখানে তুরীয় পদের ব্রঙ্গ অর্থ অসংলগ্ন , সুতরাং এই পর্দের অপর এক অর্থ যে নিম্নতম 
চতুর্থ, তাহাই সঙ্গত। গুহানিহিত, গুহাতে স্থাপিত, পচ বা! গুঢ় যে তিন পদ, তাহার উৎকর্ষা- 
পকর্ষ সম্বন্ধে যদি এখন কোঁন সন্দেহ থাকে, তবে এই নিয়লিখিত খকেই তার নিরাকরণ হইয়া! 
ষাইষে। 
“তিআ্োবাচ ঈরয়তি গ্রবহ্ি 
খতস্ত ধীতিং ব্রঙ্গণে। মনীষাং | 
গাবো যংতি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ 
সৌমং যংতি মতয়ো বাঁবশানাঃ 7৮ 
(খগেদ সংহিতা ৯ম ৯৭৩৪ ) 
খত, সত্স্ত, ব্রদ্মের যে ধীতি, পিপাসা, তাহ! মনের ঈশা অর্থাৎ লাঙ্গল দণ্ড। প্রব্ধি, 
শ্ে্ঠাগ্রি, তাহাতে বাক্‌ ত্রয়ীকে প্রেরণ করিতেছেন। গাভীগণ গোপতির দিকে যাইতেছে । 
শানিতমতি ভিজ্ঞান্থগণ সোৌমের দিকে যাইতেছেন। 
দ্বিজদাঁস বাবু জিজ্ঞান্ু, অতএব অবশ্যই তিনি নমন্ত । সারের সার কথা কিন্তু এই যে, 
প্রক্কৃত কর্ণবেধসহকারে নৃতন কর্ণ নহিলে এ্ীমত সব খকের ষে অপুর্ব পত্য তত্বমাধূর্যয 
রহিয়াছে, তাহা! আদে। আমাদের ভোগে আসিবার নহে। প্রাকৃত বোধে অগ্রাকৃত বন্তর 
আলোচন! করিতে গেলেই বিসদৃশ চীকাটিপ্লনীর উদ্য় অবশ্ঠস্তাবী । খধিগণ বর্ণজ্ঞ।নরছিত 
ছিলেন ও লিখিতে জানিতেন না বলিয়া যে এই গ্রস্থের বুল সমর্থন দেখিতে পাই, কিংব! পৰে 
অপরাপর গ্রন্থে যে দেখিয়াছি যে, এক ঈশ্বরের ব্যক্তিভাব খধিগণের মধ্যে বড়ই অন্ফুটরকমের 
ছিল, তা” সমন্তইত এ মত টাকাটিপ্লনীর ফলে উঠিবেই উঠিবে। আর ইহাতে আশ্চর্য্যই 
বাকি আছে? আশ্চর্য্য কিন্তু এই যে, যা প্ররুত আশ্চর্য্য তাতেই কাহারে! আশ্চর্য্য নাই । 
যিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি বলিতেছেন :-_- 
“আশ্চর্যাযবৎ পশ্ততি কশ্চিদ্দেনং' 
আশ্চর্য্যবন্দতি তখৈব চান্ত। 
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি। 
শ্রত্বাইপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥৮ 
( শ্রীমভগবদগা ত| ) 
যিনি আঁশ্চধ্যবৎ গ্েখিতে বলিতে ও শুনিতে, এমন আশ্চর্য যে হাজার গুনিলেও টের 
পায় না কেহ, তিনি কেমন, এমন যিনি, তার কথায় লোকে এখন না চম্কায় কেন? কোন 
অধিকারে লোকে এখন হস্তামলকের দোহাই জনে? জানি না কিন্তু অধঃপতনের গোড়াইত 
এই । 


স্বাধায়ার্থা 


স্বর্গীয় আশুতোষ 


'অনেক দিনের কথা, বোধ হয় ১৮৮২ কি ১৮৮৩ সালে হবে, কোন রাজকার্যোর জন্ত 
আমাকে ৬রাধিকা প্রলাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিথি হ'তে হয়েছিল। সেদিন তার 
বাঁড়ীতে কেউ ছিলেন নাঁ। আমাকে অনেক বেলা পর্যাস্ত সেখানে থাকতে হল, কেননা কাজটি 
গুরুতর ছিল। বেলা অনেক হয়ে গেল দেখে রাধিকাবাবু বল্লেন, তাইত আপনাকে খাইয়ে না 
দিলে হয় না, আমার দাদ[র বাঁড়ীতে চলুন। সেখানে এসে একটী ছেলেকে ডেকে 
বল্লেন, একে এখানে খাইয়ে দেবে। বলামাঞ্জ ছেলেটি একটা আলমারীব 0775 ৫1 
খুল্ন, একখান সাদা কাপড় ও পরিস্কার তোয়াগে বের করে নিয়ে "আন্ন” বলে 
মানের ঘর (দদ্রখিয়ে দিয়ে চলে গেল। রাধিকাবাবুকে জিজ্ঞাসা কর্লাম, ছেলেটা কে? 
বল্পেন আমার ভাইয়েব ছেলে, নাম আশ্ততোধ, ভাল পাশ করেছে। এই ছেলেটী 
11)101511চতে ঠা হয়েছিল, আমর! শুনেছিলাম । আমি দেখলাম বড় মানুষের ছেলে 
হয়েও কাপড় গামছা গুছিয়ে রাখে, অতিথি এলে কি রকম ভাবে সম্মান করতে হয় জানে, 
ইউনিভারসিটার ছেলেদের মধ্যে এরূপ প্রা পাওয়া যাঁয় না। বাধিকাঁবাবুকে জিজ্ঞাস! *রলাম 
একে বিনেত পাঠাবেন নাঁকি ? তিনি বল্পেন_-বিলেত পাঠাবার মত নাই ; যদি হতে হয় এই 
দেশেই হবে। অসই.হচে আশুতোষের প্রতি আমার আস্তরিক আকর্ষণ হল । ক্রমে আমর! 
ছুই জনে 45120 509016৮%র 106100)১01 হই ১৮৮৫ সালের জানুয়ারীতে । সেই থেকে 
আমব। ছুই জনে একত্রে মনেক সময় সাঠিত্যিক নন! বিষয় নিয়ে আলোচন। করেছি । 

১৮৮৮ সাপে আশুতোষ লক্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র, চারিদিকে তার নাম হয়েছে; এমন ছেলে 
[708৮6:9165 থেকে আর বেবোঁয়নি, ইলবার্ট সাহেব তাঁর উচ্চ প্রশংদ1 করেছেন । গ্রে 
তার চেষ্টা হল-_0$5018165তে ঢুকবাব। কিন্তু প্রথমে হ'ল না হ'ল আমার। তিনি 
ছাড়বার পাত্র নন, ইল্বার্ট সাছেব ইজিপ্টের 1202005 001900195109206£ হয়ে ছিলেন, 
সেখান থেকে পন্ত্র জাসতে 'আশু বাবু ১৮৮৯ সালে 2119৬ হন।। তখন এসে আমাকে বলেন 
-"আপনি কেন [6110৬ হয়েছেন, জানেন? | (09060 900 500 6056163 
আমি হই নি বলে আপনি হয়েছেন । আমি জিজ্ঞসা করলাম--এখন তুমি কি করবে? 
তিনি বল্পেন-.90$051 উদ্ধার করব । “কি করে?” 4001015155র নাঁম কলকাতা 
[001৮1510 না রেখে ঢাকা [001561516 রাখা উচিত” কারণ সে সময 
পূর্ববঙ্গের শ্রীযুক্ত চক্দ্রমাধব ঘোষ ও শ্রীধুক্ত আনন্দমোহন বনু ১5100109এব 
মেগ্ধর ছিলেন এবং 2. 1. [২০5 26519051 ছিলেন । কথা হল, পুর্ববঙ্গ 501559, 








গত ১ল। জআহাড় ১৩৩১ রষিবায় স্যার আগুতোষের মৃত্যুতে শেঠক প্রকাশার্থ আহত বঙগীক্ষ-সাহিত্য 
পরিত্বদের বিশেষ জধিবেশদে শীবক্ষ হরপ্রসাদ শান্ী মহাশয়ের বন্তুত। | 


২৩০ নব্যতারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


পশ্চিমবঙ্গ 00160 নয়, তিনি বল্লেন, পশ্চিমধঙকে 001660 করতে হবে। সে 
বিষয়ে আমার সনাঁয়তা চাঁইলেন। আমি বল্লাম এ হতে পারে না" এর মধ্যে 
এমন লোক আছে, যাঁরা নিজের জন্য সব করবে, পরের জন্থ কিছুই করবে না। তার 
পর আমি জিজ্ঞাস] করলাম কি করে 91160 করবে? তিনি বল্লেন, গ্রথমেই আপনাকে 
৭001026এ ঢুকতে হবে। আমি বল্লাম আমি যাব না, আপনি যান। সে বদর আমরা 
তাকে 85:001085এ ঢুকিয়ে দিই, তখন তার পক্ষে অনেকের ভোট হওয়া চাই, ভোট সংগ্রহের 
ভার অনেকট! আমার উপর পড়ল । আশুবাবু নিজেও ০৪10595 করতে গেলেন । আমি নিজে 
যে কয়জনের ভোট সংগ্রহকরি তাদের নম বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায়, কানাইলাল দে, রাধিকা! প্রসন্ন 
মুখোপাধায়, ব্রহ্মমোহন মল্লিক প্রভৃতি ১২ জন। এদের মধ্যে ১0:৩0 একজন ছিলেন। 
আন্ত বাবু ঢুকলেন। প্রথম চেষ্টা হল ড/০5602 732120]কে 80166 কবাঁর। প্রথম বৎসরে 
11085 হল না। ছুই তিন বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ মিলিঠ হল, সকলে আশ্ততোষের 2.3101701: 
হলেন। তখন পূর্ববঙ্গ দেখলেন মুখে ঝগডা করে কিছু হবে না, তাঁরাও মিলে গেলেন ৷ এই 
সময় আশ্গুবাঁবুর খুব একটা 01515 আসল, আনন্দ মোহন কাবুব ছেলেকে গো সাহেব 
অপমানিত করেছিলেন । আশুবাবুকে সে অপমানের প্রতিবিধানের চেষ্টা করতে হল। সেজন্ত 
(88765 সাহেবকে 1২৪$৪৮৮াএর পদ ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং পশ্চিম এব" পূর্ববঙ্গ মিশে 
গেল। তখন [0008,6100. 10619367760 0এর চক্ষু ফুটল। আশুতোষ অতি ভয়ঙ্কব লোক, 
কারুকে মানেন না, একে ১50109,০হতে তাড়াতে হবে। তখন 517 41060 ০:91 
ছিলেন 10116060101 1১810110 10900061099) তেশন মাথাওয়ালা লোক্ক বাংলার আসেন 
নি। তিনি সমস্ত লেপ্টেনেন্ট গভর্ণবদেব 010102510 101015661 ছিলেন | ফাঁবা 902,এর 
সভ্য ছিলেন তাদের 0:০1 চিঠি লিখে পাঠালেন কাঁকে ভোট দিতে হবে, খবরের কাগজে তা 
নিয়ে হালাম! হল, আশুতোষ তার বিরুদ্ধে ৪£17101) করালেন, কিন্তু কিছু হল না। 
সে বার আশ্ততোষ ৪080 হতে পারেন নাই, তার জীবনে সেই একবার 61০6০ হতে 
পারেন নি। তিনি ছঃখিত হলেন, তার মুখের ভাব দেখে গুরুদাস বাবু 1029 থেকে নেমে 
এসে বল্লেন ছঃখিত হবার কারণ নেই, এই বকম হয়ে থাকে কখনও ফল হয় কখনও হয় 
না। আমি তখন তাকে বল্লাম “81 2 0109 আসছে বছর চলে যাবেন, বুড়া বয়সে গুরুভার 
নন করতে পারবেন নাঃ তারপর ১৪৪এর কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলবে। য৷ বল্লাম 
তাই হল, ০০০ সাহেব পর বৎসর দেশে চলে গেলেন। আশ্ততোষ অপ্রতিত্বন্থী হলেন, 
ইউনিভার্সিচীতে তিনি যা করেন, তাই হয়। সাহেবরা অত্যত্ত 0379০9:100 করেও বড় কিছু 

করে উঠতে পারেন না । তার পর যখন দেখলেন কোন রকমে এর সঙ্গে এটে ওঠ! যায় না, তখন 

ভাবলেন আইন বঙ্ধলিয়ে দেওয়া যাক। স্থুতরাং একটা ০9121018910) বসাতে হবে। 
তার পর [40:80 00172910) 90100055101 বসালেন, আশুভোষকে 00122100155100এ 
নেওয়৷ হল না । কিন্তু কথা হল বাংলায় যখন ৫০121098100 আসবে, তখন তিনি 962019৩7 

হবেন, বাংলার বাইরে হবেন না । সেভাবে আশুতোষ বসলেন । তখন £0:578805কে 

985001850 করবার যে কিছু চেষ্টা সব হয়েছিল। একমাত্র গুরুদাঁস বাবু 0066 ০01 04983 


ভান্দ্র, ১৩০১ | স্বগীঘ আশুতোপ ২৩১ 


লিখেছিলেন, বাকী সমস্ত সভ্য 980161156 করবার পক্ষে ছিলেন, তাই হয়ে গেল। আশুতোব 
দুঃখিত হলেন। কিন্ধু এমনি কর্মক্ষেত্র, এমনি অনৃষ্টের বিভৃব্ষনা, নৃতণ আইন চালাবার 
ভার সম্পূর্ণরূপে আশ্ততোষের উপর পড়ল। ভিতরে কি হুল জানিনা, কিন্তু যে 1:01 
0৮100 তাঁকে তাড়াবার চেষ্ট। করেছিলেন, আইন করলেন 01210158100 করলেন 
ত1 হইতেই তিনি ইউনিভাসিটীর সর্কষয় কর্তা হলেন। তাঁর পর 1০7৭ 106০কে চিঠি 
লিখলেন, একেই 106 0178,1)01101 কর। যতদিন 1,016 ট্10৮০ ছিলেন, মাশুভোষের 
106 0178,2)0611091এর পদ অব্যাহত হিল । [010 179791050এর সময় তাকে সরাবার 
চেষ্টা হয়েছিল, ছু তিন বত্সর কিছুই করে উঠতে পারেন নি, তার পর সরিয়ে দিলেন। 
ক্রমে ক্রমে সর্বাধিকারী, ১০:5০ সাহেব, ডাক্তার নীলরতন মরকার ৬1০৪ 0180,006110: 
পদ্দে প্রতিষ্ঠিত হলেন, কাজে গোলমাল হতে লাগল, 14910 [২9281051995 দেখলেন, 
গোলমালে কাজ হবে না, তিনি সমস্ত ভার আশুতোষের উপর ন্থন্ত করলেন, তখন 
থেকে গোলযোগ আরস্ত হল, তিনি যে সকল প্রকাণ্ড ব্াযাপ।র করেছিলেন, নিজে আট 
নয় বখসর ৮16০ 6060০1191এর পর্দে থোক যে ১০০০০০ তরী করেছিলেন তা 
চালাবর ভার ত1র উপর পড়ঙ্গ, কিন্তু টাক1 নেই, গোড়া থেকে টাকা দাও, টাকা দাও। 
যেটাঁক দ্বেবে তাব সঙ্গে ঝগড়া হবেহ। [10015 90% (এর সাঙ্গ ঝগড়া হল হল, [10018 
(৯০ হাল ছেড়ে দিলেন । সে ভার 30৭1 ৩০%চএর হাতে পড়ল, 73280] ৩০৬ 
গোড়।তেই দেউলে, আশুতোষ 9 টাক। ছাড়বেন না, সে ঝগড়া এসে পড়ল [91৫ 145 €০০এর 
ঘাড়ে, তিনি কি করেন? পরম্পর গালমন্দ হয়ে নিষ্পত্তি হয়ে গেশঃ আরেক জনকে 
16. 01720061191 করা হল। কিন্তু তাকেও আশ্তোষের হাতে পড়তে ভল, আশুতোষ 
ছাড়া কাজ করা যায়না, ও দিকে টাক। নাহ, 1)80650এর কর্ত। বল্লেন টাক! কোথায় 
পাব? আশুতোষ বল্লেন 9০ দিতে বাধ্য, দেবেন ন! কেন? এই করতে করতে তিনি 
স্বর্গারোহন করলেন । এখন ম19)56151র কি অবস্থ। ভবে কেউ বপতে পারে না। 
আশুতোষ অশ্থখ গাছের মত ছিশেন। সে গাছের আওতায় আর আর ষত গাছ ছিল সব 
শুকিয়ে গেছে । ৩1 লাখ টাকার 9৫9৫১ 1১90£০৮ কি করে এ টাকা পুরণ হবে? 
অনেকের সঙ্গে কথা কয়েছি, সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছেন। আশগুতোষের 
231567815 ০2.:6৫£ আমি যতদুর জানি, বল্লাম। 

ভ্বিতীয় কথা--তার সঙ্গে আমানের সাহিত্য পরিষদ্দের সন্বন্ধ। স[হিত্য পরিষদ অনেক 
ক্লিন থেকে আন্ততোবকে এখানে নিয়ে আস্তে চেষ্টা করেছে, তিনি কখনও আসেন নি, 
তাঁকে সহকারী সভাপতি কর! হয়েছে, আমি তাহার বাড়ীতে গিয়েছি, এ সন্বন্ধে তার সঙ্গে 
কথা হয়েছে । ভিন বলতেল,' শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে কেন সহকারী সভাপতি করেছেন ? 
আমার 21015191 ছেড়ে আলবার যে! নেই, আপনি আছেন, আমাকে কি করতে 
হবে বলুন? আগ আপনি অনুগ্রহ করে আমার একটা কাঁজ করবেন, আমাকে বাংলা 
ৰইএর একটা 11199 করে দেবেন। আমি সময় সময় বই পেলে বলতাম, লখা! লিই 
করে দিতাম, বাংলার প্রতি গোড়া থেকে তার অস্থুরক্কি ছিল সনেহ নাই । সে অনুরক্ষির 


২৩২ নব্ভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


পরিচয় তিদবার পেয়েছি । প্রথম ১৮৯১ সালে, তখন বঙ্কিমবাবু ছিলেন, চেষ্টা করলেন 
0155981তে বাংল! ঢোকাতে হবে। ইংরেজী, সংস্কৃত আছে, বাংলা নেই কেন? তার 
জন্য উদ্ভে।গ হল, সতা হল। বাংলা পশ্চিম এমন ৩1570 ছিলেন, ধারা দাত আর মুখ নিয়ে 
অশচড়াতে লাগলেন । আমরা পারলাম ন।। তখন 5: 001098.5 1০০ ৫1093081101 
ছিলেন, তিনি য। বলেছিলেন সব ছাপ! নেই । আমি সমন্ত শুনেছিলাম । তিনি বলেছিলেন, এমন 
গ্রিন আসবে যে দিন সমগ্ত পরীক্ষা 00090০৫, [. &.১ 9. &, বাংলার দিতে পারা যাঁবে এই 
বলে বাংলাভাষার গুণ গান করলেন । সেবার 6০ 091)06 2%:8,03102,0100এ বাংলায় প্রবন্ধ 
লেখবার অনুমতি হল। তার জন্ত স্বতদ্ধ ০৫110190866 দেওয়। হত । দ্বিতীয়বার আমি উপস্থিত 
ছিলাম না, তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বেশী করে বাংলা প্রচলন করতে চেষ্টা করেন ১৮৯৬।1৯৭ 
সালে। আশুতোধকে এ বিষয়ে বেশী উদ্ভোগী করবার জন্ত তিনিই 769011017 
[0096 করবেন এইরূপ স্থির হয়। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গরোহন করেন, ক্রমে ক্রমে 
আস্তে আন্তে 00101516তে 0. &- পর্য্স্ত বাংলা উঠল । যখন নৃতন আইন মতে ঢা21 
615105র কার্য আরম্ত হল, তখন ঠিক ভল 1213601) 192.01000961৩5 এ সব বাংলায় হব! 
সাহিত) পরিষদ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন । এখন 4. 4১. পর্যান্ত বাংল! হয়েছে । 
দেখাদেখি ঢাকা [0151%578165তেও বাংল। হয়েছে। 

আগ্ততোষ সাহিত্য পরিষদ্দের কার্ষ্যে সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দিতে পারেন নি, এ জন্ত 
মনে করবেন ন৷ স।ভিত্য পরিষদের উপর তীর অশ্রদ্ধা ছিল, একে তিনি অবজ্ঞ। করতেন; তা 
তিনি করতেন না। তিনি যখন মায়ের নামে 106051 দিয়েছিসেন, তখন সেহ 
কমিটাতে সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি থকবে এই বাবস্থ। করেছিলেন, স্থতরাং পরিষদকে 
তার নিজের মনে করতেন। তিনি মাকে কি রকম তক্তি করতেন, ত! জগৎ 
বিচ্বিত। তাঁকে বিলেতে নেওয়ার চেষ্টা করবার সময় 1+0:0 ০512010 বলেছিলেন-9১ 
[05 000085900 ৮০৮ 20 ০ 59৮৮ 1270901060 2500 6611 106] 06 10912900900 
[0৫700 2110 5০. %০ ০ 15111900 আশুতোষ উত্তর (দিয়েছিলেন--ড1৫60এর 
আমার মাকে স্থুকুম দিবার ক্ষমত। নেই । 

দাহিত্য পরিষদ্ধের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধ। ছিল। নিজের কন্তার নামে__ষে কক্কার 
বিধবা বিবাহ নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল সে কন যখন 
মাপ) যায় তখন তার নামে কমলা চ:69,067-511]) স্থাপিত হল। মায়ের নামের 
মেডেলের কমিটীতে যেমন সাহিত্য পাগ্ষিদের প্রতিনিধি নিয়েছিলেন, প্রিয়তমা কভার নামের 
মেডেলের কমিটিতেও সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থ। করেছিলেন। তিনি থে 
সাঁছিত) পরিষ্দকে কত অন্তরের সহিত ভাল বাঁসতেন ত বলে শেষ করা যায় না। 

ষে উদ্দোশ্তে সাহিত্য পরিষদের স্থ্টি সে উদ্দেন্ত চিরকাল মনে করে রেখেছিলেন । সুবিধা 
হলেই সাহায্য করতেন, অনেক সময় সাহিত্য পরিষদের কথ শুনে কাঁদ্ করতেন, সুতরাং 


সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সন্বন্ধ ছিপ, সে কেবল কর্ম ক্ষেত্রের সন্বন্ধ ত। নয়, হৃদয়ের 
সম্বন্ধ ৷ 


ভাদ্রু, ১৩৩১ ] স্ব্গায় আশুতোষ ২৩৩ 


আঁর একটা কথা বলি। না বললেই ভাল হত, সেটা ব্যক্তিগত কথ । প্রচার 
ছিল আমার সঙ্গে তার অহিনকুলতা ছিল। কিন্তু কথাটা পুরে। সত্য নয়। প্রথমে তার 
সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তার একট! লক্ষণ এই ছেলে পুলে তারও হয়েছে, 
আমারও হয়েছে, আমার ছেলেদের নামের শেষে ণতোধ”, আর তার ছেলেদের নামের শেষে 
"প্রসাদ । একটা কি মনে করেন শুধু ০০৩101০06? তানয়। আমাদের পরস্পরের প্রতি 
অস্ফুট অব্যক্ত অথচ গভীর প্রীতি ছিল । তবু বলব তাঁর সঙ্গে অহিনকুলতা হয়েছে ; এমন কোন 
কোন কাঁজ ছিলঃ তিনি বলেছেন, ভাল হবে, আমি বলেছি, ক্ষতি হবে) স্থতরাং ঝগড়া এক 
আধটু হবেই। যদ্দি একজন ক্রম[গত তাঁর বিরুদ্ধে যাঁয় তাঁকে পরিয়ে দেবেনই, তা না করলে 


কাঁজ করাযায় না। তাই আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন দেই জন্ত তাঁকে 20177116 করি ; তাঁর 
কাজের ভিতর ঢুকে যদি সর্ব] তাকে 01)1১১৯০ করতাঁম' তাহলে তিনি অত কাজ করতে 


পাঁরতেন না। তাঁর পর আরেকট। কথ|। তাঁর মৃত্যুর মীস খানেক আগে এসিয়াটীক সোলাইটী 
কমলা! [:০0015131) ক মিটাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন, £020001৫ সাহেব বল্লেন, 
কমিটীতে এসিয়াটীক সৌসাইটার পক্ষে হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় থাকবেন। আশুতোষের 3৫101)- 
01৮5 ধারা ছিলেন, তারা বলেন, “সে হবে ন। হবে না) ১7 &55০91) অত্যন্ত বিরক্ত 
হবেন,” একথা শুনে আমাদের 07210100107 911 রাজেন্দ্র বলেন, “এসব কি কথা? ভার 
দিয়েছেন তোমরা করবে, আমর! ধাঁকে মনোনীত করি তিনিই হবেন, আশুতোষ বিরক্ত হবেন 
সেকি কথ?” আমি যখন ঢাক1 থেকে ধিরে এলাম ৫০16551 বলেন ১৫ £900991)কে 
এই সমস্ত কথা বলেছিলাম । তিনি বলেছেন 709 1)6৮৮6 9616০06101) 0০]0 196 17806 । 
্থতরাং কোথায় অহিনকুলত্তা | 1১901161051 ক্ষেত্রে ঝগড়া করি, যে প্রবল হয় সে ছুর্বলকে 
সরিয়ে দেয়, তা না হলে কাঁজ হয় না। হৃদয়ের ভাব ছেলেদের নামে প্রকাশ কমলা 
[45005169171]0এর প্রতিনিধি নিয়োগে প্রকাশ । 

আশুতোষের মৃত্যুতে বাংলাশুদ্ধ লোক যেমন দুঃখিত, আমি তার থেকে এক বিন্দু 
কম ছুঃখিত হই নি) ২৬শে মে বাড়ীতে একটা কাঁজকর্দ্দ ছিল, করে যখন বেরিয়ে এলুম, 
একটি ছোঁকর! এসে বল্প, সতীশ বাবুর কাছে £611006 এসেছে, তিনি বল্লেন আতগুতোঁধ 
মুখার্জি 06201 আমি অবাক হয়ে রইলাম, তেল মাথছিলাম, হ|ত মাথা থেকে উঠলনা, 
ঘেমন ছিল তেমনি রইল। আতশুমুখার্জি যেমনটা গিয়েছে তেমনটা আর হবে না, আন্তে 
আন্তে গঙ্গা গান করতে গেলাম । চোখের জল সকলের পড়ছে, আমারও পড়ছে । 

আশুতোষ সম্বন্ধে নিজের [6750109.1 6১:1১০00৩ বল্লাম, বক্তৃতা! করবার ক্ষমতা 
নাই, 01530 ছ০0 বলাম, আঁর কিছু বলব না আমাকে মাপ করুন 


প্রীহর প্রসাদ শাস্ত্রী 


বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধার! 
(৯) 

'মুখালিনীর' পাঁচ ও ছয় বংসর পরে বন্ধিমচন্দ্রের ছুইথানি ক্ষুদ্র উপস্টাস--'যুগলাঙ্ুরীগ 
(১৮৭৪) ও “রাঁধাঁরাণীঃ (১৮৭৫) প্রকাশিত হয়। এই ছইখানি অনেকটা আধুনিক ছোট গল্পের 
অনুরূপ-_-উপন্তাসের বিস্তৃতি বা প্রগাঢ়ত! ইহাদের নাই। বিশেষতঃ ইহদের প্রধান আকর্ষণ 
ঘটনা-বৈচিত্র্ে, চরি্্র চিত্্রণে নহে । আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন অনেক সময় অনেক 
অসাধারণ, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাব হয়, পৌভাগ্যলক্্ীর অযাচিত অন্ুগ্রহলাভ হয়, এই 
উপন্ত1স ছুইখানিও সেইরূপ আশাতীত গুভাপৃষ্টের, বিস্ময়কর মিলের (০০196106006) কাহিনী । 
'যুগলাঙ্থুরীয়! ও 'রাঁধারাণী ঠিক একই জাতীয় উপন্তাস; প্রভেদের মধ্যে এই ষে প্রথমখনি 
অতীত যুগের কাহিনী, ও দ্বিতীয়টী ঘটনাঁকালসম্বন্ধে সম্পূর্ণ আধুনিক | কিন্তু এই প্রন্তেদ কেবল 
ন।ম মাত্র; “যুগলাুরীরকে এতিহাদিক উপন্তাস মনে করিবাঁব কোঁন কারণ নাই) কোনরূপ 
প্রতিহাসিকতার ন্দীণ আভাস মাত্রও ইহাঁতে নাই । তবে উপন্তাসের নাঁয়ক নায়িকাঁকে অতীত 
যুগের শ্রী বণিক-সপ্প্রন্গায়তুক্ত করিয়। বস্কিম তাহাদের প্রেষ কাহিনীকে কতকটা স্বাভাবিকত। 
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ও আধুনিক যুগের সনহপ্রবণতা ও অবিশ্বাস হইতে রক্ষা পাইতে 
চাহিয়াছেন। হিরগুী-পুরন্দরের প্রেমে যাকিছু অসামাঁজিকতা বা অসাধারণত্ব আছে, তাহা 
নুদুর অতীতের আশ্রয় লাভ করিয়া অনেকট| আমাদের চক্ষু এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে । 

'রাঁধারাণী'তে এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্র পূর্ণভাবেই অনুভব কর! যায় । 'রাধারানীর? 
প্রেম সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের বলিয়া, ইহার স্বাতাবিকত। ও সুদঙ্গতি রক্ষা করিতে লেখককে 
অনেকখানি বেগ পাইতে হুইয়াছে। বাধারাণীর সহিত রুক্সিণীকুমারের বোঝা-পড়া হীর্ঘ চারি 
অধ্যায় ধরিয় চালাইতে হইয়াছে, এবং এই চারি অধ্যায়ের মধ্যে লেখক পদে পদে একট। 
অস্বাভাবিক বাঁধা অনুভব করিয়াছেন, ও নানাবিধ কৈফিয়তের দ্বারা তাহা অতিক্রম করিতে 
চেষ্ট! কৰিয়াছেন। তথাপি বঙ্ধিমের সহজ প্রতিভা এই সমস্ত বাধ! বিশ্বের ছার! প্রতিহত 
হইয়াও তাহাঙ্গের উপর আংশিক বিজয় লাভ করিতে পারিয়াছে। বঙ্কিমের ক্ষমতার প্রধান 
পরিচয় এই যে তিনি এই একট! ছেলেমানুষী গল্পের মধ্য দিয়াও-_-যেখানে গভীর চরিত্র চিত্রণের 
কোন অবসর নাই--সেখানেও একটা মধুর ও গভীর রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন, এবং 
বর্ণনীয় বিষয়ের সমস্ত অসঙ্গতি কাঁটাইয়াও ষে সমাধানে উপদীত হইয়াছেন, তাহা আমাদের 
চক্ষে বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে না। অতিক্রাস্ত বাধা ও গভীর-রস-সঞ্চারের ক্ষমতার দিক্‌ দিয়া 
দেখিতে গেলে “রাধারাণী, 'যুগলা ্কুরীয় অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । 

চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) বঙ্ধিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সমূহের মধ্যে অন্ততম | ইহাতে আম।দের 
পারিবারিক জীবনের সহিত বৃহত্তর রাজনৈতিক জগতের একটী সুন্দর সম্মিলন সংশোধিত 
হইয়াছে । ন্ৃতরাঁং ধতিহাসিক উপন্তাসের ষে আদর্শ, তাহার দিকে চস্দ্রশেখরই সর্বাপেক্ষা 
বেশী অগ্রসর হইয়াছে । আবার ইতিহাসের বৃহত্তর ধারার সহিত আমাগের ক্ষুদ্র গাথা 
জীবনের সংযোগ বেশ স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে । যদি কখনও রাজনৈতিক 


ভাদ্র, ১৩৬১) বঙ্গ লাহিত্যে উপন্যাসের ধার! ২৩৫ 


জগতের প্রবল প্রবাহ আমার গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকে, ও আমাদের প্র।ত্যহিক 
জীবনে একটা বিক্ষোভ স্থজন করিয়! থাকে, তবে তাহ! অরাজকতা ও জাতীর ভাগ্যবিপধ্যয়ের 
যুগগুলিতে ৷ চন্দ্রশেখরে এইরূপ একটা যুগ-পরিবর্থনের কাছিনী বিবৃত হইয়াছে । তখন 
বঙ্গে মৃসলমান-রাজত্ব ধ্বংসোনুখ, ও ইংরেজ বণিকগণ অর্থোপার্জনের মোহে মুগ্ধ হইয়া 
সাস্রজ্য স্থাপন অপেক্ষা প্রজা শোষণের দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিল। এই 
আধুনিক যুগের ইতিহাস হুর্গেশনন্দিনী বা মুপালিনীর ধতিহাসিক অংশের মত একেবারে 
শৃন্তগর্ভ ও কল্পনীসর্বন্থ হয় নাই। ইংরেজ সাআ্াজ্যের প্রথম পত্তন এই সে দিনের কথ; 
বঙ্ধিমচন্দের নিজের যুগের সহিত তাহার মাত্র শতবর্ষব্যবধান; খুব নিকট অতীতের ব্যাপার 
বলিয়া সে যুগের স্থতি বাঞগালীর মনে উজ্জ্বল হইয়াই জাগরুক ছিল, বিশেষতঃ ইংরেজ তাহার 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাব মুখ্য ঘটনাগুলিকে বিস্বতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে 
দয় নাই। সুতরাং চন্দ্রশেখরের ইতিহাসিক চিত্রগুলিতে তোৰ অপেক্ষাকৃত ঘনসম্িবেশ 
হইয়াছে ; নেই যুগের একটা মোটামুটি ব্যাপক ধারণ করিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় 
না। নবাগত ইংরেজ শাসকদেব দৃঁচ প্রতিজ্ঞতা, ছুঃসাহসিকতা ও সর্বপ্রকার নৈতিক 
সঙ্কোচহীনতার চিত্রটী উপন্তাসে বেশ ফুটিঘা উঠিয়াছে। বিশেষত: দেশবাসীদের সহিত 
তাহাদের সম্পর্কটী একটা অপরিচয়ের বহস্তমপ্ডিত হইয়া এক বিচিত্র ঝোমাঞ্সেব বিষয়ীভূত 
হইয়াছে । 

চল্দ্রশেখরেব' রোমান্স প্রধানতঃ এই সর্বব্যাপী অরাজকতা ও কেন্দ্র-শক্তির শিথিলতা 
হইতে উদ্ভৃত। ইহ! আমাদের বাঙ্গালী জীবনের উপর রোমান্সেব নৈচিত্র্য আনয়নের বেশ বৈধ ও 
সঙ্গত উপায় বলিয়াই মনে হয়। অরাজকতা, প্রবল বৈদেশিক শক্তির অভিভব অনেক 
সময় আমাদের শাস্ত, অস্তর্জগতের গভীর ঘাত-প্রতিঘাত-শূন্ত, বাহিরের-সহিত সম্পর্কবজ্জিত, 
শ্লোতোহীন পরিবারিক জীবনের উপর অতর্কিত দৈব বিপ্লবের মত আঙগিয়া পড়ে, এবং 
ইহাতে একটা অনন্ুভূতপূর্ব গতিবেগ ও বৈচিত্র সঞ্চার করে। আমাদের অন্তঃপুরের 
ব্ীড়াসঙ্কুচিত ফুল্টাকে বাহির প্রবল ও পন্ধিল বন্তায় ভালাইয়। লইয়। যায়। কিন্তু এই 
জাতীয় রোমান্স প্রায়ই বিশেষ গাড় ও গভীর হয় না, এই বৈদেশিক শত্রুর অভিভবে 
আমাদের গাহ্স্থ্য জীবনে যে বিক্ষোভ জাগিয়! উঠে, তাহাতে অন্তবিগ্রবের কোন গুঢ় সৌন্দর্য্য 
থাকে না, কেবল একট! বাহ ঘটনাবৈচিত্র্য থাঁকে মাত্র; আর অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের . 
সংঘর্ষে, যেখানে একপক্ষ কেবল পাইবার লোভে আক্রমণ করিতেছে, ও ক্সপর পক্গ 
ব্যাকুল হর্বল ভাবে অগপ্রতিবিধেয় শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিতেছে, 
সেখানে আমাদের নে বিচিজ্ঞ সৌন্দর্ধ্যবোঁধ অপেক্ষা) করুপরসেরই সমধিক উত্রেক হইয়! 
থাকে, সমবেদনার অশ্রজলে শ্মোমান্দের সৌন্দর্ধ্য কোথায় ভাসিয়। চলিয়া! যায়। বক্ষিমচন্ত্রের 
সদসাময়িক অনেক লেখকই এই শ্রেনীর জাতীয় কাহিনীকে তাহাদের উপগ্াসের বিষয়বন্ত 
করিয়াছেন; কিন্তু তাহার! কেছই ইহার স্বাভাবিক করুণরসগ্রবণতাকে অতিক্রম করিয়! 
ইহার ষধ্যে রোমান্দের বিচি লৌনর্ধ্য সৃজন করিতে পারেন নাই; তাহার! কেহই বদ্িমের 
কমনা-সম্পদূ, গুড় কল।-কৌশঙগ, ও মানব মনের সহিত গণ্ভীর পরিচয়ের গ্ধিকারী ছিলেন হা । 


বি নব্যভারত [ দ্বিচস্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


বঙ্ষিম তাহার সমসাময়িক লেখকদের অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ, "চন্দ্রশেখরে'র সহিত ৬শ্রীশচন্দ্র 
মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাসের তুলন! করিলেই, তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। রথচক্রতলে 
নিশ্পেষিত একটা ক্ষুদ্র, জুন্দর প্রজাপতি দেখিলে আমাদের মনে যে ভাব হয়, শ্ীশচন্দ্রের 
উপন্তাসথানিও অনেকটা সেইরূপ ভাঁবেরই উদ্রেক করে, পাঠকের মনকে একটী অবিষিশ্র 
কারুণ্য-রসে ভরিয়া তোলে । কিন্তু তাহার মধ্যে অস্ত কোন উচ্চতর কলা-কোশলের নিদর্শন 
পাই না। ফুলজানি-উপন্তাসের সরল! স্নেহময়ী নাছিকাঁর উপর যে কেন একট! এরূপ নিম 
বন্ধ ভাঙ্গিয়৷ পড়িল, তাহার 'এক এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা ছাড়া অপর কোনরূপ ব্যাখ্যা আমরা! 
খুঁজিয়া পাই না, তাহার নিজ চরিত্রে এরূপ ভীষণ পরিণামের কোন বীজ লুকাইয়াছিল বলিয়া! 
লেখক আমাদিগকে দেখান নাই। প্রতিকূল-দৈব-পীড়িতা নায়িকা বাণ-বিদ্।া হরিণীর মত 
নিতান্ত অকারণেই আম।দের সম্মুখে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পাড়। 

বঙ্কিমের প্রণালী সম্পূর্ণাবভিন্ন। তিনি শৈবলিনীকে চক্রপিষ্ট পতঙ্গের মত কেবল বাহ্‌- 
শক্তিনিপীড়িত করিয়াই দেখান নাই। যে প্রলয় ঝটিক! তাহাকে তাঁহার শান্ত গৃহকোণ ও 
সুরক্ষিত সমাজ-জীৰন হইতে টানিয়৷ বাহির করিয়াছে, তাহার প্রকৃত জন্ম তাহার নিজ অশান্ত 
হ্বদয় তলে । লরেন্স ফষ্টরের সহিত তাহার সম্পর্ক অত্যাঁচারি৬-অত্য।চারীর সম্পর্কের স্তায় নছে। 
বিছ্যৎ-শিখা যেমন মেঘের আশ্রয়ে থাঁকিয়া৷ আত্মপ্রকীশ করে, সেইরূপ শৈবলিনীর অন্তর্গ্‌ঢ 
জালাময়ী গ্রবৃতি ফষ্টরের রূপমোঁহ ও দুঃসাহনিকতাকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে 
ও দীপ্ত হইয়! উঠিয়াছে। ঘটনাচক্রে যে পরিণতি হইয়!ছে তাহাতে উভয়েরই দায়িত্ব আছে। 
যে অগ্নি জলিয়াছে, তাহাতে উভয়েই ইন্ধন ষোগাইয়াছে। শৈবলিনীর মনে গুঢ় পাপের 
অঞ্চুর নী থাকিলে শুধু ফষ্টরের পাপ ইচ্ছা ও প্রবল আগ্রহ তাঁহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আকর্ষণ 
করিতে পারিত না; আবার ফষ্টরের দ্রুঃসাহসিকভার অপ্রত্যাশিত আশ্রয় না পাইলে 
শৈবলিনীর মনের গোপন পাপ অস্তরেই চাপা থাকিত, প্রকান্ত বিদ্রোহের অগ্নিশিখাঁয় জলিয়া 
উঠিত না। সুতরাং শৈবলিনীর কাহিনীটা সাধারণ অত্যাচারের কাহিনী অপেক্ষা অনেক 
বিভিন্ন ও ইহার মানসিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়গুলি অনেক অধিক স্থঙ্্ম ও গভীর ভাবে আলো- 
চিত হইয়াছে । আর বিশেষতঃ শৈবলিনী ও ফষ্টরের মধ্যে কে যে অত্যাচারী ও কে অত্যাঁ- 
চাঁরিত তাহা বল কঠিন; ফষ্টর বলপ্রয়োগ করিয়া শৈবলিনীকে লইয়। গেলেও টৈবলিনীর 
ইচ্ছ।খক্তি ফষ্টরের উপর জয় লাভ করিয়াছে ; সে এমন কি ফষ্টরকে নিজ গুঢ়তর অভিসন্ধির 
উপায়স্বরূপ ব্যবফার করিতে চাহিয়াছে। এবং এক অপ্রত্যাশিত দিক্‌ হইতে বাধ! না 
আসিলে শৈবলিনী। তাহার দ্বারা নিজ মনোরথ-সিদ্ধির পথ পরিষ্কার কারয়া লইত, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

আরও অনেক দিক দিয়া চল্রশেখর, সাধারণ খপষ্ঠাসিকের অত্যাচারকাহিনী 
ইতে . বিভিন্ন। যেমন শৈবলিনীর বিপদ্দ তাহার অন্তরশ্থ ছুর্বলতার ফল, সেইরূপ 
তাহার পরিণতিও একটা গুরুতর অস্তবিপ্লব ও প্রীয়শ্চিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত! অন্তান্ত 
উপস্তাসে মৃত্যু যে স্থুলভ সমাধানের পথ দেখাইয়! দেয়, বন্থিমের প্রতিভা তাহ! গ্রহণ করে নাই। 
শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের যে চিত্র দেওয়। হইয়াছে সাধারণ মনভ্তব বিশ্লেষণের দিক্‌ দিয়া 
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তাহার মূল্য কত বল! স্ুকঠিন; সাধারণ মনন্তত্বসূলক ক্যাথ্যা এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত হইবে কি ন! 
তাঁহাঁও বলা দুরূহ, এত বড় একট! যুগ্রান্তরকারী, বিপ্লবপুণ অনুভূতির জন্ত শৈবলিনীর চিত্ত 
ক্ষেত্র ঠিক প্রস্তুত ছিল কি না৷ তাঠাও সন্দেহেব বিষয়ে ; হয়ত বঙ্কিম যেরূপ অচিস্তনীয় ক্রু 
গতিতে অদাধারণ আবেষ্টনের মধ্যেও এই মানমিক পরিবর্তন ঘটা ইয়াছেন, তাহা মানব হৃদয়ের 
ধীর বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা অপেক্ষা যাঁছুবিস্ভারই অধিক অনুরূপ হইতে পারে; কিন্ত 
সমস্ত দৃষ্তটার মধ্যে যে মপরূপ কল্পশাসমৃদ্ধির ও আশ্চর্য্য কবিজনোচিত অন্তৃষ্টির (2০৫০৫ 
৮19390) পরিচয় পাই, তাহা গগ্ভনাহিত্যে তুলনারহিত। তাহা মিলটন ও দান্তের নরকবর্ণনার 
সহিতও প্রতিযোগিতাব ম্পর্ধ। করিতে পাবে । বঙ্কিম এখানে কধিব বিশেষ অধিকার দাবী 
করিয়া, ওপন্তাঁসিকের যে কর্তব্,_-মন্থর পর্য্যবেক্ষণ ও তব বিশ্লেষণ, অবিচলিত ধৈর্যের সহিত 
কার্য কারণের শৃঙ্খল-রচনা--তাহা হইতে নিজকে অব্যাহতি দিয়াছেন; এবং প্রতিভার বি্থাৎ- 
শিখার সম্মুখে সমালোচকের চক্ষু তাহার বচার-ুদ্ধি পরিচালন! করিতে, ক্ষুদ্র কু 
ভসঙ্গতির ক্রটি ধরিতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে । 

“চন্্রশেখরের' রোমান্স প্রধানতঃ এই কারণ হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
চমকপ্রদ সংঘটনের অভাব নাই। ফষ্টরের নৌকা হইতে শৈবপিনীর উদ্ধার, ও শৈবলিনীর 
প্রতাপকার, গঙ্গা-বক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনীর স্মরণীয় সম্তরণ, মুসলমান কর্তৃক আমিয়টের নৌক! 
আক্রমণ ও ইংরেজদের মৃত্যুভয়হীন বীরত্বের প্রকাঁশ_-এই সমস্ত বিবরণের গল্প হিসাবে আকর্ষণী 
শক্তি বড় কম নহে। মোটের উপর বঙ্কিম এই সমস্ত যুদ্ধ ধিগ্রহের বর্ণনায় ও রাজনৈতিক 
জটিলতাজালের বিবৃতিতে বেশ দক্ষত।ই দেখাইযাছেন, কোথাও অর্ধাটীনের অনভিজ্ঞতা 
প্রকাশ করেন নাই-যুদ্ধের গ্রত্যঙ্ষজ্ঞানরহিত বাঙ্গ/লী লেখকের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় 
নহে। প্মবগ্ত এ বিষয়ে বন্ধিম যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদশুন্ত। তাহা বল! যায় ন1; বিশেষতঃ 
শৈখলিনীর দ্বারা প্রত/পেব উদ্ধার-ব্যাপার যে সম্পূর্ণ ম্বাভাবিক, পাঠকের মনে সে বিশ্বাস 
নাও হহতে পাঁরে। প্রতাপের দ্বারা শৈবলিনীব উদ্ধার, প্রথম ঘটনা বলিয়া এবং ইংরেঞ্দেব 
পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত)াশিত বশিয়া বরং বিশ্বাসযোগ্য বটে, কিন্তু অল্প কয়েক দ্রিনের মধ্যে 
একই চাতুরীর পুনরাবৃত্তি আমাদের বিশ্বাস প্রবণতায় একটু রূঢ় রকমেরই আঘাত দেয়। বিশে- 
যতঃ ইংরেজ নৌকার পশ্চাদ্ধাবনের আসন্ন সম্ভ|বন।র মধ্যে গ্রাতাপ শৈবলিনীর গঙ্গা-বক্ষে শ্বচ্ছন্দ- 
বিছার ও তাহাদের জীবনের প্রধান সমস্তার সমাধান-চেষ্ট। একটু অলাময়িক বলিয়াই বোধ 
হয়। আবার উপন্তাদ মধ্যে রমানন্দ ন্ব।মীর স্তায় অলৌকিকশক্ষিসম্পন্ন মহাপুরুষের অবতারণ! 
এবং শৈবলিনীর সম্বন্ধে তাহার সদা-সতর্ক দৃষ্টি ও অত্রান্ত ব্যবস্থা আমার্দের বিশ্বালকে 
বিদ্রেহোন্ুখ করিয়া তোলে। কিন্ত এই বাস্তবতা-প্রিয় যুগের কঠোর পরাক্ষায় বন্ধিম সম্পূর্ণ 
উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেও মোটের উপর তাহার ঘটনা-সমবেশ-কৌশল খুব উচ্চ প্রশংসার 
যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই । 

বঙ্ধিষমের ঘটনসমাবেশ-কৌশলের চরম বিকাশ শৈবলিনী-কাহিনীর সহিত দলনী- 
উপাখ্যানের গ্রন্থনে । এই ছুইটা করুণ, বিষাদময় কাছিনী একনুত্রে গাথিয়া বঙ্কিম যে কি 
আশ্চর্য গঠন কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, উপন্তাস থানির ভাবগৌরব ও সার্থকতা কতথানি 
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বাড়াইয়। তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বিল্ময়মগ্জ হইতে হয়। থে রাজনৈতিক ঝটিকা 
দরিজ্র গৃহস্থ গৃছের পূর্ব হইতে শিথিলিত-মূল লতাচীকে সহজেই উড়াইয়া আনিয়াছে, তাহা 
নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়! তীহার প্রেয়সী মহিষীকে সমস্ত সম্রম গৌরবের মাঝখান 
হইতে টানিয়। আনিয়া! একেবারে সর্বনাঁশের অতল গহ্বরে শিরোদেশে উপস্থাপিত করিয়াছে । 
শৈবলিনীর স্তায় গলনীও প্রথমে ত্রাস্তি দ্বার বাহিরের সর্বনাশকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। 
অপাবধান মক্ষিকার স্তায় রাজনৈতিক উর্ণনাভ জালের সহস্র বন্ধনে আপনাকে ক্জড়াইয়! 
ফেলিয়াছে। দরনী-জীবনের ট্রাজেড়ি ও ইহার অপ্রতিবিধেয় নির্মম শক্তি ক্রুর দৈবের নিষ্ঠ'র 
পরিহাসের মতই আমাদিগকে একটা গভীর ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়। ফেলে। ইহা 
আমাদিগকে হ্বতঃই মেটারলিঙ্কের “[+801 নামক প্রবন্ধের কথা স্মরণ করাইয়! দেয়, 
এবং প্র প্রবন্ধে তিনি নিরীহ, নির্দোষ ব্যক্তির উপর ক্ুদ্ধ নিয়তির '্সত্যচারের যে সমস্ত 
রোমাঞ্চকর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একট! প্রধান স্থান লীভ করে। দলনী স্বামীর 
অমঙ্গল সম্ভাবনায় ভীত হইয়া একবার ছুর্গের বাহিরে পা দিয়াই প্রতিকূল দৈবরূপ যে 
ঢুরস্ত দানবকে জাগাইয়া তুলিল, তাহার ক্ষমাহীন হি"স! তাহাকে মৃত্াপর্ধ্স্ত অনুসরণ 
করিয়াছে । সে বিপদ হইতে আ'পনাঁকে উদ্ধার করিতে যতই চেষ্টা করিয়াছে, ততই সাংঘাতিক 
ভাবে নিয়তির ছুশ্ছে্য জালে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। যে কেহ তাহার আনুকূল্য 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছে, সে-ই তাহার হিতৈষণাদ্বারা তাহাকে সর্বনাশের অতল পক্ষে আরও 
গভীর ভাবেই ডূবাইয়া দিয়াছে । যে কাল নিশীথে গুরগন খার বিশ্বাপ্ঘাতকতায় দলনীর 
ছর্গপ্রবেশপথ রুদ্ধ হইল, সেই রাতে সন্ন্যাসীবেশী চন্দ্রশেখর তাঁহার সহায়তা করিতে 
গিয়। তাহাকে সর্ধনাশের পথে আর এক পদ অগ্রসরই করিয়া দিলেন। আশ্রয়ব্যপদ্দেশে 
তাহাকে সমস্ত রাজধানীর মধ্যে এমন একটী বাটাতে লইয়া গেলেন, যেখানে সর্বনাশ তাহার 
কুষ্ণ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়া গিয়াছেঃ যেখানে বিপদ নৃতন জাল পাতিয়া তাহার 
প্রতীক্ষাতেই বসিয়া আছে। সেই রাত্রেরই শেষ ভাগে একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ত্রাস্তির 
বশে দলনী অতল গহ্বরের দিকে আর এক ধাপ নীচে নামিয়। গেল, শৈবলিনীভ্রমে ইংরেজ 
তাহাকে বন্দিনী করিয়। লইয়া গেল, ও নবাবের আগত প্রায় ক্ষমার সীমানার বাহিরে, 
আসন্ন উদ্ধারের স্পর্শ হইতে দূরে ফেলিয়া দিল। মহম্মদ তকির অনবধানতা, ও দলপীথ 
বিরুদ্ধে তাহার মিথ্য। অভিযোগ স্থজন, দলনীর নির্বন্ধাতিশয়ে ফষ্টর কর্তৃক তাহার পরিত্যাগ 
কুলমমের সহিত বিচ্ছেদ, ব্রহ্মচারীর নিষেধসত্েও মুঙ্গেরযাত্রার কৃত সন্কল্পতা-_ঘটনার 
প্রত্যেক পদক্ষেগই ঈলনীর গলদেশে নিয়তির যে রঙ্ছু ঝুলিতেছিল, তাহার বন্ধন দৃঢ়তর 
করিয়! দিয়াছে । শেষে নিয়তি যে বিষপান্র পূর্ণ করিয়া তাহার ওষ্টে তুলিয়৷ দিল 
তাহাতে অপূর্ব মাধুর্য রসের অমৃত সঞ্চার করিয়া দ্লনী তাহ পান করিল, এবং অনৃষ্টের 
অবিচ্ছিন্ন পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। 

এই অসাধারণ অনৃষ্টমস্থণে এক দিকে যেমন বিপদের হলাহল ফেনাইয়! উঠিয়ছে, তেমনি 
আর এক দিকে অন্তরের আলোড়নে ভাবের অমৃত বিষকে ছাপাইক্সা বাহিরে আসিমাছে ) 
বাঞ্ছিরের বিপদ সংঘ!তের সঙ্গে সঙ্গে অস্তরেও একটা গভীর আলোড়ন চলিয়াছে, এবং হৃদয়ের 
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গভীর বৃত্তি ও ভাবসমৃ আশ্চর্যয সমৃদ্ধির সহিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । বিশেষতঃ যে 
অধ্যায়ে ( ষষ্ঠ খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ) কুলমমের তিক্ত-তীব্র সত্য ভাষণে নবাবের দ্লনী বিষয়ে 
্রাস্তি নিরাস হইল, তাহাতে মীরকাসেমের অসহা মনোগীড়! ও নিম্ষল অনুতাপ গৈরিক অগ্রি- 
আ্াবের স্তায়ই আমাদিগকে দগ্ধ করে। অন্তান্ট তীব্রভাবপূর্ণ দৃশ্তের মধ্যে স্ুযুপ্তা শৈবজিনীর 
সন্মুথে বসিয়া চন্্রশেখরের বেছপূর্ণ চিন্তা, ইংরেজ হস্ত হইতে উদ্ধাবের পর শৈবলিনীর সহিত 
প্রতাপের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ শৈবলিনী ও প্রতাপের গঙ্গা-সম্তরণ, দলনীর বিষপান, প্রতাপের 
মৃত্যুকালে আজীবন-রুদ্ধ প্রেমের জালাময় অভিবাক্তি এবং সর্ধোপরি বিরাট কল্পনার দ্বারা 
মহিমান্বিত শৈবলিনীর উৎকট প্প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ আমানের মনের মধো জ্ুুগভীর রেখায় 
কাটিয়। বসে, ও বিচিত্র-ভাব-নিলয় এই মানব হৃদয় ও গৃঢ় রহম্তাবুভ 'এই মানব জীবনের প্রতি 
একট শ্রদ্ধামিশ্রিত বিশ্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। অবশ্ত ভাষা ও উপযোগিতার দিক্‌ দিয়! 
এই সমন্ত দৃশ্তাই যে সর্বাঙ্গনুন্দর হয় নাই, তাঁহার আভাস পূর্বেই দিয়াছি। ছুই একটা দৃস্তে 
রোমাচ্দের অতি গাঢ় বর্পোচ্ছাস, বাস্তব জীবনের ধুসর বর্ণের সহিত তুলনায় একট অতি প্রবল 
অসঙ্গত বৈষম্যের স্ষ্টি করিয়াছে । আর ভাষার দিক্‌ পিয়াঁও, বিশেষতঃ কথে।পকথনের সময়, 
একটা আলঙ্কারিক শব্দাড়ন্বর সময় সময় বাস্তবতার স্তরটাকে ঢাঁকিয়া ফেলে' পুষ্পাভরণপ্রাচুধ্্যে 
মৃত্তিকার রস ও গন্ধ অন্তরালে পড়িয়া যাঁয়। বঙ্থিমের যুগে বাস্তব জীবনের ভাষা! সাহিত্য 
ক্ষেত্রে গ্রবেশ-লীভ করে নাই ; করিলেও আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাষা ভাবের এত 
উচ্চগ্র/মে বাধা চলিত কিনা সন্দেছ। সে যাহাই হউক' মোটের উপর কতকগুলি দৃশ্ 
কতকটা ভাা-গত অতিরঞ্নের জন্, আদর্শ সৌন্দর্য্য হইতে কিঞ্িমাত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে । কিন্ত 
কথোপকথনের দিকে যাহ! হউক, বর্ণনা! ও ব্যঞ্জনায় এই ভাব-নমৃদ্ধ, অর্থগৌরবপূর্ণ ভাষা একট! 
সর্বাঙ্গ-হুন্দর সার্থকতাঁয় ভরিয়া উঠিয়াছে। নিগ্রিতা শৈবলিনীর সৌন্দর্ধয-বর্ণনা, প্রতারণাশীল 
প্রভাত-বাঁয়ুর বিপদ্দ-গর্ভ ক্রীড়াশীলতা, শৈবলিনীর পর্বতারোহণের পর প্রকৃতির ভয়ানক বিপ্লব, 
ও মানুষের জুখে-ছুঃখে তাহার নির্মম উদ্দাসীসতারবর্ণনা, এবং প্রায়শ্চিত্ের দৃশ্তগুলি বন্ধিমের 
ভাষার চরম গৌরব স্থল। ও 
চরিক্রাঙ্কণের দিক্‌ দরিয়া এক শৈবলিনীর চরিত্রেহ অনেকটা জটিলতা আছে; তাহারই 
অন্তরের গভীর তলদেশ পর্যন্ত বঙ্কিম আপনার তীব্রৃষ্টি চালাইয়াছেন। অন্তান্য সমস্ত চরিত্র 
গুলিই অপেক্ষাকৃত সরল; তাহার! সম্পূর্ণ বাস্তব ও জীবন্ত হইলেও, তাহাদের মধ্যে অধিক 
গভীরত! নাই, হুই একটি প্রাথমিক প্রবৃত্তি বা গুণেরই প্রাধান্ত আছে। সুতরাং এক 
শৈবলিনী চরিত্রেরই একটু বিস্তৃত সমালোচন! প্রয়েজন, ও তাহার গ্রস্থিবগুল জীবনন্থত্রকে 
টানিয়া সোঁজ! করিবার চেষ্টা কর! উচিত। বঙ্কিম অতি সুকৌশলে টৈবলিনীর অধঃপতনেক্স 
ক্রমবিকাশটি চিক্রিত করিয়াছেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপ টশৈবলিনীর মধ্যে ষে ব্যর্থগ্রপয়জাল! 
নিবারণের জন্ত ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ হয়, তাহাতেই শৈবলিনীর স্বার্থপরত! ও চরিক্ঞ 
দৌর্বল্যের প্রথম বীজ দেখ! দেয় । প্রতাপ নিজ প্রতিজ্ঞান্ুঘায়ী ডুবিয়াছিল, কিন্তু শৈবলিনী 
শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকিতে পারিল না, প্রাণের মায়! তাহার প্রথয়াবেগকে হঠাইয়া দিল। এই 
অস্তরনিহিত হুর্বলতার বীজটাই তাহার ভবিষৎ জীবনে ক্রম বঞ্ধিত হইয়া! তাহাকে এক গুরুতর 
পধস্থলনের দিকে লইয়! গিয়াছে । তাহার পরই চন্ত্রশেখরের সহিত বিবাহ । বিবাহের আঁট 
বৎনর পরে ভীম পুঙ্করিণীর জলমধ্যে এই অমঙ্গলের বীজে আবার বারি-সিঞ্চন হইল, অন্যরস্থ 
পাপ প্রবল ও সতেজ হইয়| উঠি । শৈবলিনীর বিবাহিত জীবনের এই আটবৎসরের ইতিহাস 
আমর, প্রত্যক্ষভাবে পাই নাঁ -তবে চন্ত্রশেখরের আক্ষেপোক্তিতে তাহার একটি সহাঙুতৃতিপুর্ণ 
চিত্রের আভাস পাই; চন্্রশেখরের বিষয়-বিমুখ পাঠনিরত চিত্তবৃত্তিতে শৈবলিনী তাহার 
প্রণয়ভৃ্। নিবারণের বিশেষ সুযোগ পায় নাই। তারপর শৈবলিনীর মানস পাপ বাহিরে 
প্রকাশ পাইল্র-_ফষ্টর ডাকাইতি করিয়া তাহাকে সমাজ-বক্ষ ও গারহস্থ্য জীবন হইতে ছিনাইয়া 
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লইয়! গল! এইখানে বস্কিম একটি অভিনব প্রথা অবলম্বণ ফরিয়ছেন_-তিনি শৈবলিনীর 
গোপন অভি গ্রায় সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট উক্তি করেন নাই,তাহ।র পাপের কাহিনীটি 
ধীরে ধীরে যবনিকার অন্তরাল হইতে টানিয়া বাহিব করিয়াছেন। যেমন বাম্তব জীবনে 
পীরে ধীরে পাপের আবিষ্কার হয়, অনুমান, সনোহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আভাস শেষে নিশ্চিত বিশ্বাসে 
পরিণত হয়, শৈবলিনীর ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইয়াছে; বঙ্কিম এখানে বাস্তব জীবনের 
অনুগামী হইয়াছেন । সুন্দরীর সহিত বাড়ী ফিরিতে অহ্কীকার করণে তাঁহার পাপের প্রথম 
সন্দেহ পাঠকের মনে উদ্দিত হয়, 'পরে প্রতাপের নিকট শৈবলিনীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে 
আমাদের সন্দেহ দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হয়। কিন্তু শৈবলিনীর যুক্তিধাঁরাটী ঠিক আমাদের 
মনে লাগে না_ফষ্টরের সহিত কুলত্যাগ করিয়। গেলে প্রতাপের প্রণয়লাভ যে কি প্রকারে 
সুলভ হুইবে, তাহ! ছুর্ব্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়। পুরন্দর পুবের কুঠির বাতায়নে জাল পাতিয়! 
প্রতাপ পক্ষীকে ধরার বিশেষ কি স্থুরিধা ছিলজানি না, কিন্তু এখানে শৈবলিনী প্রতাপের 
চরিত্র সম্বন্ধে যে একটা প্রকাণ্ড হিসাব-ভুল করিয়াছিল তাহা স্থনিশ্চিত; বোঁধ হয় সেই প্রণয় 
মু়া ভাবিয়া ছিল যে সামাজিকব্যবধানই তাহ।র প্রতাপলাভের পথে প্রধান অন্তরায়। 
প্রতাঁপের ইংরেজ-হন্তে বন্দী হ ইবার পরও এই ভ্রমের নেশ! তাহাকে ছাড়ে নাই--সে নবাবের 
নিকট দরবার করিয়া! রূপসীর বিরুদ্ধে প্রতাপ-লাভের ডিক্রী পাইবার অসম্ভব আশাও মনে মনে 
পোষণ করিতেছিল। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণথণ্ডকে ধরিয়া ভাসিবার চেষ্টার মত শৈবলিনীর 
প্রতাপ লাভের এই অসম্ভব আশার মধ্যে একট1 1321)095-_-সকরুণ দিকৃ--আছে। প্রতাপের 
উদ্ধারের জঙ্ত তাঁহার যে সমস্ত ছুঃসাহপিক চেষ্টা,তাহারাও তাহার প্রণয়াকর্ষণের তীব্রতাঁর পরিচয় 
দেয়। তার পর সব শেষ-_দীর্ঘকালসঞ্চিত স্থুখস্বপ্র এক মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া গেল, নির্দারুণ বন্দর" 
ঘাতে আশারচিত প্রণয়সৌধ ধুলিস!ৎ হইয়৷ গেল। এই পধ্যন্ত শৈবলিনী-চরিত্রের বিষ্লেষণ চলে। 
তাহার পর সে মপ্ত্যলোকের অনেক উর্দে, এক অভিনব অগুভূতির রাজ্যে বিক্লেষণের সীম! 
অতিক্রম করিয়া চলিয় গিয়াছে । এই সমন্ত প্রচণ্ড অনুভূতির ফলে ও ক্ষণস্থায়ী উন্মত্ততার 
অন্তরালে শৈবলিনীর মনের রাজ্যে একটা যুগান্তর সংঘটিত হইয়। গেল-_তাহার মর্শস্থান হইতে 
গ্তাপের প্রতি অন্ুরাগের মূল পর্যন্ত উৎপাটিত হইল, এবং টৈবলিনী প্রকৃত পক্ষে নবজীবন 
লাঁভ করিল। কিন্তু এই শেষের দিকের শৈবলিনী আর সমালোচকের বিশ্লেষণের বস্ত নহে, 
খুব উচ্চাঙ্জের কবিকল্পন[র অনুভূতির বিষয়। 

'চন্দ্রশেখরে? বঙ্কিম যে নৃতন কৃতিত্ব ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্গেহ নাই। 
গার্হস্থ্য জীবনের উপর রাজনৈতিক ঘটন|র প্রভাব এখানে বেশ সুন্দর ভাবেই দেখান হইতেছে। 
বিচিত্র রৌমাঞ্চকর স্তায় একটী জটাল স্ত্রী চরিত্রের স্থষ্টি ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব 
পুর্ব উপস্তাসের মধ্যে এক 'মুণালিনী'তে মনোরমার চরিক্র অনেকট! জটীল ও রহস্তমন্ বটে, 
কিন্তু মনোরম! মুখাত কল্পনা-রাজ্যের জীব, শৈবলিনী একেবারে আমাদের বাস্তব জগতের 
প্রতিবেশিনী। সকলের শেষে বঙ্কিম রোমান্সের বর্ধোচ্ছাস গাঢ়তর করিয়। দিয়া অপেক্ষাকৃত 
বিরলবর্ণ জগৎকে একেবারে লুপ্ত করিয়৷ দিয়াছেন। কবি আসিয়! গুপগ্তাসিকের হন্ত হইতে 
লেখনী কাঁড়িয়! লইয়াছেন। চন্ত্রশেখরের কল্পনাশক্তি সমৃদ্ধি ও সুসঙ্গতি আমরা উপভোগ করি 
ৰটে, ইহার কলাসৌনদর্ধ্য আমাদিগকে একবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়? কিন্তু উপন্টাসক্ষেত্রে কবিত্বের 
এই অনধিকারপ্রবেশে যে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ নিহিত আছে ইহাও অনুভব করি । চচ্দ্রশেখর? 
'আনন্দমঠের বাঁভ্তব-সম্পর্কহীন আদর্শবাদের ও 'দেবী-চৌধুরাণীর, অন্ুশীলন-তন্ব-প্রিয়তার 
অগ্রদূত । 


ীপ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


নারীর কর্তব্য 


এই যে দেশে এত সভা! সমিতি, এত আলোচন! চলিতেছে, ইহাতে কোন কাজ হয় ন৷ 
কেন? একমাত্র নারী শিক্ষার অভাবই ইহার মূল। আমরা ভারতবর্ষের, তথা বঙ্গছেশের 
নারীগণ সর্ধপ্রকারেই পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এতঙ্গিন নারী জাতির যেন কোন অস্তিত্বই ছিল 
ন1। এখন মাঝে মাঝে ছুইচারি জন মহিল! কর্ত্দের পথে অগ্রসর হইতেছেন। কর পথে চলিতে 
বিস্তা ও সৎসাহস রূপ পাথেয় দরকার । যে দেশে শতকরা প্রায় ৫ জন পুরুষ শিক্ষিত এবং 
নারীর! ২শতে ১জন মাত্র শিক্ষিত তথায় আব আশ! ভরস! কোথায়? যে কয়টি মহিলার গ্র/ণের 
সাড়। পাওয়৷ গিয়াছে, তাহারা সকলেই অল্ বিস্তর লেখ! পড়! জানেন। এই জন্ত আমাদের 
সর্ধ প্রযত্বে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইতে হুইবে। প্রত্যেক মাতা ও অভিভাবিষ্কাকে 
কন্তার সৎশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । আমাদের দেশে হিন্দু মেয়েদের অত্যন্ত অনার্গর | 
বোধ হয় পণপ্রথা ও পরমুখ(পেক্ষিতাই তাহার প্রধান কারণ । মেয়ের বিবাহ দিতেই হইবে 
তাহার জন্ যত টাকাই লাগুক, আর ধত লাঞ্ছনাই হোক' এই যে মনোভাব ইহাতেই এদেশের 
মেয়েদের এত অবনতি ৷ বিবাছেব প্রয়োজন অ|ছে বটে, কিন্তু তাই বঞ্চ়। উহাই জীবনের 
চরম ও পরম কর্তব্য নয়। যেমন ছেলেদের বেলায় অগ্রে শিক্ষা পরে প্রয়োজন অনুসারে 
বিবাহের ব্যবস্থা আছে, মেয়েদেরও ঠিক সেই ব্যবস্থা! করা দরকার । হপ্দি প্রত্যেক পিত। মাতা 
কন্ঠাকে সর্ব প্রকারে স্থশিক্ষিতা করিয়৷ ব্রাহ্মচর্যাব্রতে ব্রতী করেন এবং যাহাতে তাহারা 
নিভীক, শ্বাবল্ী ও আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, এরূপ শিক্ষা দেন, তবে এদেশের অনেক সমস্তার 
সমাধান হয়। বিবাহে তাহ!।দ্িগকে বাধ্য না করিয়! ষদ্দি রুচি অনুসারে বিবাহিত বা! অবিবাহিতা 
থাকিয়! নান! প্রকার মঙ্গল কন্দের সুযোগ তাহাপের দেওয়া যায়। তবে তাহাদ্েরও মঙ্গল হয়। 
দেশও অনেক অগ্রসব হইয়া যায় । এখন মেয়ে অবিবাহিত রাখার কল্পনাতেই হয়ত জনেকে 
শিহুরিয়া উঠিবেন । কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই, মেয়ের জন্ত পাত্র প্রয়োজন, ইচ্ছ। মনে 
না করিয়া কন্তার পিতাগণ যথাসর্ধন্ব পণ করিয়া কেহুবা সুপাত্রে, কেহবা অসঙ্গতি হেতু অপাত্ে 
মেয়েদের বিবাহ দিতেছেন, অথচ তাহাদের অধিকাংশই যদ্দি বিধবা ছয়, তবে কেহ শিহরিয়!ও 
উঠেন না, জাতি ও সমাজের ভয়ও থাকে না। এই কুসংস্কার দুর করিয়। সকলে একমত হইয়! 
কিছুদিন বিবাহ বন্ধ রাখিলেই অথবা বিলম্বে নিম্পর় করিলেই মেয়েদের আদর বোধগম্য 
হয়। অনেক সংসারে পুক্রকন্তার লালন পালনে এমন পার্থকা দেখ! যায় ষে প্রাণে বেন! 
অনুভব না করিয়া! থাকা যায় না। বাল্যকাল হইতে অবজ্ঞা অশ্রন্ধায় পালিত হইতে হইতে 
মেয়েদের আত্ম সম্মান 9 আত্মশভিতে বিশ্বান বোধ জন্মেনা। তাহারাও যে মানুষ, 
জগতের প্রতোক কল্যাণ কর্শেই যে তাঁহাদের স্তায়সঙ্গত অধিকার ও সুমহান কর্তব্য আছে 
তাহ! তাহার! চিন্তা করিতেই শেখেন! । নারা শক্তি বিশ্বশক্তির অর্ধাংশ, এই এক অংশ যদি 
বিশ্বজনীন কর্ট্দে অনধিকারী হুয়, তবে এ শক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহের স্তায় অবশ হইয়া পড়ে । 
এত ধে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কনফারেদ্দের অধিবেশন সর্বদাই হইতেছে, অথচ দেশ 
আশানুরূপ অঞ্জসর হইতেছে ন|, তাহার মূল কারণ কেহই চিন্ত। করেন না! । দেশের কাজ ত 


২৪২ নব্যতারত [ দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


বন দুরের কথা,_-যে দেশেরু নারীরা নিজে নিজকে রক্ষা করিতে অক্ষম, আজ দিকে দিকে 
নারীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হইতেছে, যাহা স্মরণ করিলে 
নিজের জাতির দুর্দশা ও অক্ষমতার জন্ত প্রাণ গভীর লজ্জায় ও বেদনাঁয় তরিয়! যায়ঃ তাঁর 
প্রতীকারের উপায় আমর! নারীরা কি করিতেছি » এই বিষ/যুব সর্বত্রই আলোচন! হইতেছে । 
পুরুষেরা কোথাও বা মাতৃমঙ্গলসমিতি স্থাপন কবি৭া, কোথ।ও বা আরা সমাজীর' লাঞ্চিতাদের 
বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া, ইহার প্রতিকাজ্ধের উপায় করিতেছেন । ইহাতে কোন সুফল ফলিবে 
কি? আমার মনে হয় মতৃমঙ্গলসমিতি পির্যা।তিতা নারীদের হ্বপক্ষে মামলা মোকন্দমা! করিয়! 
কিন্বা পুরুষ জাতি বিনিদ্বনয়নে নারীজাতিকে অহোঁরাত্র পাহাব! দরিয়া ইহ।ব কোনই প্রতীকার 
করিতে পাবিবেন না । সেই সত্য যুগ হইতে কগিযুগ পধ্যস্ত জগতে পাশবিক ও আস্মুরিক 
শক্তির অপ্রতুল নাই, নারীর প্রতি অত্যাচাবেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যখন অন্ুরের 
অতাচ্ভারে দেবগণ লাঞ্চিত ও পরাজিত হইয়। চণ্তীর শরণাপন্ন হইলেন, তখন চণ্ডী আমিলেন। 
অসুরের তাহার প্রতিও অত্যাচাবসমুগ্ধত । তখন তিনি নিজের শক্তিতেই অস্থ্র নিধন 
কবিয়! শ্বর্গ রাজ্য উদ্ধার করিলেন । আবত্মরশ্স| ও দেশ বঞ্চার জন্ত ভারতীয় রমণীদের বীরস্বের 
কাঁহিনী গল্প নয়, অক্ষরে অক্ষবে সতা | আমরা? শক্তিব অণ্শ, আবাব সেই চত্তীর আরাধনা 
করিয়া ঘরে ঘরে সর্বমঙ্গল কল্যাণী শক্তিশাঁলিনী নবী গঠন আব্গ্তক হইয়া পড়িয়াছে। 
মেয়েদের বাল্যকাল হইতে অন্ত শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে শাবীরিক বলবৃদ্ধি ও ব্রঙ্গচর্যের ব্যবস্থা করা 
উচিত । প্রয়োজন হইলে তাহাবা যাহাতে নিগ্কে ও অপরকে বঙ্গ করিতে সক্ষম হয়, 
তঙ্জপ শিক্ষা তাদের দ্বেওয়! উচিত । জগতে পাশবিক বল কি, তন্বার। নারীরা কিরূপে বিপন্ন 
হয় এবং কিরূপেই বা আত্মরন্না করা যায় এসব বিষয়েব জ্ঞান গোঁডাতে যদি তাহারা 
না পায় তবে কিরূপে তাহার! শক্তি ও সাহসসম্পন্না হইবে? এসব বিষয পুরুষদের নিকট 
বলিয়া কোন ফল নাই, তাহাদের অধিকাঁংশকঈ দ'সমনোভাব দ্বাবা চালিত। নিজেরাই আজ্ম- 
রক্ষার অক্ষম এবং অস্ত্র ব্যবহারে অনধিকাস", ত|ভারা আবার তীঁহাদদেরও অধীন নারীজাতিকে 
কি উপদেশ দিবেন? অনেকেবই স্ত্রাশিক্ষাব আশ এও উচ্চ, যে প্মেয়েদের কথা যেন কেহ 
শুনিতে পায় না, তাহ[দেব মুখ যেন বেহ দেখিতে পায় না” ইহাই তাঁহ।দিগেব আপনার মত । 
জগতে কোথায় কি হয় তাহা জানিত পায় না, কোথাও যাইতে হইলে আগে পাছে রক্ষক 
ঘেষটিত করিয়। লইয়া যাইতে হয় এবং সে জন্তও পুরুষগণ তাহাদিগকে জাবন্ত লাঁগেজ ইত্যাদি 
বলিয়। সম্মানিত করেন । শিজেবা স্বাধীনতার স্বরূপ না জানিলে অন্তকেও তাহ দান কর! 
যায়না । কেহ কেহ স্ত্রী স্বাধীনতাব এমন বিকৃত অর্থ করেন যে শুনিলেও অশ্রদ্ধার উদয় হয়। 
কাঞ্জেই তাহাদ্দের নিকট এসব অ।শ। বুথ | যদি বাস্তবিকই আমরা মেয়েরা জগৎসমক্ষে মাথ৷ 
তুলিয়া! দাড়াইতে চাই, নিজদের সম্মান ও জাতি ধর্ম রক্ষা করিতে চাই, জগতের অধিকাংশ 
প্রতিষ্ঠান ও মঙ্গল কর্মে যোগ দিবার আশ! রাখি, তবে আর আমাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়। 
বসিয়া থাকিলে চলিবে না, বজ্াদপি কঠোরাশি মৃছ্ুণি কুস্থমান্চি এই নীতি বাক্যের অন্কুসরণ 
করিয়া নিজেদের কর্মের পথ নিজেদেরই গঠন করিতে হইবে । আমাদের কন্তাভগ্িনীগণকে 
উচ্চ আদর্শে গাড়য়। তুলিতে হইবে। সর্বপ্রকার বিলাসিতা পরিহার করিয়া কাঞ্মনবাক্য 
প্রসৃতি সংযত করিয়! শারীরিক ও মানিক বলে বলীয়ান হইয়! যাহাতে অন্থরনাশিনী শক্তির 
তায় সর্ববিধ অমঙ্গলকে ও দানবীয় শক্তিকে পদ দলিত করিতে পারি, শুধু বাক্যে নয় কার্ধ্ে 
পরিণত কগিতে পারি, আমাদের সর্ধপ্রযত্ধে মেই চেষ্টা করা উচিত। আমাদের গুভ ইচ্ছায় 


ঈশ্বর সহায় হইবেন। 
শীশ্ামমোহিনী দেবী 





ছাত্রদের প্রতি ভাষন 


আজকের এই সভাঁয় আমি যে কিছু বলবে! এতে আমার মন সায় দিচ্ছে ন7া। আজ 
আমি এই কথা মনে করে এ.সছি, অনতিকাঁল পরে আমি যে পাশ্চাত্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করতে চলেছি, সে কাজে সকলের কাছ থেকে-_-তরুণ ছাত্রমণ্ডলীর কাছ থেকে-_-অনুমোদন 
ও অভিনন্দন লুঁভ করবো ' এইরূপে শক্তিসঞ্চম করে, পাথেয় নিয়ে ভারতের বাণী উদ্ঘাটন 
করবার কাজে আম যাব! গিয়ে সেখানে বল্বো, আমি ভারতের তরুণমণ্ডলীর অন্যর্থন! 
গ্রহণ করে এসেছি |: 

তবু জানি এখানে কিছু বল্তেই হবে--কিন্তু আমার মনে কিছুই সুস্পষ্ট নেই। মনে 
যা আপনি উপস্থিত হয় তাই তোমাদের শোনাব। যেপ্েশেই আমি গিয়েছি, সকল দেশেই 
আমাকে কিছু না কিছু বল্তে হয়েছে । এবং এট! আমর সৌভাগা যে সব জায়গায়ই 
অল্পবয়স্থের।, বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রেরা, শুনে প্রীতিলাভ করেছে। মনে পড়ে আমি যখন 
আমেরিকায় গিয়েছিলাম, তখন সেখানে স্বাজাত্যাভিমান সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত-করেছিলাম। 
, দে মত তখন প্রিয় ছিল না, পশ্চিম তা? গ্রহণ করতে প্রস্তত ছিল না। ইউরোপে তখন 
মহ যুদ্ধ চলছিল-_স্বাজাত্যাভিমানের যা ফল। কিন্তু তার শেষ ফল তখনো দেখ! দেয়নি। 
এসশবন্ধে অনেক বাদপ্রতিবাদ হচ্ছিল, অনেকে অনেক সংশয় প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু 
তরুণদের উৎসাহের কথ! আমার মনে আছে। বোষ্টনে যখন আমি আমার বন্তুতা পাঠ 
করেছিলাম, বক্তৃতা শেষ হওয়! মাত্র ছুটি ছাত্র কম্পিত কলেবরে আমার হাত ছুটি চেপে ধরে 
বল্পেন, “আজকে যা গুন্লুম ত আর কারো কাছে শুনিনি; আপনার কথা আমাদের অন্তরে 
প্রবেশ করেছে। আমাদের কর্তবা কি তা আপনার কাছে শুনতে চাই |» পর্বজেই 
এইবপ ছুয়েচে_ তকণেরা কখনও বিকুছ্ধ'চরণ করেনি । গতবাঁরে খন ইউরোপে গির্সে- 
ছিলাম তখন সেখানে বার্জিনে, ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্তালয়ে, ডেনমার্কে, সুইডেনে ছাত্রসমাঞ্জের 
কাছে আমার বল্বার সুযোগ হয়েছিল। তাক্দের সঙ্গে আমার যে চিত্তের যোগ হয়েছিল 
তাতে আমি একটা আনন্দের বার্তা অনুভব করেছিলাম-_ভেবেছিলাম এদের হদয় ষ্দি আমি 
আকর্ষণ করতে পেরে থাকি, তাহলে আমার মধো এখনে! কিছু তারুপা রয়েছে, ষদিচ আমার 
বয়ল বড় কম নয়, নইলে ম্থরে সুর মিল্তোঁ না। আমার মধ্যে কিছু নরীনতা আছে বলেই 
এ যোগ সম্ভব হয়েছিল। এমনতর . ধটনা মাঝে যাঝে হয়েছে । 


২৪ নব্যতাঁরত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ গংখ্যা 


আমি যখন 'আপক্ষাকৃত অল্প-বয়্ধ ছিলুর্ম, তখন কলিকাতায় ছান্মগ্ডলীব সঙ্গে আমার 
ধোগ ছিল, তাদের সঙ্গে আমি খুব সজে মি্ীতে পারতুম। আমি সে সময়ে যে সব কাব্য 
লিখছিলেম, তা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষতাথে আলোচনা হতো? তখনকার নবীনেরা 
অবশ্ত এখন সবাই প্রবীণ । যাহোক্‌, মাঝথানে যে একটা শিচ্ছেদ ঘটোন ত। ব্ল্তে পারিনে। 
এক সময়ে মনে করেছিলাম এ দেশে জরাব হাওয়া বইছে, বলিচিহ্ন দেখ! দিয়েছে_-বড় বেদনার 
সঙ্গে অন্ুতব করেছিলাম, আমি যে সুরে যৌবনের জয়গাঁন ক্লুরতে চাই, সে সুর বাজচে না 
এদের অন্তররে। মৃতের গৌরবাস্ভৃতি এদের চিত্র অধিকার করে রেখেছে, এরা জীর্ণ হয়ে 
পড়েছে । আমিম্ডাবলুম, সবে দীড়াই, এদ্েব ক!ছে আমার বাণী পৌছবে না । এই 
উপলক্ষে একট। কথা বলতে চাই--য। নিশ্চল, বর্তম/ন জীবনপ্রবাহের সঙ্গে যাঁর যোগ 
নেই, তাকে অন্তরের ভিতরে সঞ্চিত করে বখবাব মধ্যে একটা ব্যর্থতা আছে। মা্রাজে 
ছাত্রের আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল--অল্পকলিমধো বাংল! দেশ থেক এমন গমনেক লোক 
জন্মগ্রহণ করেছেন, যশরা তাঁদের প্রতিভার স্বকীয় ম্ভ।শ্মা দেখিয়েছেন । ভীর্দের মধো 
অস্থুকরণ বা অনুবর্তিত। নেই-স্ব প্রকাশ যে জ্যোতি তাই তাব| দেখিয়েছেন । কেন মাদ্রাজে 
আমরা সেরকম দেখ তে পাঁইনে? এব উত্তর খুব সহজ নগগন। আমার মনে'ষা এসেছিল তাই 
আমি তাদের বল্ঞুম | আমি বলুম, “তোঁমাদেব অতীত অতান্ত সুপ্রত্যাক্ষরূপে তোমাদের সমন্ত 
চিত্তক্ষে তর অধিকার করে বসে রয়েচে। তোমাদের কল্পনা আবৃত কবে রেখেছে। প্রাীনতার 
অল ভেদ করে তোমরা বর্তমানের স্বরূপ দেখতে পাচ্ছ না” একজন শেঠী ৩৫ লক্ষ 
টাকা খরচ করতে প্রস্তরত হয়েছিলেন একটা মন্দিব নিশ্মাণের জন্ত--তার গঠন হবে দুইহাজার 
বছব আগেকার প্রাচীন মন্দিবেন গঠনের অবিবল অনুরূপ । নতুন করে কিছু গড়বাঁর বা 
কিছু ভাব্বার সাহন তাদের আর নেই । পুবাতন্নব ভ্রুকুটি দিগন্ত আবৃত করে রেখেছে-_ 
এত বড় শাসন ঠেলে বর্তমানের জয়গাঁন ভাঁদের জীবন থেকে উচ্ছনিত হয়ে উঠতে পারে না। 
পুনরাবৃত্তির চক্রপথে আবর্তন কদুব করে তাদেব নবোৎসাহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে । আমাদের 
বা*শাদেশে সৌভাগাক্রমে প্রাচীন কীর্ডিসকল এমন করে সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে থাকতে পরে না। 
রাংলাদেশ পলিমাটাব দ্েশ__এখ|নে জীবনের ফসল প্রতিবৎসর নতুন হয়ে, শ্তামল হয়ে সফল 
চয়ে ওঠে | এখানে পুরাতন যা কিছু-_কালের বিচারে জীবনে যাব আর কোনই অধিক!র 
নেই বলে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে--তা সমস্ত জায়গা জুড়ে থাকতে পাবে স!। সে সবই 
মাটিতে, নিমগ্ন হয়ে গিয়েছে, বন্ুম্ধবা তাদের তাব অন্ধকার ভাগাবে সরিয়ে নিয়েছেন-_ 
গ্রলেছেন, জানের পথ অবরুদ্ধ করতে দেব না। নবজীবনের জয়পত্।কা নিয়ে যারা ভবিষ্যতের 
দ্বিকে অগ্রসধ হচ্ছেন পুরাতনকালেব আ।্চর্ধ্যকীর্তি ব জযন্তস্ত তাদের বাধা দিতে পালখে 
না-_এয়ন কথ। বাংলাদেশের মাটি বলেছে । বাংলার নদী ক্রমাগত সব ধুয়ে মুছে নিচ্ছে, 
জীবনের ভগ্নাবশেষ সব সম্মার্জিত কবে ভাঁদিয়ে সমুদ্রের গর্ভে নিয়ে ফেল্ছে। এন্সি করেই 
: লব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এখানকার আকাঁশ পুরাতনের অচলসঞ্চয়ে অবরুদ্ধ নয়। হয়তো 
এতে ক্ষতিও থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষতির চেয়ে লাভই ধেশী। বাংলাদেশে নতুন একটা 
ভাব গ্রচণ করবার সাহস ও শক্তি, আছে এবং আমর! করা বুঝিও গহজে । কেননা অভ্যালের 
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জড়তার বাধ! আমরা পাই না। এট! আমাদের গর্বের বিষয় । নতুন ভাব গ্রহণ করা 
সন্ধে বুদ্ধির দিক থেকে বাধা থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু জড় অভ্যাসের বাধা 
পাওয়া বর্ড় ভুর্ভডাগ্যের বিষয় (| এই জড় অভ্যাসে বাধা অন্ত প্রদেশের 
চেয়ে বাংলাদেশে কম বলে আমি মনে কবি। প্রাচীন ইতিহাসেও তাই। বাংলা 
ফত ধর্ম্ববিপ্লধ হয়েছে তার মধ্যেও বাংলা নিজ মাহত্মোর বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিয়েছে । এখানে 
বৌদ্ধ ধন্ম, বৈষণৰ ধর্ম বাংলার য| বি”শষ রূপ, গৌড়ীয় রূপ, তাই প্রকাশ করেছে। আর 
একটা খুব বিস্ময়কর জিনিষ এখানে দেখা যায়--হিন্দস্থানী গান বাংলায় আমোল পায়নি। 
*এটা আমাদের দ্বেন্ত হতে পাবে । অনেক ওস্তাদ আসেন বটে গোয়াক্য়ির হতে, পশ্চিম 
দেশ, দক্ষিণ দেশ হতে, যাবা আমাদের গান বাগ শেখাতে পারেন, কিন্তু আমরা সে সব 
গ্রহণ করিনি । কেনন! 'আমাদের জীবনের মআোতের সঙ্গে তা মেলে না। আকৰর সার 
সভায় তানসেন ষে গ।ন গাইতেন সাআ্রাজামদগব্বিত সম্(টের কাছে ত! উপভোগের জিনিষ হতে 
পারে, কিন্তু আমাদের আপনার হতে পাবে না। তার মধ্যে ষে কারুনৈপুণ্য ও আশ্চর্য 
শক্তিমত্ত। আছে তাঁকে আমরা তাঁগ করতে পারিনে, কিন্তু তাকে আমাদের সঙ্গে মিশ 
খাইয়ে নেওয়া কঠিন। অবশ্ত নিজের দৈন্থ নিয়ে বাংলাদেশ চুপ করে থাকেনি। বাংল 
কি গান গায়নি? বাংল! এমন গান গাইলে যাকে আমরা বলি কীর্থন। বাংলার সঙ্গীত 
সমস্ত প্রথা, সঙ্গীত সব্বন্ধীয় চিরাগত গ্রথর নিগড ছিন্ন করেছিল। দশকুশী, বিশকুশী, কত 
তালই বেরুল, হিন্দস্থানী তালের সঙ্গে তার কোনই যোগ নেই। খোল একট! বেরুল,যার 
সঙ্গে পাখোয়াজের কোন মিল নাই । কিন্তু কেউ বল্লে না, এটা গ্রাম্য বা অসাধু । একেবারে 
মেতে গেল সব,_-নেচে কুদদে হেসে ভাসিয়ে দিলে। কত বড় কথা অন্য প্রদেশে তো 
এমন হয়নি। সেখানে হাজাব বৎলর আগেকাব পাথরে গাথ| কীর্তি সমূহ যেমন আক(শের 
আলোককে অবরুদ্ধ করে রেখেচে তেম্নি সঙ্গীত সন্বন্ধেও সজীব চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে। 
বাংল। দ্বেশের সাহস আছে--নে মানেনি চিরাগত প্রথাকে । সে বলেছে “আমার গান 
আমি গাঁইব। মাহিত্যেও তাই। এখানে হয়তো অতুযক্তি করবার একটা ইচ্ছা! হতে 
পারে, কেননা আমি নিজে সাহিত্যিক বলে গব্বানুভব করতে পারি । ছন"ও ভাব বন্বদ্ধে 
আমার্ধের গীতিকাব্য যে একটা স্থাতন্ত্রয ও সাহসিকত। দেখিয়েছে, অন্য দেশে তা'নেই। 
হয়তো! আমার অজ্ঞতাবশতঃ আমি ভুল করেও থাকৃতে পারি--কোন কোন হিন্দী-গান 
আমি শুনেছি যাতে আশ্চর্য গভীরতা ও কাবাকলা আছে। কিন্ত আমার বিশ্বাস আয়াদের 
বেষ্কব কবিরা ছন্দ 8 ভাব সম্বন্ধে খুব ছঃসাহসিকতা! দ্েখিয়েছেন। প্রচলিত শব ভেঙ্গে 
চুরে ব! একেবারে অঞ্জাক করে, যাতে তাদের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, ভাবের আ্োত উদ্দেল 
হয়ে উঠে, তেমনি শব্দ তার তরী করেছেন। আমি তুলী করে কিছু বন্বো ন& কেননা 
আমি সকল প্রন্গেশের সাহিত্যের কথ! জানিনে । কিন্তু গান সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ 
নেই ষেবাংবাদেশ আপনার গান আপনি গেয়েছে । ভারতবর্ষের অন্ভত যা সম্পদ আছে 
ত1 আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবো, পশঁকন্জ তুলন। বারা মুল্যব।নের যথা মূল্য যাচাই করে নেব। 
অতরাং হিনু্থানী স্দীত সিক্ষা,..দেবাডি আমি পঙ্গশাতী, কিন্ত একথা আমি বল্ব না যে 
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“যা হয়ে গেছে ত। আর হবে না”! হয়তে! সেটাই উৎকৃষ্ট মনে করে কিছুদিন তার অন্ুবর্তিত। 
করতেও পারি, কিন্ত তা টিকবে না। তকে নিজস্ব করে, জীবনের শ্রোতের কলধ্বনির 
সঙ্গে সুর বেঁধে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে, নইলে ত! টিকবে না। আগেও হিনুদ্থানী 
গানের চচ্চ। হয়েছে বটে, কিন্তু তেমন করে নেয়নি। আমাদের দেশের সৌখীন ধনী 
লোকেরা হিন্দুস্থানী গারকদের আহ্বান করে আনতেন, কিন্তু বাংলার হৃদয়ের অন্তঃপুরে সে 
ন প্রবেশ করেনি- যেমন বাউল আর কীর্ডভন এদ্দেশকে প্লাবিত করে দিয়েছিল। এইটেই 
বাংলার গৌরব । এই জন্তই মাঝখানে কিছুদিন আমি আঘাত পেয়েছিলাম, মনে করে 
ছিলাম, জবার কাছে নৈবেছা দেবার, যৌবনকে জবাসন্ধের কারাগারে নিবঝ্ধ করবার একট! 
আকাক্ষ। আমাদের যুবকদের মাধা দেখা দিয়েছে । জরা তাদের বেঁধে মেরেছিল। 
হাহোক, এখন আমার আশা হচ্ছে যে সময় এসেছে, সে বন্ধন ছিন্ত্র হয়েছে। কিন্তু আমি 
একথা খুব সাহস করে বল্তে পারিনে, কেননা তোয।দের সঙ্গে আমার তেমন যোগ নেই। 
তোমরা প্রবীণের আসনে বসে বলেছ এর কথা শোন|র যোগ্য নয়--আমিও "তাই ছয়ে 
ভয়ে সরেছিলুম। এখনো সে ভয় একবারে ঘোচেনি। আমি মনে করি বাঙ্গালীর পক্ষে 
এট। অন্থাভাবিক | এট। ঘটেছিল একটা £€৪,০6107. থেকে, একট। বিদ্বোছের দরুণ, যখন 
অপ নির্মল থাকৃতে পারে না । রাষ্ট্রীয় কারণে হোক কিংবা অন্য যে কেন কারণে. ছোক্‌, 
এটা এসেছিল-_বাঁংলার যুবকেরা বলেছিল, আমরা নতুনকে নেব ন|। কিন্তু আশ! করছি 
সেট্ীকেটে গেছে। আর যদ্দি কেটে গিয়ে না থাকে--আজ যখন আমি ঘাটের কাছে 
এসে দীড়িয়েছি, ভারতের বাইরে থেকে আমার নিমন্ত্রণ এসেছে, তখন তোমাদের অভিনশাল 
ত সত্য হতে পাবে না। চীন জাপান থেকে আমাকে ডেকেছিল--কেন? এমন কথ! 
তাঁর! আম।র কাছ থেকে শুন্তে ঢেয়েছিল-_য| কোন সন্ধীর্ণ গণ্ডীর জিনিষ নয়, ভারতের 
কাছ থেকে তার এমন কিছু প্রত্যশ! কবেছিল যা বিশ্বজনীন--কারো! ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
নয়, যে সম্পত্তি নিয়ে লড়াই ঘা! মোকদ্দম1 করতে হয বায রক্ষা করতে ভোজপুরী ধরোয়ান 
বাখতে হয়, লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতে হয়। যে জিনিষে সমন্ত মানুষের সমান 
্াবী থাকে, সেটা এর চেয়ে টের বড় জিনিষ । বখন আমি চীনে যাই তখন আমার ম্বেশের 
লোক ক্যনেকে ক্রুর হাসি হেসে বলেছিলেন, ইনি “বিশ্ব নিয়ে আছেন? “বিশ্ব কথাট। 
উদ্চারণ কর! আমার দায় হয়েছে । যদি বন্তৃত1 করতে করতে দৈবাৎ “বিশ্ব কথ্থাট। আমার 
মুখ দিয়ে বেরিগ্ধে পড়ে, তবে দ্রেখ.তে পাই বার আনা লোকের মুখ হাম্তকুটিল হয়ে পড়েছে। 
মাসিক পত্রেও অনেক আলোচনা! দেখতে পাই যদি আমি “ছৃম, “বিশ্বমীনব' ক 
[30199.0$65 এই কথাগুলো! বলি। মহ মুস্কিল হয়েছে !€[2760$6, বলে তো৷ কেউ 
হাসে না, “ছুম বলে কেন হাসে কটি এখন যদি খবি যাজবন্য. আমাদের দেশে আসতেন 
তাঁখলে তাঁর যে কি রকম অভ্যর্থনা হতো জানিনে। কিন্তু উপায় নেই--.আজকেও হয়ে! 
আমাফে লে সব কথা বলতে হবে। 

আজকে এই বিদবায় আয়োজন কেন? আমি কি বিদেশে যাচ্ছি আমাদের আর্থিক 
দৈসত, রাষীয দৈস্ত নিয়ে? আমাদের ক'খানা হাড় ধবঝিযে পড়িয়েছে, পিষটচ+ কট! চাবুফের 


রঙ 
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দাগ আছে তাই দেখিয়ে তাদের দয় ভিক্ষ! করতে যাচ্ছি? ঘরের কথা, ঘরের কৌদল নিয়ে 
আমি যাব? আর গেলে কি তারা খুদী হবে? এরর মতো দীনতা আর নেই) কেন, এ 
ছাড়া কি আর কোন কথ| নেই? এসব কথা বল্লে কি কেউ আমাদের শ্রদ্ধা করবে? বাই- 
রের দৈষ্কের সময়ই অন্তরের পরশ্্য্য প্রকাশ করবার স্যৌগ সব চেয়ে বেশী। চীন জাপান যদি 
আমার কণ্ঠে ভাঁরতেব বাণী শুনে থাকে সে তে! উপনিষদ্দের কথা। বিশ্ব, ভূমা এসব কথা, 
শুন্‌লে তারা তো হাসে না! এই টুকুই আমার সম্বল, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। 
ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বের যোগ-_ এটাকে যদি আপনার! অশ্রদ্ধেয় বা অনিষ্টজনক বলেন, তাহলে 
আমি বেকার, আমার জায়গা নেই কোথা ও। আমি সেই যোগে বিশ্বাস করি। ভারতের 
সঙ্গে যেখানে বিশ্বের যোগ পেইখানেই ভারত শ্রেষ্ট, সেখানে তার কোন দৈম্ধ নেই। অনেকে 
বলেছেন, কি বল্বে। আমরা» যতক্ষণ আমরা স্বাধীন না 5ভই? আমি বলি, আমাদের এমন 
একটা মহিমা আছে যাতে আমরা সকলকে আহ্বান করতে পারি । এই বিশ্বাস নিয়ে আমি 
কাঁজ করে দেখেছি সবাই আনন্দল(ত কবেছেন, কোথাও আমি বার্থ হইনি । এটা আমার গর্ব 
নয়। সুইডেনে আমি গিয়েছিলেম, খুব সমাদর পেয়েছি সেখানে । সেখানকার লোকের! 
আমাকে বলেছিল, “আমাদের একটা আভিজাত্য গৌরব আছে। নরওয়ের লোকেরা 
1৩170908030 কিন্তু আমরা 0135 £০০1৪৮101 খুব খ্যাতিসম্পন্ন কেন বিদেশীয় লোককেও 
আমর! এমন সমাদর করিনি। এমন ভাবে সমাদ্দর করাট! আমাদের প্রথ! বলে মনে করে! 
না| আমি বল্লুম, কেন? আমায় সম্বন্ধে তোমরা! কি জান? আমি বাংল! কিছু লিখেছি 
বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার দেশের লোকদের মতামত যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহলে, তোমাদের 
সঙ্গে মিলবে ন!। কি এমন কাজ করেছি, যাতে আমাকে এত সমার্দর করছ ? তারা বলে- 
ছিল, 'শামরা অনুভব করেছি ভূমি কোন সঙ্কার্ণ শীমার মধ তোমার চিত্তকে বন্ধ করে রাখনি। 
আমি বল্লুম, “সে তে। আমি নিজের বৃদ্ধি থোক কিছু করিনি। আমাদের দ্বেশের খষিরা, 
বৃদ্ধদেব, সকলেরই এই এক শিক্ষা-_সকলকে আপনার মত করে যে জানে সে-ই সত্যকে জানে । 
এর মধ্যে বুঝে দেখবার কথ! আছে--এট|। শুধু 96106110606 নয়, এটা 19661150659], 
বুদ্ধির ক্থা। মানুষের সত্যরূপ কোথায়? সেইখানে যেখানে মানুষ সকল জীবের সঙ্গে একান্ত 
ভাথে আন্তরিক ধক স্থাপন করেছে, সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এই কাট! এমন 
স্োরের সঙ্গে অন্ত দেশে খুব কম লোকেই বলতে পেরেছে । আমি অবপ্ত সব দেশের আধ্যাব্িক 
ইতিহাস জানিনে | কিন্তু এট! আমি জেনেছি যে পৃথিবীতে যেখানে যত দুঃখ আছে সব কিছুর 
সূলে এই সত্যের বিরোধ । এই সত্যের বিরোধ যেখানে ঘটেছে সেইখ|নেই বিপ্লব । মাসগুষের 
সধন্ধ যেখানে বিচ্ছিন্ন, বাধাশ্রান্ত হয়েছে, সেইখানেই গীড়া। আজকের দিনে সব মানুষ ক্রি 
হয়েছে-_রব উঠেছে, শান্তি নেই, বস্ুম্ধব পীড়িত হয়েছেন। এর একমাত্র কাঁরণ মানুষ আপ- 
নার সত্যকে উপলব্ধি করলে লা। তথ্য ঘটলে! বটে, মানুষ বাইরে থেকে একত্র হলো--কিন্ 
মাকে পাওয়া গেলনা, কাঁক্সেই একক হওয়াঁট। বিষম হয়ে উঠল। কে কাকে মারবে, কাড়বে, 
কে কাকে দ্রাসত্বের বন্ধনে জর্জরিত করবে--এইটেই সবার লক্ষ্য হলে । 

সভ্যকে সি আমরা গ্রহণ ককসতে ন। পারি 'তাঁহলে বিধাতা নিশ্চদ কামানের পাত্তি 


চা 
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দেবেন! সতোর অপলাপ করলে মানুষের নিষ্কৃতি নেই--তাকে 708. 01961800ই বল, আর 
109.6801090180ই বল ! সত্যের বিরোধ হলেই রক্তপাত হবে, মানুষের রিপু জয়ী হুবে। 
যেখানেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সব্বন্ধের গ্ররতি বিছ্বেঘ, অবজ্ঞা, অবমানন! হবে, সেইখানেই 
দুর্গীতির আর সীম! থাকবে না । 

ভারতবর্ষের এই লমস্ত। | যতক্ষণ আমর! একাল ন! করবো ততক্ষণ অন্ত পথ দিয়ে 
কোন চেষ্টাই সফল হবে না। এবং যদি না লত্য সম্বন্ধে আমরা এক হই, তবে প্রয়োজনের 
সম্বন্ধে যে কয তা কখনো টিকৃবে না। এই অল্পদিনের অভিজ্ঞতার এটা আমার কাছে আরো! 
নুষ্পষ্ট হয়েছে । 

আমাদের মধ্যে জাতীয় আত্মীয়তায় সম্বন্ধ যে কত শিথিল তার প্রমাণস্বরূপ একট! 
একট! কথ বল্ব। এই কিছুদিন আগে ইংলগ্ডের একজন মস্ত বীরপুকুষ লড়াই করে গেছেন-_ 
লর্ড কিচেনার । মনে করুন ল কিচেনার মদি এদেশে জন্মমতেন আর আমাদের মধ্যে কেউ 
খল্‌তো, “ওহে জান, কিচেনার অমুক যুদ্ধে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতা করে- 
ছিলেন, তাহলে অনেকেই তা বিশ্বা করত । সমন্ত জীবন দিয়ে যে যুদ্ধ করেছে তার নামে 
অতি ক্ষুদ্র একটা অপবাদ দিলেও আমাদের দেশের পনর আনা লোক খুব খুসী হয়েই তা বিশ্বাস 
বিশ্বাস করত । ইংলগ্ডে কেউ এমন অপমানেব কথা বল্‌্লে পরে অন্। সবাই তাৰ টু'টি ছিড়ে 
ফেল্ত | “কেন? এর কারণ এ্রক্য ও পরম্পরের প্রতি লীতর উপলব্ধি। মে দেশে ধার! 
মাননীয়, দেশবাসীরা তদের শুধু উপাধি দিয়ে নয়, অন্তরের ভীতি দিয়ে বন্দন। করে--সেখানে 
কেউ এমনতর অপবাদ দিতে সাহস করবে না । কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে কেউ কোন 
মহৎ সম্মান লাস করলে তাকে অপমান করেহ অনেকে স্থখ পায়। এর কারণকি? যে এঁক্য 
বোধ হলে সমস্ত জাতির সম্মানের আধার ধারা, তাদের কেউ আঘাত করলে অন্তর পীড়িত 
কুক্ধ হয় সেই ধরক্য আমাদের নধো নেই । মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সত্বন্ধ পরস্পরকে টানে 
সেটা আমাদের দেশে সত্য নয়_-কাছ্জেই এমন কোন অপবাদ নেই যা আমরা বিশ্বাস 
করিনে। 

সমস্ত মান্গুষের জীবনক্ষেত্র আম|দেব ক্ষেত্র। ইংল্যাণ্ডের, ফ্রান্সের বড় বড় প্ডিতের৷ 
কাম্স্কাট.কাঁর কি ভাষা, মুণ্ডারা কি ভাষায় কথা বলে তা জানবার জন্তে প্রাণপাত করছেন । 
মাছুষকে জানবার তাদের কি আশ্চর্যা কৌতুহল ! জ্ঞানের দিক থেকে অন্ততঃ মানুষের মঙ্গে 
মানুষের লন্বস্ক স্থ'পন আশ্চর্ধ্য রকম সফলতা লাভ করেছে, কেনন। এই সন্বন্ধট! সত্য। একদিন 
যখন প্রথম ব্যাবলিনিয়া, চীন, ভারতবর্ষ ইত্যাদি লত্বম্থে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছিল তখন হুয়তে। 
কেউ জানতেন ন! এদের মধ্যে মর্্মগত স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু তুলনামূলক আলোচন। 
যতই হচ্ছে ততই ধশ্মেকম্মে গল্পে ব্যবহারে মানুষের পরস্পরের সঙ্গে নাড়ীর যোগ প্রকাশ হয়ে 
পড়চে। 

এই সমস্ত জেনে আমাদের জ্ঞানের বন্ধন মুক্তি হলো! এইখানে ভূমা কথাটা বলরার 
ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু বল্লুম ন। এতে আমরা জ্ঞানের যে অসীম ক্ষেত্র, একটা বিশ্বাট এক্য- 
ক্ষেত্র আছে তার গঞ্চিয় পেলুম। সেখানেই জ্ঞানের আসল ভিততি--সন্কীর্ঘভঁর, ষধ্যে নয়। 


আশ্বিন, ১৩৩১ ) ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ২৪৯ 


তুলনামূলক আলোচনা ছন্দ ভ।যা, জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্থ কাহিনী ইত্যাদি সঙ্থন্ধে-_এটা এই 
বৈজ্ঞ/নিক যুগের একটা কত বড় জিনিষ! আমরা বল্ছি_-'ও আমর! নেব না। ও বিঙ্গেদী 
জন, ওর সং্জে আমাদের চিত্তের ভাস্থুর ভাদবৌয়ের সম্পর্ক, আমাদের আর ওমের জ্ঞান 
বিজ্ঞান গঁষধ সব আলাদা ।' কিন্তু আমাদেব পূর্বপুরুষের! বলেছেন--'সত্য মেইথানে যেখানে 
মানুষ সবাহ্‌কে জেনেছে আত্মবৎ--আপনাঁব মত।” যারা বলেছে 'আমর] এই তেত্রীশ ফোটি 
ভগবানের বিশেষ স্যষ্টি, আমবা সাধাবণ মান্তষ নই", তারাই নীচে পড়ে যাবে। আমরা ষে 
আজ দরিদ্রঃ অপমানিত তাঁর কারণ আমা সত্যত্রষ্ট হয়েছি । মানুষের সন্বন্ধে জ্ঞানগত 
কৌতূহল, ভাবগত মিলন বা কর্্মগত এ্কা-_কোনটাই আমাদের নেই। আমরা বলি, 
“তোমার সতা একরপম বিশেষ সত্য, আমাব সত্য অন্ত রকম বিশেষ সতা--তোম।র মুক্তি হবে 
তোঁমার সত্য নিয়ে, আমার মুক্তি মামার লতা নিয়ে।' 

আমাদের সমস্ত হুর্গ তির মুলে রয়েছে মান্তষেব সঙ্গে মানুষেব বিচ্ছেদ আমাদের উদ্র 
সামাজিক অন্তযাসের ফল যে অদ্ভুত আত্মপবেব ভেদবোধ 1 রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বাইরে অন্ত 
কোন কথা বলা যায় না । উপস্থিতের যে মলা নেই তা আমি বলি নে, কিন্তু তা চরম নয়! 
আমাগ্ের চিত্তের দারিদ্র এত দূর হবে না। যতক্ষণ সেই সতা জ্ঞানে কর্ধে ভাবে আমরা 
উপলব্ধি করতে না পারবো, ততদিন আম|দের কেউ বাঁচাতে পারবে না' এই আমার 
বিশ্বাস, আর এই কথ!টিই আমি আজকে বল্তে চেয়েছিলেম। | 

| স্পেন যাত্রার প্রান্কালে প্রেসিজেন্দী কলেজের ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত 
বক্তৃতা! । শ্রীন্ুধেন্দরঞ্জন খায় কর্তৃক অন্ুলিখিত । ] 

শারবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ইউরোপয় সভ্যতার ইতিহাস 


তৃতীয় অধ্যায় 


(পুর্ববানুবতি ) 

অতএব বর্ধর যুগের ইহাহ হইল বিশিষ্ট গ্রক্কৃতি। এ যুগে সভ্যতার সকল উপাদানই 
একক্র তাল পাকাইয়। আছে; সকল প্রকার শাসনতস্ত্রেরই অঙ্কুব অবস্থা; একটা বিশ্বব্যাপা 
অশান্তি ও সংঘর্ষ, ঘাহার মধ্যে বিরৌধেরও কোন স্থায়িত্ব নাই, বাধাধাধি নাই । এই যুগের 
সামাজিক অবস্থা সকল দিক দিয়াই আলোচন! করিয়! দ্লেখাইতে পারি যে কেথাও এমন 
একটি ব্যাপ!র, এমন একটি তত্ব পাওয়া যায় নাঃ যাহ সুপরিবা1গ বাঁ সুপ্রতিষ্ঠিত | আমি 
কেবল দুইটি বিষয় আঁলোচন! করিয়! দেখাইব--(১) ব্যকি-বর্গের অবস্থা, (২) সামজিক 

প্রতিষ্ঠানের অবস্থা। তাহাতেই সমগ্র সমাজের যথেই্ পরি5য় পাওয়া যাইবে । 
এই যুগে আমর! চারি শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই--১) স্বাধীন শ্রেণী, অর্থাৎ যাহার! 


২৫০ নব্যভারত [দ্িত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


কোন উপরওয়াল! ঝমুরুব্ির মুখাপেক্ষী নহে, যাঁছার! সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত, অন্ঠ কোন 
ব্যক্তির লহিত বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ না হইয়া আপন আপন সম্পত্তি ভোগ করিত, আপন 
আপন জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। (২) আশ্রিতবর্গ বা! প্রজ্জাবর্গ ,₹ ইহারা প্রথমে দলপতি 
বা লর্দারদিগের সহিত অনুচরসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল, পরে, ভৃত্বামী বা এরূপ কোন প্রধান 
ব্যক্তির সহিত গ্রজা ব৷ ভৃত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, ভূমি বা অন্ত কোন সম্পত্তির পরিবর্তে তাহার 
প্রভুর প্রয়োজনে শক্তিসামর্থা নিঘ্নোগ করিতে বাধ্য হয। (৩) স্ব(ধীনতা প্রাপ্ত ক্রীতদ।সবগ | 
(8) ক্রীতদাঁসবর্গ। 

কিন্তু এই যে শ্রেণীবিভাগ কর! গেল, এ বিভাগ কি স্থায়ী ৪ সুনির্দিষ্ট ছিল/ কোন 
ব্যক্তি কোন একটি শ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে একবার আসিলে সেই গণ্ডীর মধ্যেই কি চিরকাল আবন্ধ 
থাকিয়! যাইত? এই বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে কি কোন শৃঙ্খল! বা স্থায়িত্ব 
ছিল? কিছুতেই নহে। প্রায়ই দেখিবেন স্বাধীন শ্রেণীব লোক স্বস্ব সামাজিক পদ্মর্ধ্যাদ। 
ও অধিকার পরিত্যাগ করিয়া অগ্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ভূমি বা অন্ত কোন দান 
গ্রহণ করতঃ তাহার দাসত্ব অঙ্গীকার করিতেছে, ও এইরূপে আশ্রিতশ্রেণীর মধ্যে পিয়া 
পড়িতেছে। কোথাও বা হাঁবার আশ্রিত শ্রেণীর লোক তাহাদের আশ্রয়দ্বাতার সহিত 
সন্বন্ধচ্ছেদ করিয়া পুনরায় ম্বাধীন শ্রেণীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে । সর্বত্রই 
দেখিবেন একটা সচলতা, শ্রেণী হইতে শ্রেণ্যস্তরে অবিরত যাতায়াত চলিতেছে; বিভিন্র 
শ্রেণীর পরম্পর সন্বন্ধের কোন স্থিরতা নাই, কোন স্থায়িত্ব নাই, কোন লোক দীর্ঘকাল 
এক পদ্বীতে অবস্থান করিতেছে না, কোন পদবীর চিরকাল একমূলা থাকিতেছে না। 

ভুসম্পত্তির,অবস্থাও এরূপ ছিল। আপনার! জানেন ষে সেকালে ছুই শ্রেণীর ভূসম্পত্তি 
ছিল_-(১) সম্পূর্ণরূপে দায়শূন্ঠ ; (২) দ্ায়বন্ধ, অর্থাৎ যে ভূসম্পত্তির দরুণ কোন উদ্ধতন 
অধিকারীর মছিত একটা বাধ্যবাধকত' থাকে । আপনার! জানেন যে এই শেষোক্ত শ্রেণীর 
ভূসম্পত্তির মধ্যেও একট! সুম্পষ্ট ক্রমনির্দেশেব চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। তাহার! 
বলেন এই কল দায়বদ্ধ ভূলম্পত্তি প্রথমে কয়েকটি নির্দিষ্টসংব্যক বৎসরের জন্ত বিলি করা 
হুইত, পরে প্রজার জীবনকাঁল পর্য্যন্ত, এবং সব্ধশেষে সেগুলি বংশগত হুইয়া পড়িল। বৃথা 
এ চেষ্টা! ছুমিম্বত্বের এই কপ প্রকারছেদ বিশৃঙ্খল ভাবে একই সময়ে বর্তমান ছিল ; আমরা 
একই সময়ে নির্দিষ্টকালব্যাপী স্বত্ব, জীবনম্বত্ব, বংশপরম্পরাগত স্বত্ব, সকল প্রকার 
শ্বত্বেরই অস্তিত্ব দেখিতে পাইব। ব্যক্তিবর্গের অবস্থার মধ্যেও যে স্থায়িত্ব ও স্থিরতার 
অভাব, ভূস্বত্বের অবস্থাতেও তাহাই । সকল দিকেই একটা বনুআয়াসসাধ্য বিবর্তনের লক্ষণ 
দ্রখা যায়, গতিশীল যাযাবর জীবন যাত্রার পরিবর্তে স্থায়ী সুস্থির জীবন প্রণালী প্রবর্তনের 
চেষ্টা হইতেছে , মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত সন্বদ্ধেব পরিবর্তে, মানবসন্থন্ধ ও সম্পত্তিগত 
সন্ন্ধ জড়াইয়া এক জটিল বৈষয়িক সম্বন্ধের উত্তব হইতেছে । এই সন্ধিক্ষণে সমস্তই বিশৃঙ্খল, 
সমস্তই অনির্দিষ্ট) সমন্তই খণ্ডিত। 

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও সেই এক অস্থিরতা, সেই এক গগ্গোল 1 তিন 
প্রকার শাসনপঞ্ধতি একই কালে বর্তমান ছিল--একদিকে রাঁজত্র, অপর দিকে অভিজাততৃঙ্থ; 


আশ্বিন, ১৩৩৬১] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ২৫১ 


অর্থাৎ ভূসম্পত্বি ও মাস্থষের মধ্যে পবস্পরাপেক্সী সম্বন্ধ ; এবং অন্ত আর একদিকে স্বাধীন 
প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ “একত্র সম্মিলিত স্বাধীন বাক্িবর্গের মন্ত্রণাসভা। কোন পছ্ধতিরই সমাজে 
একাস্ত অধিকার ছিল না; কোনটিই অন্তগুলির উপর প্রাধাগ্চ স্থাপন করিতে পারে নাই। 
্বাধীন জনতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানা্দি ছিল, কিন্তু জনসম্মিলনীতে ঘে সব ব্যক্তির যোগ দ্বেওয়া 
উচিত তাহারা প্রাঙ্ঈই উপস্থিত হইতেন না। এমন কি বাঁজতগ্্, যাহা অপেক্ষা সরল ও 
সহজনির্গিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠান আর হইতেই পাঁথে না, সেই রাজতঙ্গেরও তখন কোন স্থায়ী 
নির্দিষ্ট প্রকৃতি ছিল না, তাহা কঙকপবিমাণে শির্বাচনষূলক, কতকপর্বমাণে বংশপরম্পব।গত 
ছিল। কখনও পুত্র পিত্বার উত্তরাধিকাধী হইতেছেন, কঙ্খন9 »1 পবিবাব মধ্যে যিনি 
যোঁগ্যতম তিনি রাঁজপদের জন্য নির্বাচিত হইতেছেন; কথনও বা আবাব দুববর্তী কোন 
জ্ঞতি ঝ| কুটুশ্ব, এমন কি সম্পূর্ণ বাহিবেব লোক শির্বাচিত হহচেছেন | কোনও পদ্ধতিরই 
কোন্‌ প্রকার স্থিরতা নাই, সকল গ্রতিষ্ঠীনম, নকল প্রক।ণ সমাজবাবস্থ।ই পাশাপাশি 
রহিয়াছে, পরম্পরের সহিত মিশিয়া যাইাতিছে এব নিখতভ প্বর্ডিত ৬৯5৮1 

রাষ্ট্রগঠনেও সেই পবিবর্তনশীন* , (সদ চিন্তিত নব লা এনা এবি বাস 
মাথ] তুলিতেছে, আবার তলাইঘ! ব15757৮॥ ক নত পা 7৮ দূ থেশনা এক হম নে) 
কথনও বা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া বা 01 নন্ত শিট পম ারধণ্দ নাত, নি। দট 
শাসনতন্ত্র নাই, নির্দিষ্ট প্রজামণ্ঘও ন।হ 775 কবল নান। অব, এনা না ৬, নান! থা, 
নানা জাতি, নানা ভাষাৰ এক অদ্ভুত হুস।*গ্ন্য। ওঠ ইহভল ধক” হউবেপব প্রকৃত 
স্বরূপ । 

এই অদ্ভুতযুগেব আরম্ভ বা কবে, শেষই বা কবে? ইহাব জন্মকাঁল সন্বন্ধে কোন 
গোল নাই; রোমীয় সাআজ্যের অধ:পতনেব সঙ্গে সঙ্গেই ইফার আরম্ভ । কিন্তু এযুগ শেষ 
হইল কবে? এই প্রশ্নের উত্তব দিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে দেখাত হইবে এই 
বর্ধর ফুগের সমাজের যে অবস্থ। নির্দেশ করা হইল কি কি কারণে সেই 'অবস্থার উত্তব। 

আমার মনে হয় ইহার ছুইটি প্রধান কারণ দেখিতে পাওয়া যায়; একটি বাস্তব কারণ, 
বাহা ঘটনার প্রতিথাত হইতে তাহার উৎপত্তি, অপরটি নৈতিক, মানুষের অন্তর হইতেই 
তাহার উদ্ভব ৷ 

বাস্তব কারণটি হইতেছে বর্ধর আক্রমণের দীর্ঘকালব্যাপ্তি। পঞ্চমশতাঙীতেই বর্বর 
আক্রমণ শেষ হুইয়! গেল, একথা মনে করা চলিবে না; এ মনে করিলে চলিবে না যে রোমী় 
রাষ্ট্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ধ্বংসন্ভুপের উপর বিভিন্ন বর্বর রাজ্যগুলি প্রাতিঠিত 


হইয়া গেল, এবং যাহা কিছু গেজিযোগ সঙ্গে সে চুকিয়া গেল। রোমীয় সাহ্জাজোর . 


পনের পর বহুকাল পর্যান্ত এ ব্যাপার চলিয়াছিল) ইহার প্রমাণাবলী সুস্পষ্ট । 

প্রথমেই ফ্রাঙ্ক রাজগণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তীহার্দিগকে কেবলই রাইন নঙ্গীর 
অপরপারে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চাঁাইতে হইয়াছিঙ্গ; ক্লোটেয়ার ও ভাগোবের বারবার 
ন্মার্্ানীক্ষে যুক্ষযাা করিয়াছিকেল, বাইন নদীর পূর্বব্তীরে টুরিঙ্গীয় (11781102170) 
দিনেক্ছুর, সঝন প্রভৃতি ঘে সকল জাতির বাঁস ছিল তাঁহাদের সহিক্ত অনবরত যুদ্ধ করিয়া- 


্ 


২৫২ নব্যভারত  [দ্িতত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ,সংখ্যা 


ছিলেন। কেন করিয়াছিলেন / কারণ এট যে এই সকল জাতি রাইন নর্দী পার হইয়া 
পশ্চিমতীরে রেমেসাআাজোর লুগঠনে ভ।গ বসাইতে চাঁহিয়াছিল। অপরদিকে ই সময়েই গল- 
অধিবাসী ক্াঞ্চগণ ষে বারবার ইটলী 'আঁক্রমণ কাবগাছিলেন, ভীহাঁরই বাঁ অর্থ কি? 
তাহারা সুইজারল1ও মাক্রমণ কবিয়াছিলেন, আল্পগিবিমীলা উল্লজ্ঘন করিয়ছিল্েন, ইটালিতে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। কি কারণে? কারণ এই যে উত্তরপূর্বদিক হইতে নৃতন নৃতন 
জাতি তাহাদিগকে ঠেল দিতেছিল। তাহাদের যুদ্ধীভিযাঁনির কাঁরণ কেবল মাত্র লুষ্ঠনলোলু- 
পত| নহে, প্রয়োজনের তাডনাই তাহার কাবণ। প্রথমাধিরুত প্রদেশে তাহার! শান্তিতে বাপ 
করিতে পাইল না বলিয়াই তাহার! অন্থাত্র ভাগা পবীক্ষা করিতে যাত্রা করিল। এদিকে আবার 
একটি নৃতন জার্দীন জাতির আবির্ভাব হইল, তাহারা ইটাঁলীতে লক্বর্ড-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। 
গল প্রদেশে ফ্রাঙ্করাজবংশেব পরিবর্তন হইল, মেবোভিঙ্গীয়দেব পরিবর্তে কালোভিঙ্গীয় বংশের 
প্রতিষ্ঠ। হইল । এখন ইহা রতিহাঁসিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে যে বাস্তবিকপক্ষে এই রাঁজ- 
ংশ-পবিবর্তনেব অর্থ গলে নৃতন কবিয়া 'একটি ফ্রাঙ্কআক্রমণ ; এই আক্রমণের ফলে গলে প্রাচ্য 
ফাঙ্কের পবিবর্তে পাশ্চাতাফ্রাঙ্ছজাতি প্রতিষ্ঠিত হইল | এই পবিবর্তনব্যাপার সমাপ্ত হইয়া 
গেল ; কাঁলেোভিঙ্গীয় বশই বাজ্য শাসন করিতে লাগিল । পবে শারলমেনেব আবির্ভাব। 
মেরোভিঙ্গীয়ের! যেরূপ টুবিঙ্গীয়দিগের বিক্দ্ধে ঘুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, শালমেনও সেইরূপ সাজ্সন 
দিগের বিরুদ্ধে, বাইন্নদীব পৃর্ববতীবস্থ সমস্ত জামান ক্ঞাতিব বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভইলেন। এখন 
এই সকল জা্ম(ন জাতির পশ্চ।ৎ কে তাড়া দিতেছে 7? এখন তাড়া দিতেছে ওবোট্রাইট' বিল্ৎস 
(11258), সোরাব (১০1০১৫৭), বোহীমিয় প্রভৃতি শ্রাথ জাতি। সমগ্র শ্লাবজাতি ঘষ্ট হইতে 
নবম শতাব্দী পধ্যন্ত জার্মান জাঁতিগুলির উপর চপ দিতে লাগিল ও তাহাদিগকে পূর্ব হইতে 
পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য কবিল। উত্তব-পৃব্ব দিকে সর্বত্রই এই আক্রমণ বাপার 
চলিতে লাগিল ও ইতিহাসের ঘটন'আোতঃ 'নয়দ্িত কবিতে লাগিল । 
দক্ষিণেও এইক্লপ একটি বাপাব দেখা দিল--এই ব্যাপাব, মুসলমান আরবের আবির্ভাব । 
জান্মান্‌ ও শ্লীবগণ যখন বাইন্‌ ও ড|নিউব নদীর তীর অনুসরণ কবিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল! 
আরবরা তখন ভূমধা পাঁগরেব সমগ্র উপকূলভাগে তাহাদের বিজয়যাত্র। আরস্ত করিল । 
আরব-আক্রমণের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাঁন মধ্যে দেশ-জিগিষা ও ধর্্রঞাচারেচ্ছা 
এই উভয় ভাঁব সম্মিলিত ছিল। এ আক্রমণের উদ্দেন্ত এককালে দেশ জয় করা এবং 
ধর্দপ্রচার করা । জাম্মান আক্রমণ ও আর আক্রমণের মধ্যে অনেকটা প্রভে্ন । খ্ষ্টীয় 
জগতে এঁছিক ও পাবাত্রক শাসন তন্বের শক্তিকেন্্র বিভিন্ন, পরম্পব বিচ্ছিন্ন । যাহার! 
পারত্রিক শামনতগ্রের পরিচালক, ধন্মপ্রচারেচ্ছ। ধাহাদেব মধো গ্রাবল, তাহাদের 
সহিত দেশজিগীযু এহিকতন্ত্রপরিচালকদিগের কোন সম্বন্ধ ছিল না। একই লোকের 
পক্ষে এই উভয় প্রকৃতির উদ্ভম অভিলাষ পোষণ করা সম্ভব ছিল না। জান্দীনরা যখন" 
থৃ্ধশ্মে দীক্ষিত হইল, তখন তাহারা তাহাদের পূর্বতন রীতিনীতি, ভাব আদর্শ 
রুচি সমস্তই বর্জায় মলাখিল; পৃর্কের ন্যায় তখনও তাহাদের জীবন পার্থিব বাসনা, পার্থিব জাসক্জি 
ছবারাই চাঁলিত হইতে থাকিল। তাহা থৃষ্টপন্থী হইল বটে, কিন্তু মিশনরী হইল না।: অপর 


জাশ্থিন,. ১৩০১] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ২৫৩ 


দিকে আরবেরা এককালে বিজেতা ও ধন্ব প্রচাবক। তাহার! একই হস্তে সন্ত্র ও শাস্ত্র ধারণ 
করিয়। আদিল। পরবর্তী কালে এই শন্ত্র শক্তি ও শাস্ত্রশক্তির সশ্মিলনে মুসলমান মডাতার পরিণতি 
শুভকর হয় নাই। মুসলমান সভ্যতার মধো যে একটা জবরদক্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার মূলে এই এঁহিক-পাঁবত্রিক শক্তিব একত্র সম্মিলন, বাহা শাসনতন্ত্র ও নৈতিক শাসন- 
তন্ত্রের বিমিশ্রণ। আমার মনে হয় এই কাবাণই মুসলমান সভ্যত। এখন সর্বত্রই স্থাবর হুইয়। 
পড়িয়াছে । কিন্তু গ্রাথমাবস্তাঁয় এ স্থাব্বত্বেব কে।ন লক্ষণই দেখ! দেয় নাই। বরং উভয় শক্তির 
এই সন্মিলনের দরুণই আরব-আক্রমণেব বেগ এত প্রবল হইয়। উঠিয়াছিল। নৈতিক উগ্ঠম ও 
ধর্ম্মবিশ্বমসেব সহায়তা পাইয়া আঁরবদিপ্বিজয় অতি অল্পকাল মধ্যেই যে বিবাট মহিমায় মণ্ডিত 
হইয়া উঠিল, জার্মান আক্রমণের মধো দে বিবাটত্ব, মে মতিম। ভিল না। আরব জাতির ষে 
উৎসাহ উদ্যম, মানব মনেব উপব যে প্রভাব, জানম্মানদিগের সে পরিমাণে উৎসাহ উগ্ভম প্রভাব 
মোটেই ছিল না । 

পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে এই অবস্থা । দক্ষিণ হইতে আরবদিগের 
আক্রমণ, উত্তব হইতে জান্্মীন ৭ ক্লাব জাতিসমুহের, এই উভয় আক্রমণের মধ্যবর্তী হইয়। 
ইউরোপের আভান্তরীণ অবস্থা যে নিয়ত বিপর্যাস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া থাঁকিবে তাহ! সহজেই বুঝিতে 
পার৷ যায়। লোকদংঘ, জাতিসমূহ কেবলই স্থানচ্যুত হইতেছে, একে অপরের স্বন্ধে গিয়। 
পড়িতেছে ; কোন কিছুই স্থায়ী প্রতিষ্ঠ। লাঁভ করিতে পাঁরিতেছে না; চাঁরিদিকে পুনরায় 
একট। যাযাবর চঞ্চল জীবনযাত্রা! আরম্ত হইল। অবশ্ত ভিন্ন ভিন্ন রাষ্টে এ বিষয়ে কিছু কিছু 
বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ইউবোপের অন্ত আন্ত অংশ অপেক্ষা জান্মানীতে এই বিশঙ্খল! কিছু 
অধিক ছিল, জাম্্ীনীই হইল এই চলাচলের মুলকেন্দ্র ; আব।র ইটালী অপেক্ষ! ফ্রান্সের অবস্থ। 
অধিক পরিমাণে বিক্ষু্ধ । কিন্তু কোন স্থানেই সমাজ স্থিরতা লাভ করিতে পারে নাই, শঙ্খলা- 
স্থাপন করিতে পারে নাই-_ চারিদিকে বর্ধরতারই বিস্তার হইতে লাগিল । 

এই ত গেল ইউরোপের তাৎকালীন অবস্থার কারণ, ঘটন!পরম্পরার আঘতসম্ভত 
কাঁরণ। এখন আমি আধ্যাত্মিক কাঁরণটির আলোচন! করিব) মানবমনের দ্মাভাস্তরিক 
অবস্থ! হইতে এই কারণেব উদ্ভব, বাঁহা কাঁরণ অপে্গা ইহার প্রভাব কিছু কম নে । 

বাস্তবিক পক্ষে বাহ্‌ ঘটনা! যাঁহাই হউক না কেন, মানুষ নিজেই নিজের জগৎ স্যর 
করে। মানুষের ধারণা, অনুভূনি, প্রবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি অন্ুলারেই জগৎ নিয়ন্তিত হয়, উন্নৃতি- 
শীল হয়, মানুষের অন্তর প্রকৃতি অন্রম'রেই সমাজের বাহ প্রতিকৃতি গঠিত হয়। 

একটা স্থায়ী সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে মানুষের কি চাই? অবশ্থাই 
প্রথমে আবন্তক যে সেই সমাঙ্গের উপযোগী, তাহার বিচিত্র সমন্বস্ধের আলোচনায় প্রযোজা, 
কতকগুলি ধারণ! ও সিদ্ধান্ত মানুষের মনে থাকিবে । এবং ইহাও আবশ্তক যে এই সকল 
ধারণ! ছুই এক জনের মনে আবদ্ধ ন! থাকিয়া সমাজভুক্ত অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রসারিত 
থাকিবে ; এবং সর্ধশেষে আবশ্রাক্ক যে এই ধারণাগুলি কেবল বুদ্ধির কোঠায় আবদ্ধ থাকিবে না, 
মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর, কর্ণ চেষ্টায় উপর প্রভাবশালী হইবে। 

ইহ! নুম্পষ্ট যে মানুষ যদ্দি নজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনের সন্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে কোন 


২৫৪ নব্ভারত [ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ট সংখ্য। 


বিষয়ের ধারণা করিতে অপমর্থ হয়; তাহ।দের পি নিজ জীবনের গণ্ভীর মধ্যেই যদি তাছা- 
দের চিস্তারাজ্ের সীমা বদ্ধ হয়, সকলেই যদি ব্যক্তিগত প্রবুত্তি ও কামনার নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়া বসে; যদি সকলের মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ ধারণ! বা অনুভূতি না থাকে 
যাহ! লইয়। তাহার! একজ্র হইতে পাব, তাহা হইলে ইত স্ুষ্পষ্ট ষে এরূপ লোক লইয়৷ 
কোঁন সমাজগঠন হইতেই পাবে না, কারণ এরপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজ মধ্যে এক 
একটি বিক্ষোভেব ৭ জ, গ্রালয়েব বীজ লইয়া প্রাধশ কবিবে। 
যেখ!নেল লোক সাধাবাণপ মপ্। বান্তিস হস্বতাব প্রাধান্ট, যেখানেই মানুষ নিজের চিন্তা 
ভিন্ন অশ চিতা। প?স্ না, ।শেণ গরু ভিন্ন শগ পোনি ভঙেব বশ্ততা স্বীকার করে না, 
সেথাননত তত ণাঙ্গে সাশ|ল। লিশ শা গাব ন হস্ত । আমরা যে যুগের আলোচন! 
কবাং!ছ লেখার ইউ নাগ ৫7৮০ পণ হধা,ন্বিক বস্তা কিনব ঠিক এইকপ। আমি 
আনাণ পূর্ব আখ্যানে বালমা আপি ৮ ঘ বাক্তিস্বাতগ্ধোর ভাব, মানব ব্যক্তিত্বের ধারণ! 
ইউবোপ জাম্ম|ন্দিগে শিকটগ প্রাপ্ত হহয়াছে | কিন্তু অতিমাত্র বর্বর ও অজ্ঞান অবস্থায় এই 
তত্বটি সামাজিকতাবিহীন পশুধন্মী খ্বার্থপবতাঁর রূপ ধারণ করে। পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দী 
পর্যাস্ত জার্দদীনদিগের মধ্যে এই ব্যক্তিতত্বের এই পর্যন্তই অভিব্যক্তি হইয়াছিল। তাহারা 
কেবল নিজের স্বার্থ, নিজেব প্রবৃত্তি, নিজের কামনাই গ্রাহহ করিত, কেমন করিয়া তাহ 
উন্নত লমাজবন্ধন দূরে থাক, কোন প্রকার নিয়ম সংঘমের মধো নিজকে আবদ্ধ করিবে? 
সমা'জব্যবস্থ(র মধ্যে তাঁভাদ্দিগকে প্রবেশ করাইবা'র জন্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছিল,তাহারা নিজেরাই 
অনেকবার প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্ত গ্রবেশমাত্রেই তাহাব| হয় কোন অসতর্ক 
বাবহারের দরুণ, ন! হয় কোন উদ্দামবাসনাব উন্মাদনায়, না হয বা নিজের নির্ব,দ্বিতাঁয় 
পুনরায় সমাঁজ পবিত্যাগ কবিয়।ছে । সমাজ বারবার গড়িয়া উঠিতে চেষ্ট! কবিয়াছে ; বাঁরবাব 
মানুষের কার্যের ফলে, 'মাধযাত্মিক উপাদানের অভাবে গঠনশীল সমাজ ভাঙ্গিয় চুরিয়। গিয়াছে। 
ইউরোপের বর্ধর অবস্থার এইটিই প্রধান কারণ। যতদিন পর্যযস্ত এই ছুই কারণ বর্তমান 
ছিল, ততদিন পর্যন্ত ইউরোপের এই বব্বর অবস্থা ছিল। এখন দেখ! যাউক কখন ও কিরূপে 
এই অবস্থার অন্ত হইল। 
ইউরোপ এই অবস্থা অতিক্রম করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়া ছিল। মানুষ নিজের 
দে!ষেই এইরূপ দশাপ্রাপ্ত হইতে পারে সনেহ নাই, তথাপি সে অধিককাল এরূপ অবস্থায় 
পড়িয়া থাকিতে চাঁহেনা-_ইহাই মানুষের স্বভাব । সে যতই অশিষ্ট, অঞ্জন, স্বার্থনিরত 
স্বকামপরায়ণ হউক না, তাহার অন্তরের মধ্যেই এমন একটা সহজ প্রেরণাও সংস্কার আছে 
যাহার বলে সে জানিতে পারে ইহাতে তাহার জীবনের সাফল্য নাই, তাহার অন্বিধ শক্তি 
আছে, তাহার নিয়তিও অন্তবিধ। অশান্তির মধ্যে, বিশঙ্খপার মধ্যে তাহায় অন্তর হইতে 
শৃঙ্খলার জঙ্, উন্নতির জন্য একট! প্রবল আকাঙ্। উঠিতে থাকে, তাহাকে স্থির হইতে দেয় ন!। 
পাশবিকত! ও স্বার্থপরতার মধ্য হইতেই ন্যায়ের জন্ত' দুরদশিতার জন্ত, বিকাশ ও পুষ্টির 
জন্ত তাহার একট! উদ্বেগ উপস্থিত হয়। বাহা জগৎ, সামাজিক জগৎ, অন্তর্জগৎ সর্বত্রই সে 
স্কার ও উদ্নতিসাধনের প্রেরণ! অনুভব করে; এবং কোন্‌ অভাববোধের প্রেরণায় সে 


আশ্বিন, ১৩৩১ ] ইউরোপীযসভ্যতার ইতিহাস ২৫ 


প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা না জানিয়াও সে এই কাধ্যে প্রবৃত হয়) যদিও এই সকল বর্কবরজাতি 
সভ্যত! লাভ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অযোগ্য ছিল, যদিও সভ্যতাব মৃলনীতিস্থত্রের 
সহিত পরিচিত হওয়! মাত্রই ইহার প্রাতি তাহাদের একট! বিদ্বেষ জন্মিয়! গেল, তথাপি ইহ! 
সতা যে ইহার! প্রাণে প্রথণে এই সভাতার জন্ত একটা আকাজ্ষ। অনুতব করিয়াছিল । 

উপরন্ত ইহাও দেখিতে হইবে যে রোষ সাম্াজোব বিরাট শাসনতঙ্জের ধ্বংসাবশেষ তখনও 
নেক পরিমাণে রহিয়া গিয়াছিল। মানুষের চিত্তপটে, বিশেষতঃ পৌব পরিষদেব সদন, 
বিশপ, যাঁজক প্রভৃতি রোমীয় জগতের সঠ্তি সংগ্ি্ লোক শ্রেণীর চিত্তপটে সাআাজ্যের নাম, 
সেই বিশাল মহামহিমান্থিত সমাজেব শ্বৃতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছিল । 

বর্ধর দিগের মধ্যেই এমন অনেকে ছিল যাহারা রোমসাআাজ্োব বশ্বর্যা ও মহিম। 
প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহাব! সাস্রাজোব সেনাভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, আবার 
রে সেই সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে । বোমীয় সভ্যতার নামরূপের মহিম।য় তাহাদের চিত্ত 
অভিভূত এব* অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে এছ সভ্যতার অন্কবণ, পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের 
জন্ত তাঁহারা আঞ্চাঙ্খা অনুভব কবিতি লাগিপ। পুঝ্ববর্ণিত বর্ধর অবস্থা অতিক্রম করিবার 
পক্ষে এ কারণটিও তাহাদিগকে প্রেরণ! দান কবিয়াছিল। 

এই ছুই কারণ ব্যতীত একটি ভুতীয় কারণের কথা সকলেরই মনে হইবে ; সেটি 
ুষ্টীয় চর্চ বা যাজক সঙ্ঘ ৷ খুষ্টীয় চর্চ ছিল একটি সুনিয়গ্তিত সুব্যবস্থিত সমাজতন্ত্র; ইহাব 
নির্দিষ্ট নীতিপন্ধতি ছিল, ক্ধিবিধান ছিল, নিয়ম শাসন ছিল, আব ছিল স্বীয় প্রভাব বিস্তার 
করিখার জন্য বিজেতৃবুন্দের পরাজয় সাধনের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্খা । এই 
যুগের ধৃষ্টানদিগেব মাধা এমন অনেকে ছিলেন ধাহাবা ৫নতিক ও বাজনৈত্তিক সকল বিষয়েই 
চিন্ত1 কবিয়াছেন, সকল ব্ষিয়েই ধাহাদেব শুদুট ধারণা ও মতামত ছিল, প্রবল মনোভাব 
ও আকাঙ্! ছিল ; এবং সেই সকল মতামত, সেই সকল ভাব প্রচার করিবার জন্ত, বহ্তব 
রাজ্যে মুখ্য ভবে প্রতিষ্ঠ! কবিবাঁব হস্ত, শক্তিশালী কবিবার জন্ত সজীব আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল। 
পঞ্চম ও দশম শতব্দীর মধ্যভাগে খুষ্ঠীয় 5৮ যেমন চতৃর্দিকের সমাজে প্রভাববিস্তার করিতে 
চেষ্টা করিয়াছে, সমস্ত জগতের উপর নিজের বিশিষ্ট ছাপ মারিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে এরূপ 
কোন সমাজ ব| সম্প্রনায় কোন কালেই করে নাই | এই চর্চের ইতিহান যখন বিশেষ ভাবে 
আলোচনা কর! যাইবে তখন চর্ট ষেকি কি কাজ করিয়াছে তাহ! সমস্তই দেখিতে প্]ইব। 
বর্ধর তাকে স্বীয় শাসনের অধীনে আনিফ। তাহাকে সন্ভয করিয়া তুলিবে এই উন্দেপ্তে বর্ধরতাকে 
সে মকল দিক দিয়া আক্রমণ করিয়াছে । 

সর্ধশেষে সভ্যতাবিকাশের এক চতুথ কারণ উল্লেখ করিব । এ কারণটির ষণাযোগা- 
রূপে সূলা নিরূপণ করা অসস্ভব কিন্তু তাই বলিয়া ইহাঁর যথার্থা, ইহার কাধ্যকারিত| কিছু 
$£ম নছে। এ কাঁবণটি হইতেছে মহু।পুরুষের আবির্ভাব । বিশেষ ৰিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ 
মহাপুরুষের কেন আ্বর্ভাব হয্স '£বং জগতের উন্নতিসাধনকল্পে তিনি ঠিক কি পহায়ত। 
করিয়া যান.তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেট! বিধাতার এক রহস্ত। কিন্ত মহাপুরুষ 
যে ষুগে যুগে আসেন এবং জগতের উল্নতিও যে সাধন করেন সে সম্বন্ধে কোন 


৯৫৬ নব্যভারত [ ন্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ নংখ্যা 


অনিশ্চঘ্তা নাই । এমন সব মানুষ আছেন ধাহাদের নিকট অগাজকতা ও সামাজিক অবনতির 
দৃত্ত অতাঁব পীড়াদায়ক, ধাহাদের সমগ্র চিন্তবৃত্তি ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠি। তাহাদের 
চক্ষে এট! একট! বিসদৃশ বীভৎস ব্যাপাব রূপে প্রতীয়মান হয়; এবং এই অবস্থ।র পরিবর্তন 
সাধন জন্য, তাচাপ্দের সন্মুখস্থ জগতের মধ্য একটা নিষণশূঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্ত, তাঁহাকে 
একট! সার্কজনীন, সুনিয়ত স্থায়ী প্রকৃতি দান করিবার জন্ত ত|হদের অন্তরে একট। অদম্য 
আকাঙ! জ।গিয়া উঠে । এইরূপে এক ভীষণ শক্তির উদ্ভব তয়, এ শক্তি অনেক সময় 
স্বেচ্ছাতন্ত্র হইতে পাঁরে, সহস্র পাপ, সহআ পদশ্থাপনে ইহাব গতিপথ কলঙ্কিত হইতে পারে, 
কারণ এ শক্তি ত মাঁনবশক্তি, মানবচরিত্রস্থবলভ দৌর্ধল্যের অতীত ইহা নহে; তথাপি 
হ্বীকাঁর করিতে হইবে এ একটা মহাশক্তি, এ শক্তির একটা গৌরব আছে, একটা কল্যাণ 
কাঁরিত। আছে, কারণ এ মানবজ।|তিকে মানব উগ্ভমের দ্বাবাই উন্নতিব পথে, ভবিষ্যতের 
দিকে অনেকটা অগ্রসর কবিয়া দেয়। * ( ক্রমশঃ ) 


শ্ীরবীক্নারায়ণ ঘোষ 


মাধ্বদর্শন 


ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান দশন--'অদৈত ৪ বৈষ্ণব দশন ' ভারতে এই উভয় দর্শনের 
খ্যাতি বরাবরই আছে। 

অদ্বৈতদশনেব মন্ম 'তন্বমসি, এবং 'ব্রহ্মনিগ্ডণ' এই ছই বাক্যে ম্পষ্টীকৃত। অদ্বৈতদর্শন- 
মতে, কেবল ব্রঙ্গই সত্য, আব সব মিথ্য'; জীবাত্মা এবং পরমাত্ম। এক, ইহাদের মধ্যে কোন 
প্রভেদ নাই; প্রভেদ-ভাব অবিগ্তা হইতেই হয়, জীব অবিগ্যামুক্ত হইলে, আপনার প্রক্কত 
্বভাব জানিতে পারে এবং মুক্ত হয়। ব্রন্ষের নিগুণত্ব, জগতের মিথ্যাত্ব, জীব ও ব্রদ্মের একত্ব, 
অবিস্তার অনা্িত্ব এবং জগৎ-্থষ্টি-কর্তৃত্ব অতৈতপর্শন দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে। 

বৈষ্ণব-দ্ষশনের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব এবং ব্রহ্ম পরস্পর হইতে বিভিন্ন, ব্রহ্ম এক গ্রক্ক- 
তিক পরছেন, বন্ত্ব ব্র্মেরই ভিতর নিহিত ,-_জড়জগতের উপার্দান এবং বছু জীব, ব্রন্গেরই 
অংশরূপে ব্রন্ধেরই মধ্য নিহিত ; ব্রদ্দ নিগুণ নহেন, তিনি গুণপুর্ণ ; সৃষ্টি (ব1 জগৎ) সত্য, কিন্তু 
নিয়ত পরিবর্তনশীল 7; মাঁয়। অচিস্তনীয় বা অপরিজ্ঞেয় নহে, মায় ঈশ্বরেরই ইচ্ছ। ; ব্রহ্ম সতা, 
স্থতরাং ব্রন্মের সহিত যাহাব সম্বন্ধ, তাভাও সত্য ; জগৎ ব্রন্দেরই ইচ্ছার ফল, সুতরাং জগৎ 
সত্য। 

'অদ্বৈত ও বৈষ্ণব-দর্শন উভয়ই ধেদাস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই 
বেদীন্তের তাৎপর্যয ব্যাখ্যা করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। বেদাস্তের যথার্থ তাৎ- 


পপি সশা পাপি্পিপপশ শিশস্পল্প শীিীিোপাঁি তিশা সস্পরস পা স্পা স্পা পাপা পাশপাশি ৮পিপ্ীশীশী শীত 


* জরীযুক্ত বিনযকুমীর সরকার এম্‌ এ মহাশিরের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রস্থাবলীর 
অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিভ্যপরিধদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত | 


আশ্বিন, ১৩৩১ ] মাধ্বদর্শন ২৫৭ 


পর্যা কি এখন তাহাই জিজ্ঞাম্ত। উপনিষদে-এমন অনেক মন়্ আছে, যাছা দ্বার! অস্ৈত 
বাঁদ সমর্থন কব যাঁইতে পারে, আবাব এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহা দ্বারা ঠৈধঃবমতও 
সমর্থন করা যাঁয়। ব্রঙ্গস্থত্র বাঁ ব্যাসন্থুত্রের ভিত্তি এই সকল উপনিষদ্‌-মন্ত্রেরে উপর । 
্রহ্মকত্রের রচয়িতা বাঁস উপনিষদ্-মন্্র সকলের তাৎপর্য যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, 
নিশ্চয়ই পেই অনুনারে সুত্রগুলি রচনা কবিয়াছিলেন। শুত্রগুলিব যথার্থ তাৎপর্য 
কি তাহা বুঝিতে পারিলে, বাদরায়ণ শ্রুতিমন্্নকলেব তাৎপর্যা কি ধুঝিয়াছিলেন তান 
বুঝিতে পারা যায় ৷ বাঁদরায়ণের ব্রঙ্গস্ত্র শ্রুতিবহ ভ্তত্তির উপব প্রতিষ্টিত, এই মতের 
বিরুদ্ধবাদী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাদবায়ণর শ্ত্রগুলি সাধাবণ পাঠকের 
বোধগমা নছে | ভাষ্াকাঁরগণের ভাষ্যব সাভাঁধা বাতিবেকে স্বাত্রব অর্থ করিতে পারা 
যায় না। ভাঁধ্যকীরগণের মধ্যে এক শ্রেণীব ভাষ্যকারেরা অদ্বৈত মতাবলম্ী, এবং আর 
এক [শ্রণীব ভাব্যকারেবা বৈষ্ণব দার্শনিক স্থতবাং শ্রুতিব যে ষথার্থ কি মত তাহা! 
সাধারণের পক্ষে বুঝিয়! উঠা কঠিন । 

মাধবগণ বলেন, শ্রুতিব যথার্থ তাৎপর্য বুঝিবাৰ পঙ্গে একটি প্র উপায় আছে। 
অষ্টাদশ পুরাঁণ ও ভগবদগীতায় শরতির বভ সুন্দব বাখা! পাওয়া যায়। কিন্ত সমগ্র অষ্টাদশ 
পুবাণ ও ভগবদ্গীত। অদ্বৈতবাদ সমর্থন কবে কি বৈষ্ণব দার্শনিকনিগের মৃত সম্থথন করে 
তাহা বিবেচা | 

যান্ুষের সার্ধ্বাচ্চ উদ্দেশ কি তাাবই অন্রসন্ধানের দিকে দর্শন-শান্তের প্রবৃত্তি | ধরিয়। 
লওয়] হয় মানুষের অবস্থা দুঃখজনক, অপবা মান্তাষব অবশ্থ। পবিবর্তনশীল | ছুঃখ এবং নিয়ত 
পবিবর্তনেব অবস্থা যাহাতে অত্তিক্রম কর] যায় সেইদ্িকে সকল চেষ্টা নিয়োজিত করা চাই। 
তঃখও আত্মা অভিপ্রোত নয়, পবিবর্তীনও নয় অথচ ম্মাঙ্মাকে ছু « পরিবর্থীনের অধীন 
৯ইতে হয়। আত্মা দুঃখ এব* পরিবর্তন চাঁয় না এই সকল হইতে মুক্ত হষ্টাত চায়। কিন্তু 
দুঃখ এবং পবিবর্তন হইতে কি কনিয়া মুক্ত ভৎয়া যায়? ভুঃখ হাত মুক্ত হইছে হহলে, 
পরিবর্তনের হাত এড়াইতে হইলে, ছুং৭ ও পরিবর্থনের কারণ কি, এবং ইহারা কোন্‌ নিয়মের 
বশবর্তী তাহা জানিতে হয়। 

আমাদের সম্মুখে যে জগৎ ভাহ। নিয়ত পরিবর্তনশীল, আমর! যখন ধে অবস্থার 
অধীন হই, তাহাও নিয়ত পরিবর্নশীল। কিন্তু আত্মা কোন সময় কোন পরিবর্তন 
হয় না। পরিবর্তন একদিকে যেমন সুখোৎপাঁদক আব একদিকে তেমনই ছঃখোঁৎপাদক 
পরিবর্ধনের হাত এড়াইতে পাবিলে স্ুখছুঃখের হাত এডাইতে পারা যাঁয়। একশ্রেণীর 
দার্শনিকদিগের মত সুখহূঃখের ভাত এডানই কাজ । কিন্তু আবাব বলিতে পাবা যায়, হুংখ 
মানুষের প্রিয় নয়, সকল মানুষই সুখাননযী; যে পরিবর্তন সুখ গ্রদ সেই পরিবর্তনের হাত 
এড়াইবার প্রয়োজন কি? অনেক গ্রার্শনিকের মন্ড এই যে, যাঁভাঁতে সুখ হয় তাহার চেষ্টায় 
কোন দোষ নাই, তাহ! যঙ্গল-প্রদ । তাঁহাদের মত এই যে, ছঃখেব সহিত যুদ্ধ করিয়া ছংখকে 
পরাস্ত কৰিষ্, সুখ আনয়ন করাই মানুুষর জীবনের উদ্দেপ্ত । কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা 
ঘাঁয়, পরিবর্তন-জরনিত সুখ ও দুঃখ পরস্পর সন্বস্বযুদ্ত । সে স্থলে সেই সুখকে আলিঙ্গন করিলে, 
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দুঃখের সঙ্গে সন্ব্বযুক্ত স্ুথকে আলিঙ্গন করা হয়। যাহার সহিত ছ্ঃখের মোটেই সম্বন্ধ নাই, 
এমন ষদি কোন সুখ থাকে, সেই সুথকে ভালিঙ্গন করাই কাজ । আমরা জীবনে যত দুখের 
পৰিচয় পাই, সবই পরিবর্তুনজনিত সুখ, দুঃখের সহিত তাহা বিশেষ সন্ধস্ক, সুতরাং তাহা 
পরমার্থ নহে ৷ যদি সম্পূর্ণভাবে ছঃখ হইতে নিষ্কৃতিল।ভ করতে হয়, তাহ হইলে, এরূপ সুখের 
হাতও এড়াইবাঁর চেষ্টা করিতে হয়। 

দুঃখের হাত এড়াঁনই জীবনের উদ্দেঠ । পরিবর্তন সুখ এবং দুঃখের জনক । আমাদের 
যখনই এক অবস্থার পবিবর্তে অন্ত অবস্থা আসে, তখনই হয় সুথ ন। হয ভ্ুঃখের অনুভব হয, 
এবং এই সুখ এবং এই ছুঃখ পবস্পর সন্বন্গযুক্ত। স্ুতবাং সুখ বা কি ছুঃখই বাঁক উভয়ই 
পরিত্যাজা। অতএব সুখতঃখের মুলীভূত পবিবর্তন আত্মার পক্ষে মঙ্গলগ্রদদ নহে। 

আত্মা যখন দ্রঃখ চাঁয় না, তখন দুঃখের অতীত কোন অবস্থ। আাত্মাব স্বাভীবিক 
অবস্থা । ছুঃখের সহিত যখন সখের সম্বন্ধ তখন সুখের অবস্থ(9 আঁত্মাব ত্বাভাবিক অবস্থা 
নহে। আমার স্বাভাবিক অবস্থা সুখডঃখের অতীত এবং সকল পরিবর্তনের অতীত। 
সাধারণ লোকে ইহ! হদয়ঙ্গম কবিতে পাবে না, দার্শনিক ইহা বেশ হদয়ঙগম কবেন। 
আবার আমাদের ভাঁরতবধধীয় দ্ার্শনিকরা সকলের চেয়ে ভালরূপে ইহা হৃদয়ঙম করেন, 

আবার এমনও দেবা যায়, একজন যাহাকে হঃখজনক মনে করে, আর এক জনের পঙ্গে 
তা! হুঃখ নহে। যখনই মান্য কোঁন অবস্থাকে ছঃথগ্রদদ বলিয়। জানে, তখনই তাহ 
তাহার ছুখজনক হয়। ছু:খকে দুঃখ বলিয়া না জানিলে, ছুথও অনেক সময় স্ুখজনক 
হয়। সাধারণ লোক যাহাকে স্থখ বলিয়৷ মনে করে, দার্শনিক তাহাকে ছু বলিয়াই জানে । 
দার্শনিক যাত] ছঃখ বলিয়! জানেন, সাধাবণ লোঁক তাভাকে ছুঃৰ বলিয়া জানিতে না পারিয়।, 
ভাহাঁই স্থখকর বলিয়া মনে কবে । সুখ এবং ছু'খ সবই মন লইয়া; যর্দ মনে করা যায়, 
সবই দুঃখ, আবাঁব ধদ্দি মনে করা যায় দ্বই সুখ তাই আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, 
তাহাদের মত এই যে, বন্ধনই ছুঃথেব কাবণ; প্রক্কৃত সুখ এবং ছুঃখ বলিয়। কিছুই নাই। 
আমরা বিশেষ বিশেষ সংস্কাবব অধীন হইয়া, কোঁন অবস্থাকে দুঃখজনক, এবং কোন 
অবস্থাকে স্ুথজনক মনে করি। সংস্কারে বন্ধন কাটিতে পারিলেই, এ সকল জ্বালা 
আর থাকে না। 

অনেক দার্শনিকের মত এই যে, সুখকর এবং ঢখেকর অবস্থাপরম্পরাই এই জগৎ, এবং 
এই সকল অবস্থা মনেবই কল্সনাঁসম্ভূত । সুতরাং জগতের প্ররুত সত্ব! নাই, জগৎ সেই হিসাবে 
মিথ্যা । জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পাঁবিলেই ছুঃখের অবলান হয় । 

শ্বীমধব ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বলেন--জগৎ মিথা। কল্পনা হইতে পারে, অথবা 
জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে পারিলে, জগৎ বা জ্কুধঃখের হাত এড়াইতে 
পারা ষাইতে পারে, কিন্তু জগৎকে যর্দ মনের কল্পন। বল! ষায়, তাহা হইলে জগৎকে 
মিথ্যা বলিয়া! ভাবাও আর একটা মনের কল্পনা । যাহার! জগৎকে মিথ্যা! বলিয়া ভাবিয়া 
ছুঃখেব হাত এড়াইতে চান, তীভার। কল্পনায় সুখী হইতে চান। বিশেষুতঃ জোর 
করিয়া! জগতের অস্তিত্ব যদি আমরা অস্বীকার করিতে যাই, তাহা হইবে জগতের কল্পনা 


আশ্ষিন, ১৩৩১ ] মাধ্ৰদর্শন ২৫৯ 


আরও জোর করিয়। আমাদের মনে উদ্দিত হয়। দৃষ্টান্তত্বরূপ, য্দি কোন চিকিৎসক কোন 
রোগীকে বলেন, খধধ খাইবার সময় সর্পের চিত্ত! করিও না, তাহ। হইলে উধধ খাইবার সময় 
রোগীর মনে সর্পের চিন্ত। আপনি আগিয়! উদিত হইবে । জগৎ নাই ডভাবিতে গিয়া জগৎই মলে 
হইবে | 

মায়াবাদদীর উপর এইরূপ আক্রমণ সমীচীন নহে । মায়াবানদীর উদজেত্ত নছে যে, 
জগৎ নাই ভাবিয়া! জগতের হাত এড়াইজে হইবে । মায়াবাদী ঠিক চৌঁক ধুজিয়! বিপদের হাত 
এড়াষ্টতে বলেন না। জগতের অন্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কার়কে তাহারা চুর্ণ করিতে বলেন। সর্পের 
চিন্তা মনে উদ্দিত হইলে কিছুই যায় আসে না; প্ররূত সর্প আছে, এই বিশ্বাপঈ মনে ভয়ের 
উদ্রেক করে। যদ্দি কাহারও মনে সংস্কার থাকে অমুক বক্ষে ভূত আছে, তাহা£ইলে তাহ।কে 
যদ্দি বলা যায়, তুমি এ বৃক্ষের তল। দিয়া যাইবার লময়, তুঁতের চিন্তা মনে আনিও না, তাহা 
হইলে তাহার প্রতি এই উপদেশ মঙ্গণ প্র হইবে না, কেননা সে ই গাছের তল দিয়। যাইবার 
নময, আপনা অ।পনিই ভূতের চিন্তা তাহাব মনে উদ্দিত হইবে, এবং সে ভয়ও পাইবে। 
পক্ষাস্তরে এরূপ সংস্কারাঁপন্ন পোঁকের মন হইতে যদি এ শ্রান্ত সংস্কার খিদৃবিত করা হয়, তাহ! 
হইলে তাহার মনে ভূতের চিন্তা! উদ্দিত হইলেও তাহার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। শুধু জগৎ 
নাই বলিয়া চিন্ত! করিবাঁর চেষ্টা! করিলে চলিবে না। সে চেষ্টা ধত করা যায়, ততই বিদল- 
মনোরথ হইতে হয়, অর্থাৎ ততই সে চিন্তা আরও জোর করিয়া মনে উদ্দিত হয়। জগৎ আছে 
এই ভ্রান্ত সংস্কারকে বিচার বা যুক্তি দ্বারা ছিন্্ ভিন্ন করিতে হইবে, তখন মনের যে অবস্থা 
হট্বে, সেই অবস্থায় জগতের চিন্তা যতই মনে উদ্দিত হউক ন! কেন, তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয় 
ন|' জগতের অস্তিত্বের ধারণ! আমর! কিছুতেই এড়াইতে পারি না। জগৎ আছে বলিয়া 
আমর! যে অনুভব করি, তাহ! নিরর্থক নহে, নিশ্চই তাহার মূলে কারণ আছে। জগৎ 
আছে বলিয়! অনুভব করার মূলে যে কারণ আছে, তাহ স্বীকার করিতে হয় । দেই কারণে 
জগৎ যে একেবারেই মিথ্যা তাহা বলা যাইতে পারে না। কোন যুক্তিই মায্াবার্দীকে 
(069,188) তাহার গৃহ, শরীর, ক্ষুধা, খাগ্ঠ প্রভৃতির চিন্ত! হইতে বিরত করিতে পারে না। 
কিন্তু ইহাতেই মায়াবাদ ঠিক খণ্ডিত হয় না, কারণ, মায়াবাদী আপনার গুহ, শরীর, ক্ষুধা, 
খান্ত প্রভৃতির চিস্তারত থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি মনে মনে জানেন, ইহা মায়ারই বা!পার। 
কবেকার কি সংস্কার এখনও তাঁহার মনকে জড়াইয়। ধরিয়া আছে; তাই একেবারে তিনি 
এসকল ভুলিতে পারিতেছেন ন! ; কিন্তু ক্রমশ: যত তাহার তত্জ্ঞান হইতেছে, ততই তিণি এ 
সকন্দে আসক্তিশুন্ত হুইতেছেন। পরে একেবারে জগদ্ত্রম বিধুরিত হইবে। দীর্ঘকাল 
গতিবিশিষ্ট রেলের গাড়ী চড়িয়া পরে যখন গাড়ী হইতে নাম] যাঁর, তখনও যেন 
রেলের গাড়ী চড়িয়! যাইতেছি এরূপ মনে হইতে থাকে । সংস্কার একেবারে যায় না, 
অথচ তবজ্ঞানী তাহাতে আনক্ত হয় না। আমরা অভ্যাসের বশে অনেক কাজ করিতে 
পারি, কিন্ত আমাদের আত্ম! তাহাতে নিলিগু থাকিতে পারে। কি মায়াবার্দী কি অন্ত 
কেহ, জগতের চিরস্থ্াযিত্ব বিশ্বাস করিতে বাধ্য, এই সকলই গ্রার্কৃতিক নিয়মের অধীন। 
জগৎ যে এখনই আছ্ছে, পুর্বে ছিল না বা পরে থকিবে না, এমন কেহ বিশ্ব'দ করে না। কোন 

৮. 
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না কোন আকারে জগৎ পুর্ববেও ছিল, এবং পরেও থাকিবে, ইহাই সকলের বিশ্বাস। যষ্ধি 
তাহাই হয়, এবং আত্মা বলিয়া যদি অন্য কিছু থাকে, তাহা হইলে, এমন এক সুত্র আছে, যে 
সুত্রে জগতের সহিত আত্মার এমন এক সন্বন্ধ আছে যাহাতে জগৎ আত্মার সুখ হুঃখের মৃজীভূত 
কারণ হয়। জগতের জীব যে প্রাক্কত্তিক নিয়মের অধীন হইয়। জাগতিক সখ ছুঃখের বশবর্তী 
হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়ম এই সুত্রঘটিত | -বস্তততবা্ীর এই কথার উত্তরে মায়াবাদী বলি- 
বেন, এ সকলই আত্মীর কল্পনা । আত্ম! ভিন্ন আর কিছুই থ।কিতে পারে নাঃ বর্দি থাকে 
আত্মার সহিত কোন সুত্রে তাহার কোন সম্বন্ধ চিন্তা করা যাইতে পারে লা। যাহা আত্মার 
অতিরিক্ত তাহা অনাত্মাআলোকের সহিত অন্ধকারের যে সম্বন্ধ আত্মার সহিত অনাগ্মার সেই 
সব্বন্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধ নাই ; ওবে যে সম্বন্ধ কল্পন। কর! যায়, তাহ! মিথা | 
সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে আত্ম।র যে ধারণা তাহা মিথ্যা । কিন্তু মিথ্যা হইলেও এরূপ ধারণ! 
হয়। ম্মৃতরাং ইহাকে মায় ছাঁড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না । মায়াবাদী যুক্তিতে 
জগতের অস্তিত্ব খু'জিয়! পাঁন না। তিনি যখন যুক্তি করিতে বসেন তখন দেখেন, জগৎ 
থাকিতে পারে না। কিন্তু জগৎ ন। থাকিলে জগৎ সম্বন্ধে সংস্কার কেমন করিয়া হইতে পারে, 
তাঁহারও কোন উত্তর তিনি যুক্তিতে পান না । জগৎ আছে, একথা তিনি বলিতে পারেন না; 
জগৎ নাই অথচ জগতের সংস্ক(র কেমন করিয়া হয়, একথাও বলিতে পারেন না) সুতবাং 
মায়াবার্দের অবতারণ! ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর নাই। যখন “জগৎ না থাকিলে জগতের 
সন্বদ্ধে সংস্কার হইতে পারে না” এ কথার প্রতিবাদ তিনি করিতে পারেন না, তখন তীহাকে 
প্রমাণ স্বরূপ শ্রুতিবাঁক্যের সাঁহাধা লইতে বাঁধা হইতে হয়। 

ঈশ্বরকে নিগুণ বলা হয়। বেদান্তেও ব্রক্গকে নিগুণ বলা হইয়াছে । ব্রহ্গকে বর্ণনা 
করিতে না পারিয়। উপনিষদও ' নেতি ”' নেতি ? বলিয়াছেন। ঈশ্বরকে কি বলিব তাহা 
ভাবিয়া ঠিক করা যাঁয় না, যাহা কিছু বলিতে যাওয়া যায় তাহাই তিনি নহেন! তাই বলিয়া 
কি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কিছু নহেন। শ্রীমধব বলেন, ব্রহ্ম যে কিছুই নহেন তাহা হইতে পারে না? 
চরাচক্স বিশ্ব-্রহ্ধাণ্ডের সবই গুণযুক্ত, কিন্তু ব্রহ্ষকে নিগুণ বলা হইয়াছে। নিগুণ বলিয়া 
্র্ম যে একেবারে কিছুই নহেন তাহা হইতে পারে না । আমরা এমন কিছুরই অস্তিত্ব কল্পনা 
করিতে পারি না, যাহা একেবারে গুণাতীত। যেকোন বস্তু কল্পনা করা যাউক না কেন, 
তাহার কোন না কোন গুণ থাকিবেই ৷ বে ঈশ্বরকে কেমন করিয়া নিগুণ বলা যাইতে 
পরে? শিঞ্খণ কিছুই থাকিতে পারে না, স্থৃতরাং ঈশ্বরকে যদি নিগু'ণ বলা যায়, তাহা হইলে 
ঈশ্বর কিছুই নহেন, এই ধারণাই হওয়| সম্ভব । গ্ীমধ্ব সেই কারণেই ঈশ্বরকে নিপুণ বলিয়। 
স্বীকার করিতে পারেন না । অথচ উপনিষদ ও বেদস্তের কথাও মিথ্যা নহে । শাস্ত্র যেখানে 
ব্রহ্ধকে নিগুণ বলিয়াছেন, « নেতি * « নেতি * বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে শাস্ত্রের 
অস্ত তাৎপর্য আছে। যদি তাহা নাথাকিত তাহ! হইলে শাস্ত্র যেখানে তাহাকে “ সৎ” 
“ চিৎ” “আনন্দ” বলিয়াছেন, সেখানে সেই শাস্্রবাক্যে কি বুঝিতে হইবে? 

শাস্ত্র বলেন ডিন নি, তিনি ' নেতি +*' নেতি,* আবার শাস্ত্র বলেন, তিনি সৎ 
চিৎ আনন্দ, তিনি নিত", এবং শাস্ধ আও অনেক বিশেষণে তাহাকে ভূষিত করেন। শাস্ত্রের 


আশ্বিন, ১৩৩১ ]' মাধ্বদর্শন ২৬১ 
এই সকল বাক্য আপাতত: পরস্পর বিরোধী বলিয়! মনে হয়। কিন্তু ইহার কি কোন ভাৎপর্ধ্য 
নাই? | 

যাহা কিছু গুণমণ্ডিত তাহাই অনাতা, একমাত্র আত্মহি গুণাতীত। আত্মা ঘাছ। অন্ু- 
ভব কয়ে, যাহা কলপন! করে, তাহাই গুণমণ্ডিত, কিন্তু যিনি অনুভব করেন, কল্পনা! করেন, 
তাহাতে গুণের লেশমাত্র নাই | এই বিশ্বরক্গ।ণ্ডের সূলীভূত যিনি, এই বিশ্ব ত্রদ্মাণ্ড ধাহার 
অনুভূতি, ধাঁহার কল্পনা, তিনি নিগুণ। গুণমণ্ডিত বস্মর গুণ প্রকৃতি হইতে জাত, এবং 
সেই প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি । ঈশ্বর গুণকে স্যষ্টি করেন, এবং গুণের ছারা এই জগৎ স্ছারি 
করেন। কিন্তু জগৎ যেমন গুণের বাধা, তিনি গুণের বাধা নহেন। তবে সকল গুণের তিনি 
উৎস। যেখানে গুণ তাহার বাধ্য, অথচ গুণের তিনি বাধ্য নছেন, সেখানে তীহাকে 
গুণাতীত বলা! যাইতে পারে । আত্মাই অনুভব কিতে পারে, আত্মাকে অনুভব কর! যায় 
না, কারণ যাহাঁকে অনুভব করিতে হুইবে, তাঁচাকে কোন না|! কোন দধপে গুণমঙ্ডিত হইতে 
হইবে । আত্মাই দেখে, আত্মা দৃষ্ট হয় না । আত্মাই করে, আগা কৃত হয় না) আত্মাই 
চালায়, আত্মা চালিত হয় ন1 সুতর।ং যাহা দেখা যায়, কর! যায়, পরিচালিত হয়, আত্মা এই 
সকলের অতীত, সুতর।ং বিশ্বসংসারে এমন কিছুই নাই, যাহ আঙ্মার সদৃশ বা তুঙ্নার 
যোগ্য হইতে পারে, সুতরাং আত্মাকে বুঝিতে গিয়া নেতি নেতি কর! ছাড়। উপায়াস্তর নাই। 
বাস্তবিক আত্মা ইহাও নছে, উহ্াও নহে, তাই বলিয়া, আত্ম যে কিছু নহে, তাহ] নহে, 
আঁ যাহা, আত্মা তাহাই, আর কিছু নহে। তিনি নিত্য শুদ্ব-_অতি নির্ধাল। অথচ 
সকলেরই উদ্তব-কর্ত, সকলেরই পরিচালক ও দ্টা । 

ংলার দুঃখের মূল। সংসার হইতে অব্যাহতি পাইলে, ছুংখের হাত এড়ান যায়। 

সংসারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, সংপাঁর হইতে অব্যাহতি পাওয়। যায়। 
সংসারের সহিত সম্বন্ধের শ্ত্র মন। এই হুত্র বিচ্ছিন্ন করিতে পাবিলে, সংসারের সহিত 
আর সম্বন্ধ থাকে না। আমার সংসারের সহিত সন্বন্ধ না থাকিলে, সংসার থাক! ন। থাকা 
আমার কাছে সমান। 

এখন কথা এই ষে, সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবাঁরে বিচ্ছিয্ন কর] যায় কি না। যদি 
বিচ্ছি্ন কর! না যায়, যদি বিচ্ছিন্ন করা অসম্তব হয়, তাহা হইলে, সংসার মিথ্যা এমন কথ! 
বলা চলে সা) সংসার স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে; অথবা সংসার মনের সংস্কার-সম্ভূত 
হইতে পারে ; অথবা সংসার আছে, কিন্তু সংসারের সহিত আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছেন্ত এমনও 
হইতে পারে। যদি সংসার. দ্বতক্্রভাবে থাকে, এবং সংলারের সহিত সন্বম্ধ কোন কারণে 
হয়, তাহা হইলে, ছঃখের কারণ সংসারের সহিত সম্বন্ধ থুচাইতে পারিলে দুঃখ থুচিয়া যায়। 
সংসার যদি মনের সংস্কারসস্ত,ত হয়, তাহা! হইলে সে সংস্কারকে বদলাইতে পারিলে, হুংখ 
আর থাকে না। কিন্তু সংসার যদি সত্য সত্যই থাকে, এবং সংসারের সহিত সম্বন্ধ এড়ান 
অসম্ভব হয়, তাহ। হইলে সংলার-মুক্তি হইতে পারে না, সে অবস্থায় সংসারকে সুখের করিবার 
চেষ্টা করাই পরমার্থসিদ্ধির চেষ্টা । 

সংসার নাত্ব। হইতে সম্পূর্ণ স্কতগ্রভাবে আছে, এই মতকে দ্বৈতবাঙ্দ বলিতে ছয়) সংসার 


২৬২ নব্যভারত [ছিচস্বারিংশ খণ্ড) ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


জঁহ্া! হইতে সম্পূর্ণ স্বতপ্রভাবে থাকিতে পারে না, আত্মারই অংশরূপে আছে, এই মতকে 
বিশিষ্টাগৈত বল! হয়; আত্মাই আছে, সংসার বস্ততঃ নাই, সংসার প্রতীয়মান এবং মায়া। 
এইরূপ মতই অদ্বৈতবাদ । 

স*সার যদি আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইত তাহ! হইলে সংসারের অস্তিত্ব বোধগম্য 
হইতে পারিত না। যখন সংসারের অন্তিত্ব আমার বোধগম্য, তখন নিশ্চই জগতের সহিত 
আত্মার সম্বন্ধ আছে। সুতরাং বিশিষ্টাত্ৈতমতই সমীচীন বলিয়। বিবেচনা! করিতে 
হয়শ 

মুক্তি সম্বন্ধে মাধবগণ বলিয়! থাকে ন-- 

ত্যাগ, ভক্তি, ঈশ্বরকে প্রত্যক্গভাবে জান। মুক্তির একমাত্র উপায়। ধ্যানের দ্বারা 
ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে হয়। 

স্কুল সুগম সকল বস্ত্রকে ঠিক ভাবে জানিতে হইবে--অন্ুসন্ধান দ্বারা । আঅবহিতচিতে 
চিন্ত। করিয়! বস্তর বহিরভ্যস্তব অবগত হইবার চেষ্টাই ধ্যান। 

চিন্তা, ধ্যান এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রকাস্তিক ভক্তি সহকারে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ব 
অপরোক্ষ হয়। কিন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছ| না হইলে শুধু সাধনার ছারা তাহা হয় না। অপরোক্ষ 
লাঁড় হইলেই আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 

শ্রুতি বলেন, “যখন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, তন হৃদয়গ্রস্থি ছিন্ন ভিন্ন হুইয়৷ যায, 
সকল সংশয় বিদূরিত হয়, এবং কর্বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।” কুস্তকার যেমন কুস্তকারের চাক 
ঘুরাইয়! দিয়! ছাড়িয়া দিলেও চাঁকটী ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্রারন্ধের অবশেষ যতকাঁল 
থাকে ততকালই অপরোক্ষিত জীবকে শরীব ধারণ করিতে হয়। প্প্রারন্ধের অবসান 
হইয়। গেলে জীব একেবারে বিমুক্ত হয়, আর তাঁহাকে সংমাঁরে ফিরিতে হয় না” এইটা ব্রহ্দ 
জুত্রের শেষ ৃর। 

ভিন্ন ভিন্ন বেদাস্তী মুক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। মুক্তি বলিতে কি 
বুঝায়? ন্তায়মতে হুখ হইতে নিষ্কৃতি লাভই মুক্তি । অদ্বৈতমতে ব্যক্িত্বের বিনাশ হুইয়। 
ব্রচ্ে লীন হওয়াই জীবের যুক্তি। অছ্বৈতমতে ব্র্দ নিগুণ' সুতরাং সে অবস্থায় জীবও 
নিগুণ হয়। সুতরাং সে অবস্থায় জীবের ইচ্ছা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বা স্ুখহঃখ-ভোগ কিছুই 
থাকে না। বৈষ্ণব দার্শনিকদিগের মত এই যে, জীবসকল নিজ নিজ প্রবৃত্তি জন্ুসারে 
সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের মহিত একত্র আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। 
টৈষব দশনিকের! জীবাত্মার একত্ব স্বীকার না করিয়|! বন্ত্ব স্বীকার করেন। তীহাদের 
মতে সকল জীব এক রূপও নয়, এক এক জীবের এক এক প্রর্কৃতি ; জীবের প্রকৃতিতে যে 
কলুষ আছে, তাহার নাশ হইলে জীব বিশুদ্ধ হয়; বিগ্দ্ধ জীব পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে, এবং 
ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, জীবের আর ছুঃখ থাকে না। তখন ঈশ্বরের সঙ্গ-লাভ 
করিয়। জীব অপার আনন্দে থাকে । 

দ্বৈতবাদীর মতে জীবের বিনাশ হইতে পারে না। জীবের বিনবা্ব হয়, এই অত, 
তীহাছের মতে ত্রমাত্মক | মুক্ত জীবের যে সুখ ছুঃখের জ্ঞান থাকে না, তাহারা এই মতের 
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বিরোধী । তাহার বলেন সুখ ছুঃখের জ্ঞান ন। থাকিলে জীবের অবস্থ! জড়ের অবস্থার 
ভ্ভায় হইয়া যায়। জীব ও জড়ে তাহা হইলে প্রভেদ কি? স্টিক যতই উদ্ত্বল হউক 
ন| কেন, ইহা খনিজ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি মুক্ত জীব ব্রঙ্দে মিশিয গিয়া 
বঙ্গের সহিত এক হইয়া যায়, তাহ! হইলে সমুজ্বল স্ফটিকেবই সহিত ইহার তুলনা হইতে 
পারে, ছৈতবাদী এরূপ অবস্থা বাঞ্চনীয় বলিয়। বিবেচনা করেন না। আুতরাং তাহাদের 
মতে মুক্তি ঢঃখাদির অবলান নে, কাহাদেব মতে মুক্তি, জ্ঞান পৃর্বক উপভোগের উপযোগী 
আনন্দ। মুক্তাত্মার আধ্যাত্মিক প্রক্কৃতি আনন্বময় ঈশ্বরের স্গ্গলাভে তাহার শাগত 
আনন্দের উপভোগেব সহায়তা করে। 

জীব মুক্ত হইলে ঈশ্বরের সহিত এক ব! সমান হয় না; ভন্তান্ত মুক্ত জীবেরও সহিত 
এক ঝ! সমান হয় না। জীব ঈশ্বরের সহিত এক ঘা সমান পূর্বেও ছিল না, পরেও হইতে 
পারেনা । ঈশ্বর হইতে জীব বিভিম্ন। সকল জীবই পবস্পর বিভিন্ন ; এক জীব আর জীবের 
সহিত সমান বা এক হইতে পারে না। ব্রন্গহুত্রেব যতে ব্রহ্মোর সহিত জীবের যখন যোগ 
হয়, তখন যে ব্রন্গের সহিত জীবের কিছু মাত্র প্রদ্দে্দ থাকে না, এমন নহে । ব্রঙ্গত্তে 
ম্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে ঘে, ব্রন্মের সহিত জীবেব যোগ ইইলেও কতিপয় বিষয়ে ব্রদ্দের সহিত 
জীবের পার্থক্য থাকে । মুক্তাত্মার! ব্রদ্দেব সহিত তীহাঁের যোগ বুঝিতে পারেন, কিন্ত ব্রঙ্গের 
সকল শক্তি ও সকল ভাব প্রাপ্ত হন না, এবং ব্রন্মের সহিত মিশিয়া একও হইয়! যান না। 

মানবজীবনের সর্বোচ্চ চরম উদ্দেশ কি? তাহাই অন্ুসন্ধ।ন করিবার প্রবৃত্তি 
দার্শনকের আছে। 

মানবজীবনের উদ্দেগ্ত দুঃখ অতিক্রম করা । মানবজীবন ছঃখময়। কি সুখময়, 
কি সৃখহঃখময ? 

মানব সকল সময় এক অবস্থায় থাকে না। মানবের অবস্থার পরিবর্তন প্রতিনিয়তই 
হইতেছে । পরিবর্তনশীল অবস্থাপরম্পরার ভোগকর্থ| আত্মা। আত্মা নির্বিকার এবং 
এবং নির্বিশেষ। আত্মা নিতা চৈতন্তময় এবং জ্ঞাতা। অবস্থ-পরম্পরা আখ্মার উপর 
দিয়া চলিয়। যাইছেছে, তাহাতেই আত্মার স্ুখ-হুঃখ ভোগ হয়। অবস্থা-পপস্পর। গ্রকৃতির 
গুণসম্ভুত এবং গুণমগ, আত্মা! গুণাতীত, সুতরাং পরম্পরের আকাশ-পাতাল ভেদ্দ। কিন্ত 
তথাপি যখন আত্মা অবস্থার বশবর্তী হয়। তখন এই ছইয়ের মধ্যে সন্বন্ধ-স্থত্র মানিয়া লইতে 
হয়। শঙ্করাচার্য্ের মত বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে এরূপ প্রভেদ, সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর 
মধ্যে কোন সন্ন্ধ থাকিতে পারে না, তথাপি যে সম্বন্ধ বোধ হয় তাহা! জ্রাস্ত সংস্কার 
মাত্র! বিষয় ও বিষয়ী বলিয়া কিছুই নাই, আছে কেবল এক আত্ম।। আত্মা 
বস্ততঃ বিষয়ী নকে। 

আত্মা চৈতন্তময় এবং জ্ঞানময় । যদি আত্ম! জ্ঞানময় হয়, তাহ! হইলে আঁখ্ার জ্ঞানের 
বিষয় থাকা চাই। হন্দি আত্মার জ্ঞানের বিষয় না থাকে তাহা হইলে আম্মা জ্ঞানময় বা 
জ্ঞাতা হইতে পারে না) আত্মা জ্ঞানময় বা জাত! না হইলে, আত্মা! চৈতক্তময়ও হইতে 
পানে না। 
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যাহ! জ্ঞানময় বা চৈতন্তময় নে, তাহা কি? আমরা যাহাকে জ্ঞান ও ঠৈতন্ত-বিরহিত 
মনে করি তাহাকে জড় বলিয়া থাকি । এখন জিগ্ঞাণ্ঠ, জড় বলিয়া বস্ততঃ কিছু আছে 
"কিনা। আমরা বলিতে পারি, যাহা! আমাদের জ্ঞানের বিষয় তাহাকেই আমর! জড় 
বলিয়া খাকি। 

আত্ম! জ্ঞাঁতা, ন্ুতরাঃ আত্মার জ্ঞানের বিষয় অছে। জ্ঞাত! হইলেই জানিতে হইবে । 
কি জানিতে হইবে? যাহা কিছু জানিতে হইবে। আত্মার শ্বভাবই কিছু না কিছু 
জান( | যাহা জানা যায় আমরা তাহার বস্থগত পৃণক সত্তা অনুমান করি । আমাদের এই 
অনুমান যথার্থ হইতে পারে না। আত্ম। যদি জ্ঞাতা হয় তাহ] হইলে আত্মার যাহ! জানের 
বিষয়, তাহ। আত্মমরই অংশ, তাহ। আহা হইতে পৃথক কিছুই নহে । আমরা তাহাকে পৃথক 
বলিয়। অচ্ুমান ও অনুভব করি বটে, কিন্ত বস্কতঃ তাহ! আত্মা হইভে পুথক্‌ নহে, তাহ! 
আত্মারই অংশ। যদি তাক অস্বীকার করা যায় তাহা হইলে বিশুদ্ধ আত্মাকে জ্বাতা 
বল! যাইতে পারে ন|। 

এই পরিদৃষ্যম(ন জগৎ আত্মার জ্ঞানের বিষয়, স্থুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মাগ্খ! 
হইতে পৃথক্‌ নহে । আত্মারই জ্রানের বিষয় রূপে--মুতর!ং আত্মারই অংশরূপে পরিদৃশ্তমান 
জগতের আত্মার সহিত নিত্য সন্বন্ধ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমগ্র পরিদৃষ্তমান জগতের 
কে।ন অংশ আত্মার জ্ঞানের বাঁছিরে থাকা স্ব নহে; তাহা হইলে আত্মারই জ্ঞানের 
অভ্যন্তরে সমগ্র পরিবৃশ্তমীন জগৎ বিছ্যমান; তাহা হইলে জগতের সকল অংশ আত্ম! যুগপৎ 
জানিতেছে। আত্ম জগৎকে আংশিকভাবে কখনই জানিতে পারে না। যদি তাহা হইত, 
তাহ! হইলে জগতের যে অংশ যখন আত্মার জ্ঞান-বহিভূত হইত তখন সেই অংশের বিস্যমানতা 
আরম্ত হইত। তাহা অচিস্তনীয়, স্থতরাং জগতের সকল মংশই যুগপৎ আ।ত্বার জ্ঞানের বিষয় 
হইতে বাধ্য আমরা কিন্ত জগতের সকল অংশ যুগপৎ জানিতে পারি না, এবং যুগপৎ জানাও 
সম্ভব মনে করি নাঁ। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মার এমন এক অংশ আছে যাহ! 
সমগ্র জগৎকে যুগপৎ জানিতেছে । আত্মার সেই অংশকে পরমাত্ম বলা হয়। 

আমর! জানি, আত্মার জ্ঞানের বিষয় এই জগতের স।মান্ত একটি অংশ মাত্র যখন আমরা 
জানি, তখন তাহার অবশিষ্ট সকল অংশ আগারদের জ্ঞান-বহিভূঁত থাকে । জগতের যে অংশটুকু 
আমার জ্ঞান-বহিভূতি থাকে, সে অংশটুকু সকল জ্ঞানের বাছিরে থাকিতে পারে নাঁ। একে- 
বারে সকল জ্ঞানের বাহিরে থাকা, একেবারেই না থাকা । আমার জ্ঞানের বছিভূতি যে টুকু 
সে টুকুকে অপর কোন জ্ঞানের অস্তরত হইতে হইবে, নচেৎ তাহার একেবারে থাকা হয় না; 
স্ুতযাং আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। 


আীঅযূল্যচরণ বিদ্যাভৃণ 


বঙ্গসাছিত্যে উপন্তাসের ধারা 


(১০) 

চজ্জশেখরের পরেব উপন্তাসগুলির সম্বন্ধে কালানুক্রমিক পাবম্পর্য্য লইয়া কতকটা সন্দেহ 
রহিয়া গিয়াছে । শচীশ বাবুর তালিকায় চঞ্জাশেখরের অবাবহিত পরেই “রাজসিংহ' (১৮৮২) 
ও তাহ র পর ক্রমান্বয়ে 'আনন্দমঠ? (ডিসেখ্ধব ১৮৮২), “দ্বেবী চৌধুবাণী' (১৮৮৪), ৪ সীতারাম 
(১৮৮৭) প্রকাশিত হয়1 কিন্তু আমাদের আলোচনায় এই অশয় ঠিক অনুসরণ কবাঁর পক্ষে 
কিছু বাধা আছে। প্রথমত: বাজসিংহের প্রথম সংস্কবণের সহিত বর্তিম/ন নংঙ্করণের (১৮৯৩) 
একেবারে মৌলিক ও গুরুতর প্রভেদ আছে । এবং এই শেষ সংস্করণ বহ্ধিমেধ অন্থান্ত সমন্ত 
উপন্তাসের পরে প্রকাঁশিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তিহাঁসিকতা সন্বন্ধেও বর্তমান সংস্করণের 
রাজসিংহ অন্যান এরতিহাঁসিক উপন্তাঁস হইতে অনেকট। বিভিন্ন ; রাজনিংহব চতুর্থ সংস্করণের 
প্রারস্তে যে বিজ্ঞাপন আছে, তাহাতে এই পার্কোর প্রকৃতি বুঝ! যায়। ॥ইতিহাসিক 
উপন্ঠ।সেব স্বরূপ সম্বন্ধে বঞ্চিমের নিজ অভিমত এই বিজ্ঞাপন বাক্ত হইয়াছে; বিশেষতঃ 
রতিহাসিক উপসন্ত।সের সহিত কাল্পনিকেধ স*মিঅণ সব্বন্ধে লেখকের মতামত বিশেষভাবেই 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইউরোপীয় সাহিত্যের এতিহাসিক উপন্তাসের আদরের সহিত 
বঙ্কিমের মতের কতখানি মিল ম[ছে, তাহ বাঁজসিংহ আলোচনার সময় দেখা যাইবে। এখন 
এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বস্কিমের নিজের মতে বাজসিংহই তাঁছার তিহাসিক উপন্তাস; 
তিনি লিখিয়!ছেন “পরিশেষে বক্তবা ষে আমি পূর্বে কৰন৪ এঁতিহাসিক উপন্ভাস লিখি নাই | 
হুর্গেশনন্দিনী বা চন্দত্রশেখর বা সীতাবামকে ধতিহাসিক উপন্তাঁস বলা যাইতে পারেনা । এই 
এই প্রথম ্রতিহাসিক উপন্তাস লিখিলাম। এ পর্য্যস্ত (ইতিহামিক্ক? ) উপনস্তাস-প্রণয়নে 
কোন লেখক ই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পাবেন নাই । আমি যে পাবি নাই, তাহা বলা 
বাহুল্য ৮” স্থৃতরাং রাজসিংহকে বঙ্িমের ট্রতিহামিক উপন্তাসের চখমোতকর্ষের উদাহরণ 
বলিয়া মনে করিলে, ইহাকে আনন্দমমঠ, “সীতারামের, পর আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত, 
সেইজন্য আপাততঃ রাজসিংহকে বাদ দিয়। “আনন্দমঠ। 'দেবী চৌধুরাণী” ও “দীতারামের, 
আলোঁচন৷ আরম্ভ করাই সমীচীন হইবে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে চন্দ্রশ্থেধে যে কল্পনাতিশর্য্ের হঞজপাত, তাহা 'আননাযঠ। 
ও *দেবী চৌধুরাশী'তে গ্রকটতর হইয়াছে এবং বন্ধিমকে অল্লবিস্তর উপন্াসিক আদশ হইতে 
খলিত করিতেছে । বিশেষতঃ আনন্দমঠে এই কল্পনা-বিলান বাস্তবতাকে একেবারে ঢাকিয়া 
ফেলিয়াছে। “আননামঠ' ও “দেবী চৌধুরাণী'র বিস্তারিত পৃথক আলোচনার, পূর্বে তাহাদের 
কতকগুলি ন(ধারণ বৈশিষ্ট্য ও সৌসাপৃশ্ত লক্ষ্য করিলে ভাল হয়। উভয়েরই ঘটনা-কাঁল প্রায়ই 
এক --ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম পতনের সময়) দেবী চৌধুরাণীর আখ্যায়িকা আননমঠের 
কয়েক বৎসর পরে মাত্র! বস্কিমের অধিকাংশ রোযাদ্দের কাল এই ইংরাজ রাজত্বের 
প্রথম পুচনাঁর সময় | বক্কিমের এই কাল নির্বাচনের প্রধান হেতু এই ধে এই যুগে ইতিহাসের 
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সহিত সাধারণ জীবনের সংযোগ ফুটাইয়া তোল। তাহার পক্ষে অধিক কষ্টসাধ্য ছিল না। 
তুর্গেশনন্দিনী বা মৃশালিণীতে যে স্থদূর অভীতের চিত্র তাহাকে আ'কিতে 
হইয়াছে, তাহাতে তথ্যের অতি ক্ষীণসন্লিবেশ কষ্পনাসমৃদ্ধির দ্বারা পুরাইয়া 
লইতে হইয়াছে । কিন্তু চন্দ্রশেখর আনন্মমঠ বা! দেবী চৌধুরাণীতে তিনি যে সমাজ 
চিন্ত দিয়াছেন, তাহ! প্রায় আধুনিক যুগের ; সুতরাং তাহাদের মধ্যে তথ্যের অপেক্ষাকৃত 
থন সরিবেশ হইয়াছে, ও সাধারণ জীবনের উপর এ্তিহাসিক প্রতিবেশের প্রভাব অনেকটা 
স্পষ্টভবেই ফুটিয়। উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই ছইখানি উপন্তঠসেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও 
অরাজ্কতার রন্ধপথ দিয়াই আমাদের সধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অলৌকিকত্ব 
আসিয়। পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ উভয় ক্গেত্রেহ বঙ্কিম এমন ছুইটী পতিহাসিক আন্দোলনের সি 
করিয়াছেন যাঁহ! সেই যুগেব পক্ষে অভাবনীয় ছিল; আনন্দমঠের সত্যানন; € দেবী চৌধুরাণীর 
ভবানী পাঠক উভয়েই এমন একই বির।ট আদশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, যাহা সে যুগের 
সামগ্রী বলিয়। আমর! কোঁন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। যেদ্দেশতক্তি ও রাঙ্গনৈতিক 
আদর্শ ইংরেজ রাজত্বে শতবর্যব্যাপী সাধনার ফল, তাহা বঙ্কিম "অনায়াসে মুসলমান শ।সনের শেষ 
যুগের বিকাশ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; অতীতের চিত্রপটে ভবিষ্যতের বর্ণতুলিকা 
বুলাইয়। আমাদের সহিত একট! প্রকাণ্ড ভোজ-বাজীর খেলা খেলিয়াছেন। ইহার ফলে ছুই- 
খানি উপন্তাসই অল্প-বিস্তর অবাস্তবতা-ছষ্ট হইয়৷ পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে ্রতিহাসিক 
বিক্ষোভের যে রাজনৈতিক আদর্শের বর্ণন। করা হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের গ্রক্কৃত সমাজ 
জীবনের কোনও যোগ সুত্র দেখিতে পাই ন' । এই অবান্তবতাঁর ছাঁয়! প্রায় সকল সময় সমা- 
লোচকের চোঁখই পড়িয়াছে ; এই দোষের প্রতি প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । কিন্তু 
এই অপরাধের গুরুত্বের পরিমাণ, ইহার দ্বারা উপস্তাসোচিত সৌন্দর্য্যের কতট! হানি হইয়াছে, 
এ সন্বন্ধে সেরূপ নুঙ্ষ আলোচন। হয় নাই । স্ুতরাঁং এই বিষয়েই বিচার করিলে আনন্দমঠ 
ও দেবী চৌধুরাণী উপগ্তাস হিপাবে উৎকর্ষ স্থির করার সুবিধা হয়। 

এই উপন্াসন্থয়ের পাঠকের মনে ষে সন্দেহ সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেখ! দেয়, তাহ। 
এই-_সত্যানন্দ ও ভবানী পাঠক যেরূপ জলস্ত দেঁশভক্তি, রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠান- 
গঠন-কুশলতা দেখা ইয়াছেন, তাহ! সে যুগের কোন বাঙ্গালী পক্ষে সম্ভব ছিল কি না, এবং কেন 
ধ্ক্তিবিশেষের এরূপ আশ্চর্য্য কল্পন/-প্রসার থাকিলেও তাহাকে একটা বাস্তব প্রন্চিষ্ঠানে 
পরিণত করার শক্তি রাঁজনীতি-শিক্ষাহীন, দেশাত্মবোধবর্জিত বাঙ্গালীজাতির ছিল কি ন1। 
বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে এই সন্দেহ আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে ; এই শত-ব্যবধান- 
খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন জাতিকে একভাবন্ধনে বীধা, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত কর! কত স্ুকঠিন, 
তাহার লাক্ষ্য আমাদের আজিকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত হইতেছে । 
বঙ্ষিমের যুগে এই দুরূহ কাঞ্জের সম্পূর্ণ হছুরূহতা উপলক্ধ হইয়াছিল কিন! সন্দেহ; প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার প্রতিকূল সাক্ষ্য তখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই; আমর্শ ও বাস্তব, কল্পন! ও কাধ্যের 
মধ্যে যে প্রকাণ্ড ব্যবধান তাহার মাঁপ লওয়া হয় নাই ; তখন কল্পনার একটা প্রথম সতেজ 
কুর্তি, একট। প্রকাণ্ড অবাধ পাহদ ছিল। সেই অবাধ কল্পনার বলে বন্ধিম মুসলমান 
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রাজত্বের ধ্ংসের লময় যে একট! বিরাট রাজনৈতিক তদের চিত্র অশাকিয়াছেন, তাহার 
ছুঃসাহস আমাদিগকে স্তন্ভিত করিয়া ফেলে। কিন্তু আমার মনে হয় যে বঙ্িমের বিকদ্ধে 
এঈ অবান্তবতার অতিযোগ অন্ততঃ কতক পারমাণেও অতিরঞ্জিত হইয়াছে; তাছার সপক্ষে 
কতকপ্খলি কথা বলিবার আছে; অন্তত: এই অবাস্তবতার মধ্যে কতকগুলি প্রকুতভাষের 
প্রেরণা ও বাস্তবস্থঞ্ আছে। সম্পূর্ণ বিচাব করিবার পুর্বে এই বাস্তবকুত্রগুলির পরিচয় 
লওয়া আমাদের উচিত। 


ইত1 বোধ হয় কেহই অস্বীক।ব কবিবেন না যে ইংরেজ-বাজতে নিরবচ্ছি্ ও সুদীর্ঘ শাস্তি 
ভোগ ও জ্ঞাঁন-চচ্চাব ফলে, বাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাঁজকতার সহিত পক্চিরী আমাদের 
অনেকটা ক্ষীণ হুইয়। আসিয়াছে, ও সমাজের এ্ররূপ বিশখল অবস্থা উজ্জ্বল বর্ণে কল্পনা 
করিবার শক্তিও আমাদের হান হইয়াছে । এখন অরাজকত! বস্টী আমাদের নিকট একটা 
বুদ্ধিগ্রাহ্থ ব্যাপার মাত্র; উহা আমার্দের মনে একটা সুস্পষ্ট ছবি আকিতে পারে না। 
আঅবাঁজকতা৷ বলিলে কি বুঝায়, আমাদের সাধারণ, প্রাত্যহিক জীবনের উপর ইহার কিরূপ 
প্রভাব, উহ! আমাদের মনের কোন গোপন অপরীক্ষিত গুণগুলিকে টান্বিয়া বানের 
করিবে, আমাদের যে চিন্তাধারা এখন শান্ত জীবন-যাত্রা-নিব্বণহের চেষ্টীতেই ব্যাপৃণ্ত 
আছে তাহাকে কোন নৃতন অপরিচিত প্রণালীতে প্রবাহিত করিবে, এই ন্বিচ্ছি্ন শাস্তির 
যুগে আমরা তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা করিত পারি না। বিশেষতঃ মুক্পলমান রাজস্ব 
ংসেব সময় একটা বিরাট শুন্ততার যুগ, একট। পুরাতন সাহ্জ্য ভাঙ্গিয়। পড়্িয়াছে ; মুসলমান 
রাজ-বর্ধরচারীবুন্দ, কেন্দ্রশক্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের হাতে যে রাজশক্কি স্তস্ত 
ছিল তাহা স্বার্থসিদ্ধি ও দুর্ববলের প্রতি অভ্যাচারের কাজে অপব্যবহার কঙ্জিতেছে , দেশের 
আকাশ বাতান একটা অবিশ্রীস্ত কোলাহল ও কাতর আর্তনাদ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে , অথচ 
এই ধ্বংস স্তপের মাঝখানে কোথাও কোন নূতন শক্তি গড়িয়া উঠার কোণ চিন্তমান্র দেখ! 
যাইতেছে না। আবার ইহার উপর এই ধ্বংস-স্বপের মধ্য দিয়া ছিয়াত্তরের মন্ম্তরের প্রলয় 
ঝটকা বহিয়া গিয়াছে ; রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল! যেটুকু বাকী রাখিয়াছিল, ইহা তাহাকে একেবারে 
নিঃপেষ করিয়াছে । অরাজকতা যুগেও মানুষের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান অঙ্ষুঞ্জ থাকে ; সামাজিক 
বন্ধন, পারিবারিক আকর্ষণ তাহাকে একতা স্থাত্রে গাথিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকে সমস্ত 
বৃহত্তর সন্ত হইতে বাছির করিয়া একেবারে আঘ্মসর্বন্থ হইতে দেয় না। কিন্তু ছিয়াত্তরের 
মন্বস্তর বাঙ্গলা দেশের সমন্ত প্রতিষ্ঠানকে চূর্ণ করিয়। মানুষকে সমাজ ও পরিবারের আশ্রয় হইতে 
টানিয়! বাহির করিয়া, তাহার সমস্ত বৃহত্তর এইকোর বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার বিচ্ছি্ন গু 
পরমাণুগুলিকে ধুলির সহিত মিশাইয়াছে, চারিছিকে বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছে । 


এই সর্বব্যাপী-ধ্বংসের লময় জীবনের যে সমস্ত আকশ্ধিত ও অপ্রত্যাশিত বিকাশ সম্ভব, 
তাহাদিগকে আমারের প্রীত্যকিক জীবনের আদর্শে বিচার করিলে ঠিক হইখে ন1। যখন পুরাতন 
মমত্ত বন্ধন ছি হইয়াছে, হখন দুর্ভিক্ৰানবের তাড়ায় মানুষ চিরকালের সামাজিক ও পারি- 
বারিক গণ্তী হইতে বাহির হইয়! পড়িয়াছে তখন যে তাহাক্ের মনে অপ্রত্যাশিত ভাবের শিখ! 


২৬৮ নব্যতারত্ত [ছিচত্বারিংশ খ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


জলিয়! উঠিবে, তাহার! যে নান প্রকার অভাবনীয় মিলনে সংঘবদ্ধ হক্ব, ভাবিয়। ম্নেখিলে 
তাহাতে খুব বেশী বিন্ময়ের কারণ নাই। যাহার। সমাজের সহজ নেও, যাছাদের হাতে সমাজের 
বিচ্ছিন্ন শক্তির কিয়দংশ এখনও রহিয়! গিয়াছে, সেইরূপ ক্লুদ জষিদার বা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি 
যে এই সময় সর্ধব্য।গী অত্যাচার ও অরাজকভার আঁশ প্রতিকদ্ধ করিতে উন্যোগী হইবেন, 
তাহ।ও স্বাভাবিক | গ্রাথমতঃ হয়ত তাহাদের চেষ্ট। কেবল আত্মরক্গণ প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইবে; 
পরে ধীরে ধীরে যেমন তাহাদের শক্তি সঞ্চদ হইবে,যেমন তাহারা বিরুদ্ধ শক্তির প্রকৃত বলনিরপয়ে 
সক্ষম হইবেন, তেমনি তাহাদের আশ। ও আকাঙ্থা ক্রমশঃ উচ্চতর পর্যযায়ে পৌছিবে, তাহার! 
দেশের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তারে মনে।যোগী হইবেন, বিশঙ্খল উপাদানগুলিকে আবার 
নিয়ন্ত্রিত করিয়! একটা নৃতন রাজ্য স্থাপনের কল্পনা রহিয়া রহিয়া তাহাদের মনের মধা বিছ্বাৎ 
শিখার মত খেলিয়। যাইবে । এহ প্রণালীতেই প্রত্যেক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগে নৃতন রাজ্য 
গড়িয়া উঠে; শিবাজী হইতে প্রতাপাদ্দিত্য, সীতারামের রাজাস্থাপনের এই একই প্রক্রিয়া । 
সুতরাং এই সর্বদেশসাধারণ প্রণালীর দ্বার আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায় কি ভাবে গড়িয় উঠিল, 
তাহার একরপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিছ 'তাহাগ পরেই যে বাধা মাথা তুলিয়া 
উঠে, তাহা ছুরতিক্রমণীয় বলিয়াই মনে হয । সন্তানসম্প্রদ।য় গঠনের মুলে যে আশ্চর্য্য দেশগ্রীতি, 
উপ্নত আদর্শধীদ, বাজনৈত্কি দুবদর্শিতা ও প্রলোভন্জয়ী নিঃস্বার্থভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা! 
সে কাল কেন, একালের আঁদর্শকে ও 'অনেক দূর ছাঁডাইয়। গিয়াছে । এইখানে “আনন্দমঠ' 
উপস্ত!সে! চিত বাস্তবতাকে অতিক্ষম করিয়! আদর্শলোকের রাজো উঠিয়াছে। তারপর সন্তান 
সম্প্রদায়ের কার্ধাকলাপ, উদ্ভেগ আগোজন প্রভৃতি বর্ণনা করিতে গিয়াও বস্কিম বাস্তৰতার 
মর্ধয।দা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সন্তানদের আনন্দকাননের ভৌগোলিক অবস্থ।ন সম্বন্ধে 
লেখক কোন কথাই খলেন নাই; তাহার অনতিদূরে মুসলমান শক্তির আশ্রয়স্থলশ্বরূপ যে 
নগরের” কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা একটা নামধ।মহীন ছায়ার মত অশরীরি হইয়াছে; 
নগরের এত নিকটে একটা এত বড় বিরাট প্রতিষ্ঠঠন কি করিয়া গড়িয়া উঠিল, রাজ-শক্তির 
অগোচরে কিরূপে পুষ্টিলাভ ও শ'ক্ত সঞ্চ!র করিল, ইতিহাসের দিক্‌ হইতে স্বাভাবিক এই সমস্ত 
প্রশ্নের কোন সছুত্বব পাই না। একট। অসাধারণ আদর্শের জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া 
যায়; খুব নিকট হইতে সুলক্মভাবে ইহাকে দেখিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। 

বঙ্কিম কিন্তু এই সন্তান সম্প্রদায়ের সহিত আরও কতকগুলি বাস্তবসূত্্র জড়াইয়। কতকট। 
ক্রুট সাঁএিয়। লইয়্াছেন। কেন্ত্রন্থ সম্তানসম্প্রদায় ফি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার 
কোনও ব্যাখণ দেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদ্দের সহিত দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের কিরপে 
সন্মিলন হইল, কিরূপ সহজে এই বুতুক্ষুদের দ্বারা তাহাদের দলপুটঠি হইল, তাহা বেশ স্পষ্ট 
করিয়া দেখাইয়াছেন। যদি দীক্ষিত সন্তান-সম্প্রনায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, 
তাহা হইলে অদীক্ষিত জনসাধারণ কি করিয়৷ আপি! তাহাদের দিত মিলিল তাহ। 
আমর! সহজেই বুঝিতে পারি। এবং এই সমস্ত সাধারণ ৈনিকনের যুদ্ধ বিগ্রহ যে লুঠ 
তরাজ্েরই নামাস্তর, তাহারা যে নায়কর্দের আদর্শবাদের বা! গভীর রাজনৈতিক উদ্দেক্ঠের 
হা? অনু গ্রাশিত হয় নাই, কেবল লুঠের লৌভে ব! একটা সুুলত জাঙ্ষালন প্রৃত্ধির চরিতার্থভার 


আশ্বিন) ১৩৩১]  ধজসাহিত্যে উপক্কাসের ধারা ২৬১ 


জন্তই সন্তানদের সহিত মিশিয়াছিল, ইহা বস্কিমের বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি । বঙ্ধিম 
এতটুকু পর্ধ্স্ত বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন । যখন ক্যাপ্তেন টমাসের সহিত প্রথম 
মুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী সেনাপতিরা সতা।ননাকে রাজধানী অধিকার .ও বিজিত প্রদেশের 
শাসনের স্থবাবন্থ| কবিতে উপদেশ দিলেন, তখন ধাঁরানন দেখাইলেন যে রাজাজয়ের জন্ত 
কোন দৈনিক পাওয়া ধাইবে না, সকলেই লুঠের জন্ঠ বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং এই 
লুঠই তাহাদের সন্তান-সন্প্রদায়ের সহিত যোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ, এই উপলক্ষে 
বঙ্কিম সম্তানদের প্রক্কৃত দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, কি অসার ভিত্তির উপর 
সম্তান-ধন্ধের আদর্শঝদের সৌধ নির্মিত হইয়াছে তাহার উপর একটা চকিতের জন্ত 
আলোকপাত করিস্বাছেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ এবং প্রায়ই অলক্ষিত ইঙ্গিতের দ্বারা 
লেখক বাস্তবতার দাঁবী রক্ষা কবিতে ও প্ররুত অবস্থার ধারণা দিতে একটা ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা 
করিয়াছেন বলিয়। মনে ভয়। 

এই কল্পনা গ্রাশ্থত সৌন্দর্যালোৌকের পশ্চা্ডে, এক স্থানে নথ বাস্তবতাৰ কঙ্কাল তাহার 
গাঁত কৃষ্ণ করাল ছায়াপাত ককিয়াছে। উপন্ভাসের প্রথম তিনটী পবিচ্ছেদে শ্ছুর্ভিগকিই 
মানবের ষে দানবোচিত বিকাঁশ দেখিতে পা, তাহাই দে যুগের আসল স্বরূপটী গ্রকাঁশ 
করিতেছে ; তাহার উপর কোন কল্পনার বর্ণোচ্কাস, কোন মহান আদর্শের জ্যা্িং পড়িয়া 
তাহার সহজ বীভৎসভাটিকে আবৃত করিতে চেষ্টা কবে নাই। বাজ্তবভাব দিক দিয়া 
এন্ট কয়েকটী অধ্যায় উপন্াাসের অগ্ঠান্ত সমন্ত তাংশ হইতে বিভিম্; এখানে বঙ্ষিমের 
আখ্যায়িক] গ্সাম্চর্যয দ্রুত গতিতে ছুটিয়। চলিয়া গিয়াছে ; ভাষার মধো একট! অসাধারণ 
শুদ্ধ, কঠোর বাঞ্জনা-শক্তি, একটা অব্যক্ত ভাঁতি সঞ্চারের ক্ষমতা আসিয়া! পড়িয়াছে। 
সম্তানধর্শেব জ্যোৌতিণ্ময় আদর্শবাদের পশ্চাতে এই ভীষণ বান্তব-জগতের ঈীষৎ-গ্রকাশ 
বস্কিমের শক্তির অন্ত দিফেরও পরিচয় দ[ন করে। 

সম্তান-ধর্থের প্রতিষ্ঠ। ছাড়াও সম্ভানদের কার্যা-কলাঁপ ও যুদ্ধ-বিগ্রভের মধোও সন্দেছ 
ও অবিশ্বাসের কারণ আছে আমরা সহজেই মনে করি যে শিক্ষাহীন, উপকরণহীন, 
সেনাপত্া-বজ্জধিত কতকগুলি বাঙ্গালী চাযার দপ ইংরেজ-সেনাঁপতিচাঁপিত ছুইদস সিপাহীকে 
পরালিত করিল, ইছ! নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় কপা; হহা কেধল একটা যুক্তিহীন স্বজাতিপ্রীতির 
উচ্ছাস মাত্র; বাস্তব জগতে আমাদের হীনতা ও পরাজয়ের একট! সুলভ কলগ্ক-ক্ষালন মান্্র। 
বাস্তবিক সময় সময় বস্কিমের ঘটনাবিন্তাস 'গরূুপ দন্দেহ হইতে মুক্ত নয়। শাঁস্তকে দিয়া 
তিনি ছুইৰার ছইজন ইংরেজ সৈনিকের পরাজয় ঘটাইয়াছেন, একবার শাস্তি গুলি করিতে উদ্চত 
কাণ্চেন টমাপ্পের নিকট হুইতে বন্দুক কাঁড়িয়া লইয়াছে, আর একবার লিগুলেকে অশ্ব হইতে 
ফেলিয়া! দিয়! ইংরাজন্দের গোপন অভিলঙ্ধি সত্যানন্দকে যথাসময়ে জানাইয়া তাহাদের উ্গেন্য 
ব্যর্থ করিয়াছে $ এই ভুইটী উদাহরণ কেবল একটা অধথ! জাত্যাভিমানপ্রহ্ুত বলিয়াই মনে হয়, ; 
ইছার। ইংকসাজিগতক বোকা! বানাইয়া সন্তানদের বুদ্ধি ও কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একটা! 
মিতাস্ত লুল উপায়ন্বরূপই বাবহৃত হইয়াছে। তাঁর পর আধুপিক যুদ্ধপ্রথায় শিক্ষিভ ও 
বধুনিক যুন্ধোপ্পকরণ মদ্ছিত ইংর/জের বিরুদ্ধে শিক্ষানীক্ষাহথীন সন্তান সৈন্যকে জয়ী দেখাসটয়া 
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যেতিনি একট! প্রবপ অবিশ্ব/সের অবসর দিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে তাকেও স্বীকার 
করিতে হয়াছে ; সময় সময় সত্যের অনুরোধে তাহাকে কামান বন্দুকের কাছে লাঠি ব্জম- 
ধারী সম্তান-সৈন্তের পরাজয়ের কথা লিখিতে হইয়াছে । তবে এখানেও বাঙ্কমের অপরাধ যত 
গুরুতর বলিয়া মনে হয়, বোধ হয় ঠিক তত নয়। তাহার প্রতি সনেছের মধ্যে আমাদের 
দাসম্ুলভ যনোবৃত্তি যেন অল্প উঁকি মারিতেছে । মনে করুন সন্তানদের এই বিজয় যদি 
ইংরাজের বিরুদ্ধে না হুয়া! মুসলমানদের বিরুদ্ধে হইত, তাহ! হইলে বোধ হয় আ|মান্ধের অবি- 
শ্বাসের মাত্র! এতদূর হইত না। বঙ্কিম সপক্ষে বলিবার প্রধান কথা এই যে এ ছুইটী অয়ই 
রতিহাসিক; ইংরাজ এতিহ|সিকেরাই এই সন্ন্যাসীর্দের এই ছুইটা জয়ের কথা এবং ছইজন 
ইংরাজ সেনাপতির প্রাণনাশের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে অবশ্ত যুদ্ধের বিশ্বৃত বর্ণনা- 
গুলি-_স্তানসৈন্তের আগ্নেগান্ত্রের বিরুদ্ধে অবিচলিতভাবে ধাড়ান। ভবানন্প জীবানন্দের 
প্রশংসনীয় সৈনাপত্য-কৌশল প্রভৃতি-__সম্পূর্ণ কাল্পনিক । কিন্তু তাহ! হইলেও এই বিষয়ের 
সস্তাবলীয়তার বিচার করিতে হইলে আমাদের তৎকালীন ইংরাজদের সম্বন্ধে ছুই একটা কথা 
মনে রাখতে হইবে । আজকাল ইংরেজ শসনাধীনে প্রায় ুইশতাবদী বাস করার পর ইংরেজের 
বিরুদ্ধে সম্মুখ স*গ্রামে দাড়ান যেমন কল্পনা শক্তির৭ খআঅগোচর হইয়! ধ্াড়াইয়!ছে, ইংরেজের 
সহিত প্রথম পরিচয়ের সময় অবন্ত তাহা হয় নাই ; তখন ইংরাজ আধিপত্যের জঙ্ত যুদ্ধ করিচ্টে- 
ছিল, অথবা সাত্রাজ্য স্থাপনের কল্পন! বোধ হয় তখনও তাহার মনে উদ্দিত হয় নাই। তখনও 
দেশবাসী ইংরেঞ্জের সহিত ৰওু-যুদ্ধ করিতে একেবারে সম্কুচিত ছিল না; আর ইতিছাসেই 
লিখিতেছে যে একটা! তুচ্ছ সন্নযাসীর দলও ইংরেজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে দ্বিধা! করে নাই। 
সে সময় ইংরাজ জাতির অসাধারণ শোধ্য ও গৌরবময় ইতিহাস বাঞ্গালীর প্রায় সম্পূর্ণ- 
ভাবেই অজ্ঞাত ছিল; তখনও সে নেপোলিয়ন-বা জান্াণ-বিজয়ীর যশোমুকুট পরিয়। আমাদের 
সম্মুখে আবির্ভূত হয় নাই, তখনও তাহার নামের মহিমা আমাদের শারীরিক ও মানসিক 
তেজকে একেবারে অনাড় করিয়। দেয় নাই । মোট কথা এখন যাহা আমাদের কল্পন! করিতেও 
ভয় হয়, তখন তাহা! কার্যে পরিণত করার ছুঃসাহসেরও অভাব ছিল না। ম্ৃতরাং এ 
বিষয়ে বন্কিমের অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলিয়াই মনে হয়; এবং যদ্দি এ লন্বন্ধে 
আমাদের অবিশ্বাস উপন্তাসের রসোপভোগে বাধা দেয়, তাহা হইলে তাছার সম্পূর্ণ ফোষ 
লেখকের নহে। 

আনন্দমঠের বিরুদ্ধে যে প্রাধ।ন অভিষোগ--ইহার আখ্যান বস্তর সহিত বজের প্রক্কত 
জীবনের কোন বাস্তব যোগ নাই-_তাহার যৌক্তিকতা সন্বন্ধেই এতক্ষণ আলোচনা হুইল। 
এই অভিযোগের সাধ|রণ সত্যতা স্বীকার করিয়া, কোথায় কোথায় বাঙ্গালার বাস্তব জীবনের 
সছিত উপন্তাসের যোগস্থত্র আছে, তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা কর। গিয়াছে । দেবা 
চৌধুরাণীতে এই অভিযোগের কারণ কণুকট! বর্তমান আছে, কিন্তু আনন্দমঠের লহিত 
তুলনায় আমাদের অবিষ্বাসের হেতু অনেক কম। প্রথমতঃ ভবানী পাঠকের মধ্যে সন্যা- 
নন্দেয জায় একেবারে অবিমিশ্র আদর্শবাদ নাই, একটা বিশাল রাজান্থাপনের কল্পনা গুহার 
মন্দে মেনধপ বদ্ধমূল হয় নাই; ভাহার মধ্যে দস্থা্দলপতির চিফ অনেকট! স্ফুটতয় ; সন্নযাসীয় 
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গৈরিক বসন ব1 সংস্কারকের আদশের জ্যোতি সেই চিহ্নকে একেবারে ঢাকিতে পারে নাই। 
সত্যানন্দের সহিত তুলনায় ভবানী পাঠকের উচ্চাভিলাষ অনেকটা! সীমাবদ্ধ; সঙ্।নগের 
উদ্দেস্ত একটা নৃতন ধর্ধাপ্রবর্তন, ও এই নবধর্শের ভিত্তির উপর একট! নূতন রাজ্য গঠন, 
ভবানীর উদ্দেন্ত একটা স্ত্রীলোকের চরিত্রগঠনঘারা তাহাকে দগস্থাদলের নেত্রীপঙ্জের উপযুক্ত 
করিয়া তোল! । জনসাধারণের ভক্তি উদ্রেক ও কল্পন।কে মুগ্ধ করিবার জন্ত প্রত্যেক সংধেরই 
এরূপ একটা রাজ! রাঁশীর প্রয়োজন হয়। দেবী চৌধুরাণীব স্থষ্টি যেন এক গ্রকার নৃতন রকমের 
পৌত্তলিকতার প্রবর্তন । সত্যানন্দ-ভবানীপাঠকের মধ্যে আর একটা মৌলিক প্রডেদ 
আছে; সত্যানন্দ তীহধার সমস্ত ধর্শযবরণের মধ প্রধানত: একজন রাজনীতিজ-- 
[90118101810 1 ভবানী তাহার সমস্ত দস্তা ও পরহিতব্রত্খের মধো বাস্তবিক একঝন 
শিক্ষক, গীতোক্ত নিষ্ষাম ধর্মকে বাস্তব জীবনে ফুটাইয়া ভোলার উদ্ঘেগী। আনলমঠে 
দেশগ্রীতিই মুখ্য বন্ত, ধর্ম অপ্রধাঁন, দেবী চৌধুরাণীতে ধর্মই গ্রাধান, দেশসেবা বা অত্যাচারের 
প্রতিরোধ একটা নাঁমমাত উদ্দেশ মাঁজ্জ। সুতরাং দেবী চৌধুরাণীতে বাস্তবতার অংশ 
আনন্দমঠ অপেক্ষা অনেক বেশী; বাঙ্গালার বাস্তব জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে উপস্ভাসের 
অসাধারণ ঘটনাগুলি গ্রবেশ করাঁইতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না! আনন্দমঠে সঙ্যালন্দেয় 
গরীয়ান আদর্শটী বাদ দ্রিলে আর কিছুই থাকে না, দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্পের নিষ্কামধর্খে 
দ্বীক্ষার অংশ একেবারে বাদ দিলেও উপন্তাসের বিশেষ অঙঞ্জহানি হয় না। 

এইবার "আনন্দমঠ” ও “দেবীচৌধুরাণীর' অন্তান্ত দিক আলোচিনা করা যাইতে পারে। 
“জ্বানন্বমঠ' সন্বন্ধে পুর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহ! হইতে সহজেই অনুমান হইবে ষে ইহ 
উপন্যাস অপেক্ষা বরং মহাকাবোর লঙ্গণান্িত। বঙ্কিম এখানে কেবল উপন্তাসের বাহ 
আকৃতির ব্যবহার করিয়াছেন মান্র; উপন্তাসের ছু।চে ভীাহার উচ্ছ্ানিত দেশভক্কি, তাহার 
বিরাট, রাজনৈতিক কল্পনা ঢালিয়াছেন মাত্র । বাস্তবিক আনন্দমঠের উপস্তাসোচিতত 
গুণ যে খুব বেশী আছে তাহা বলা ষাঁয় না । অভীতের চিত্র অশকিবার ছলে বঙ্কিম ভবিষ্াতের 
দিকে অর্থপূর্ণ অঙ্ুলি-সক্ষেত করিয়াছেন । আনন্দমঠের চরিক্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব নহে, 
তাহাদের এক প্দ বাস্তবলোকে ও অপরপদ আদর্শলোকে স্থাপিত রহিয়াছে) বাস্তব 
ও রোমান্দ--এই উভয়রূপ উপাদানের সংমিশ্রণে তাহারা গঠিত। ডিফেছ্দের কন্তকগুলি 
চরিন্রের মত ইহারা একটা মধ্যলোকের অধিবাসী, আদর্শলোকের কল্পন] বাঙ্গালীর নাম 
ধরিয়া, বাঙ্গালীর সামাজিক ও পরিশারিক জীবনের মধ্যে মুর্তি পরিগ্রহ করিলে যতটুকু 
বাণ্তধতার দাবী করিতে পারে, ইহারা ততটুকু বাস্তব । সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ 
সকলেরই ব্যক্তিত্ব একটা! কুহেলিকা-মণ্ডিত; ভবান্না ও জীবানন্দের প্রলোভন, ব্রতভ্গ 
ও প্রায়শ্চিত বাস্তব জীবনের সংঘাতের মত আমাদের মনের গভীর দেশে আঘাত করে 
না। বরং ভবানন্দের প্রলোভন ও আভ্যন্তরীণ হন্দ কতকট! অর্তদৃষ্টি ও ক্ষমতার সহিত 
চিন্তিত হইয়াছে, কেনন! এখানে অন্তহঃ একপক্ষ--কল্যাণী-_বাস্তব-জগতের জীব । বাহিরের 
জগৎ হইতে যে তিনচী প্রাপী--মহেশ্রা, কল্যাণী, ও শাস্তি--সম্তান ধর্দের অপার্থিব রাজ্যে 
প্লোবেশ করিয়াছে, তাহার মধো মহেজা-কল্যাপী এই ছুই জনই তাহাদের বাস্তবতা! ও ব্যক্ছি 


২৭২ নব্ভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৬ সংখ্যা 


দ্বাতন্ত্রা রক্ষা! করিয়াছে । ইহাদের সংত সস্তান-জগতের সম্পর্ক ও পরিচয় খুব অল্প 
দিনের | ইহাপা বাচির হইতে যে প্রক্কতি লইয়! এই জগতে পনীর্পণ করিয়াছিল, সে প্রকৃতি 
বিশেষ রূপাস্তরিত হয় নাই, চারিবৎলবব্যাপা একটা টজ্বল স্বপ্ন ও অলৌকিক অনুষ্ভৃতি 
হইতে জাগিয়। তাহার! আঁবাঁর সেই পুরাতন, চিরপরিচিত বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন 
করিঘ্াছে। শাস্তিকে সন্তান-রাজোর আকাশ-বাতাসের সহিত একাত্ম করিবার জগ্ভ 
তাহার সমন্তয পুর্ব জীবনকে বিকৃত ও একট। অপ্রক্তুত বর্ণে রঞ্জিত করিতে হইয়াছে ' ভবে 
বস্কিমের কৃতিত্ব এই যে কোন চরিত্র একেবারে স্বাভাবিক বা অবিশ্বাসা হয় নাই; 
ভাছারের পাকো ও ব্যবহারে * পরস্পারের সহিত সম্পর্কে একটা সুন্দব প্রক্য 9 দুসঙ্গতি 
রক্ষিত হইয়াছে । লেখক যে আকাশ-বাত।স স্যষ্টি কবিয়াছেন, তা। সম্পূর্ণ বাধ্তব ন! 
হউক, কোনরূপ আভ্ভান্তরীণ অসঙ্গতিদু্ট হয় নাই ইহা! নিশিত। 

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে 'আনন্দমঠের মধ ছুই একটী বাগ্তব ভ্তরও আছে; 
উপস্ভালের সাধারণ অবাস্তব! হুইতে এই দৃশ্যগুলিকে স€ছেই পৃথক্‌ বরা যায় । প্রথম 
চারিটী অধ্যায় এইরূপ একী ভীষণ বাস্তবচিত্র , আব এব নিমর চরিত্রেই এই থাটা 
বাগ্তবতার সুয়টা পাওয়া যায়। [কস্তু আনন্মমঠের প্রকৃত গৌরব বাস্তব উপহ্টাল হিলাবে 
নছে। বাঙলার পাঠক সমার্জের উপর ইহ! যে বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহ 
এক ধর্মগ্রন্থ ছাড়! অন্ত কোন প্রকার সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটে নাহ। বলিলে অতুযুক্তি হইবে 
না, ফে আনদামঠ আধুনিক বাজলার জম্মদান করিয়!ছে, আধুনিক বাঙ্গালীর হৃদয় ও মনোবৃতি 
গঠিত করিয়াছে । যে দেশাত্মাবাধ আরজ প্রতোক শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাধারণ যানল- 
সম্পত্তি, বস্কিমই তাহার প্রথম জদ্কুর রোপণ করিয়াছেন। ইউরোপের দেশগ্রীতি, বাঙজ্জালার 
বিশেষ অবস্থার মধো' বাঙ্গালীর বিশেষ পুজোসকরণের সাহাযো, বাঙ্গালী হৃদয়েজ 
ভক্তি চন্দন চর্চিত করিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । বর্তমান যুগের এমন কেন রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠ। নাই, ধাছার প্রথম প্রেরণা এই আনন্দমমঠ হইতে আসে নাই, বাঙ্গালীর রাঁজনীতি- 
চচ্চার বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক বক্তৃতায় ভাষ। পর্ধাস্ত বঙ্ধিমের কল্পনার বর্ণে রঞিত হইয়াছে । বক্িম 
পৌত্তলিক বাঙ্গালীর মানস ত্বর্গে এক নৃতন দেবী প্রতিমা স্তি করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন । 
বাঙালীর হদফের ভক্তিকে এক নৃতন পথে টাঙ্সিত বধিয়াছেন। পৃথিবীর যে কয়েক খানি 
যুগান্তরক!রী গ্রন্থ আঞ্ছে, আনন্দমঠ তাহার মধ্যে একটী গ্রধান। স্থন অধিকার ফর়ে। প্ৰন্দে- 
ম!তয়দ্‌” আধুনিক বাঙ্গালীব বেদম । সেই জন্যই আনন্দমঠকে কেবল সাহিত্য হিসাবে বিচার 
করিলে ইহার সম্পূর্ণ মহিমা ও গ্রাভাব বুঝ! যাইবে না। ইহাব স্থান সাধারণ সাহিতা-লোকে র 
আনেক উদ্ধে। 


শীশ্রীকুমার বল্যোপধ্যায় 


বাঙ্গালীর খাদ্াবিচার 


এবং শরীর সংরক্ষণে ও জাতিসংগঠনে তাহার উপযোগিত। নিয় । 

“থাস্ত বিচার” বজিলে কেহ ষেন মনে করিবেন না আমাদেব কি খাওয়া উচিত এবং 
কি না ৰাঁওয়া উচিত শুধু ইহারই আলোচনায় আমি এখান ও বৃত্ত হইয়াছি। শরীরের রক্ষা 
ও পুষ্টিসাধনের জন্ভ কি কি প্রকারের কি অবস্থাব কি পরিমাণ খাস্তের আবশ্তাক তাহারই 
বিজ্ঞানসম্মত বিধি প্রদর্শন কর! এই প্রবন্ধের লক্ষ্য , এবং বাঙ্গালীর বর্তমান আর্থিক অবস্থার 
সহিত এই আবগ্তকীয় খাছ বস্থর উপভোগের সামঞ্জস্য কর। যাইতে পারে কিনা ভাহাও ইহার 
আলো বিষয় । 

খাস্ের প্রকার ও পবিম।ণের সাহত ব্যক্তিব ও জাতির স্বাস্থ্যের নিকট সন্ধন্ধ রহিয়ছে। 
ছুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অজ্ঞ/নতাবশতঃই তোক্‌ কিংবা! অবক্েলার দরুনই হোক্‌ অনেকেই 
এই বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিতে অক্ষম । মেদেরা ত মোটেই ইহার আবশ্তকতা দেখিতে 
পান না-স্ত্রী-শিক্ষার অভাবেরই ইহা এক বিষময় ফল ,-এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
পুরুযেরাও এই বিষয়ে মনোধোগ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না । তাহার ফল এই 
দাড়াইতেছে যে একে ত দেশের অধিকাংশ লোক অক্নসংস্থানের অভাবহ্ধেতু অনশন ও অর্ধাশনে 
মৃতপ্রায়। এবং বাকী ধাহাদের খাইবার সংস্থ(ন রহিয়াছে তীহারাও থাস্তাখাস্ভবিচারের 
জ্ঞান[ভাঁবে হয় চিররোগী নয় ক্ষীণস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে। 

আমাদের দেহথানি একটি রাসায়নিক যগ্ত্র বিশেষ । ইর্থার রক্তমংস, গঠন, শ্ব।স গ্রাস 
পরিপাক প্রভৃতি বিবিধ প্রক্চিয়া, নানাবিধ গ্রন্থির নিঃসরণ ক্রিয়া ইত্যাদি রাসায়নিক সংযোগ 
বিষোগের পরিণামফল মঞ্জ। তুক্তপ্রব্ই দেহের ষাবভীয় শক্তির উৎপত্তির কারণ, অর্থাৎ 
আমাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার শক্তির উৎপত্তির যুগ আমাদের 
ভুক্ত আহারীয় বন্ত নিচয়। বৈজ্ঞানিকের। এই কারণেই সর্বদা মানবদেহছকে বাস্পপরিচালিঙ 
ইঞ্জিনের সহিত তুলনা করিয়৷ থাকেন। ইঞ্জিনের শক্তি যেরূপ বাম্প হহুতে এবং বাষ্প যেমন 
আধার জল হইঙে কয়লার সাহায্যে উৎপন্ন হয়, ঠিক তগ্জপ আমাদের যাবতীয় শক্তিও ভুন্ক- 
দ্রব্য হইতেই আমর! লাভ করিয়! থাকি । ম্তরাং দেহটাকে একী রাসায়নিক ইঞ্জিন বলিলেও 
চলে । ইঞ্জিনের খোরাক যেমন কলা, দেছের খোঁরাকও দেইরূপ যাবতীয় ভুক্ত পদ্দার্থ। 
ইঞ্জিন হইতে শরীর যন্ত্রের তফাৎ এষ্ট যে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের শরীরের ক্ষয় হুইঙেছে। 
এই ক্ষয়পুরণের জন্ভও আহারের প্রয়োজন । কাজেই এই ভুক্ত পদার্থের প্রকার ও 
পরিমাণ ভেদে যে দৈহিক শক্তির পরিমাণ ডেল ঘটিবে ইহ! সহজেই বঅনুম।ন করা যাইন্ডে 
পারে। মোটের উপর শরীদ্গের বৃদ্ধি, ক্ষয় নিবারণ ও শক্তি উৎপাদদানের জন্ত আহারের 
প্রয়োজন । অবন্ত প্রাগুবযস্ক যুবকের পক্ষে প্রথমটার জন (পুটির গ€) খানের আবন্তক 


হয় না । 
কফি কি প্রকারের কি পরিমাণ খাস্ত একটী নুস্থকায্ যুবকের প্রয়োজন তাহ বন্ধ 


২৭৪ নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


পরীক্ষার ফলে স্থিরীকৃত হহয়াছে স্হিসবে আমর! যে সমস্ত দ্রবা গ্রহণ করিয়া থাকি 
তাহাদিগকে তিন শ্রেবীতে ভাগ কণ। হইয়াছে । 

১1 শ্বেতসারপ্রধান, যথ।-_ চাল, আটা, হয়ঙগা, ভুট গোলআলু ইত্যাদি । 

২। আমিষজাজীয়, হথ।_দাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধ ইত্যাদি । 

৩। জ্েহজা তীয়, ঘথা__-তৈল, থি। মাখন প্রন্ভৃতি! 

এভত্যতীভ নানাবিধ শাক সঙ্জী, ফলমূল '্সামরা গ্রহণ করিয়া থাকি ঘাছাদিগকে 
উক্ত কোন বিশেষ শ্রেণীতে অর্তভুত করা যাইতে পারে না। মোটের উপর শরীর পোষণেক্ক 
পন্থ তিন প্রকার উপাদানের নিতান্ত প্রয়োজন, প্রথম শ্বেতসার, দ্িতীয় আমিষ বা 
প্রেটিড,, তৃতীয় পরে» বাঁ চব্বি। ইচাছাড়া অল্প পরিমাণে নানাবিধ উদ্ভিজ লবণেরও আবশ্তক। 
প্রত্যেক খান্ঠ দ্রব্যেই এই তিনটাব একাধিক বর্তমান থাকে, যে খোগ্য দ্রব্যে যেটা সর্বাপেক্ষা 
বেশী পরিমাণে থাকে তাহাকে সেই জাতীয় খাস্ঠ বলা হয়। গর্থাৎ শ্বেতসার খানে 
শ্বেতসারের ভাগ, আমিষ জাতীয় খাছ্ে প্রোটিভ্‌ ব! আমিষের ভাগ এবং স্সেহ জাতীয় 
খদ্ দেহ বা চক্ধ্বির ভাগই বেশী বর্তমান থাকে । শাক সক ও ফল মূল হইতে আমরা 
আমাদের মাবশ্ুকীয় উতদ্ভিজ্জলবণ গ্রহণ করিয়া থাকি। 

স্বেতসার শরীরাভ্যস্তরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিব্র্থত হইয়া! দৈহিক ভাপ্ষে 
স্ট্টি করে; ইহাতেই শারীরিক পরিশ্রমের শক্তি জগ্চিয়া থাকে । আমিষ বা প্রোটিড, 
রাঁপায়নিক "পরিবর্তনের ফলে রক্ত 9 মাংসে পরিণজ হয়! স্ষেহ ব চর্বি শরীরের চর 
উৎপার্গনে ও চর্ষিবহ্থল গ্রন্থি বা কোধ নিশ্শীণে ব্যয়িত হয়। এই চর্কিই শরীরে সঞ্চিত 
তাপ শক্তির ভাগ্ডারহ্বরূপ বর্মন থাকে । এই জন্তই দেখা যায় যাহাদের শরীর মেদবহুল 
তাহার! উপবাসেও বিশেষ জ্াস্ত হয় না। কারণ শরীর তখন তাহার সঞ্চিত ভাঙার 
হইতে শক্তি ব্যয় করিতে থকে । এই চর্ষির দরুণই লোক কষ্টসহিষুঃ হইতে পারে। 
নানাবিধ উত্তিজ্জ লবণ শনীরের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে। বিবিধ দেহগ্রন্থির ও দে 
যন্ত্রের জীবনীশক্তিপোষক শ্রাবের এই উদ্তিজ্জ লবণসমূ একটা বিশিষ্ট উপাঁদান। 

পূর্বেবে বল! গিয়াছে যে পরীক্ষার ফলে কোন ব্যক্তির কত পরিমাণ কি প্রকার খাদ্য 
উপাদানের দরকার তাহা স্টিরীকৃত হইয়াছে। মোটের উপর বলা যায় যে সুস্থকায় সবল 
মধ্যমাকারের পরিশ্রমী যুবকের পক্ষে প্রত্যহ নিয়লিখিত পরিমাণে বিভিন্ন খাদ্য উপাঙ্গানের 
আব্গক । 


প্রোিড ঝা আমিষ ৩২  ত্বাউন্দা বা ১৬ ছটাক। 
* শ্নেহ ব| চার ৩ আউন্স বা ১২ ছটাক। 
স্বেতসার ১৪ খআউদ্দ বা ৭ছটাঁক। 


অবস্ত স্্রীপুরুষডেদে, সবলপুর্ষবলভেদে, ক্কশ ও স্কৃলশরীরতেদে, পরিশ্রমী বা অলস ভেঙে 
এবং দ্বেশের জলবায়ুতেদে উপরোক্ত পরিমাণের কিঞিঃৎ পরিবর্তন আবস্তক হইয়া পড়ে। 
গ্ীষ্মগ্রধানদ্ধেশে চর্বির অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন হয়। শারীরিক পরিশ্রমীর স্বেতলায়ের 
এবং মানলিক পরিশ্রমীর আমিষের অপেক্ষাকৃত বেশী আবন্তটক হয়। কোন খানে কি 


আশ্বিন, ১৩৩১ | বাঙ্গালীর খাগ্যবিচার ২৭৫ 


পরিমাপ খাদ্যউপাদদান বর্তমান, তাঁহা রাসায়নিক পরীক্ষায় নির্ণয় কর! হুইয়াছে। সুতরাং 
প্রাত্যাহক খাদা দ্রব্যের প্রকার ও পরিমাণ হইতে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের মোট পরিমাণ 
সহজেই হিসাব করিয়! লওয়া যায়। নিয়ে বাঙ্গাল্টার সর্ধদ! ব্যবন্ৃত কয়েকটা খাদ্য দবো 
বিভিন্ন খাদ্যউপাদ্দানের পরিমাণ নির্দেশ কবা হইল। 

শ্বেতসর মামিষ ল্লেত 


চাল 2 ৬ -৪ (শতকরা) 
মাল ৫২ ২২ ৩ এ 
মাছ ১৫ ১৩ ৫ রর 
ডিম ১৫ ১২৫. ১২১ রর 
মাংস ৮ ২ৎ ৫ 


উপরোক্ত খাগ্ভউপাদানের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গ!লী যুবকের প্রাত্যহিক 
শরীরপে।ষণোপযোগী নিতান্ত আবশ্তকীয় খাগ্ভে্ একটী তালিকা এইখানে দেওয়া যাইতে 
পারে। 


চাল ১৬ আউম্ন ব| ৮ ছটাক 

দাল ৪ আউন্ন বা ২ ছটাক 

ঘি বা! তেল ৩ আউন্দ বা ১২ ছুট 

মত্স্ ৪ আউন্স বা ২ ছটাক 

শাঁকসকি বা কল ৬ আউন্স ব। ৩ ছটাক 

ছ্ধ ৮ আউন্ন বা ১ পোয়া 
মাংস ও ডিম এই তালিকায় দেওয়া হয় নাই; কারণ সাধারণ হিন্দু গৃহস্থেন্র বাড়ীতে এই 
ছুইটীর ব্যবহার বিরল। 


অবশ্ত এই পরিমাণের কিঞ্চিৎ কম হইলেও আমাদের পক্ষে বিশেষ হানি হয় না, 
যেহেতু অধিকাংশ বাঙ্গালী যুবকের শরীরের ওজন তেমন বেশী নহে । সাধারণতঃ শারীরিক 
পরিশ্রমও আমাদের বিশেষ করিতে হয় না। তবে বেশী কমাইতে গেলেই শরীর পোষণের 
ব্যাঘাত অবশ্তভ।বী। উপযুক্ত পরিম।ণ পুষ্ীকর থাস্ভের অভাবে ধে শরীর কৃশ, রোগপ্রবণ ও 
কার্ধ্যাক্ষম হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এই খানে খান সম্বন্ধে আর একী নৃতন তন্কের উল্লেখ 
কর। বিশেষ প্রয়োজন । খাস্যতন্ববিষয়ক পরীক্ষা! ও গবেষণার ফলে জেখ! গিয়াছে যে উপরোক্ত 
তালিক। অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য উপাদান বিশেষ ভাবে পরিদ্ধুত করিয়া গ্রহণ করিলে 
যথোপযোগী পুষ্টিকর থা্ভগ্রহণ সত্বেও শরীরের স্বাস্থা রক্ষা! হয় না। 

কাশিমির ফাক্ক (095£008 [901:), মেককোলাম (১401091800) ও ডেভিস 
(10958) প্রমুখ থাগ্তত্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষাসূলক গবেষণার ফলে প্রমাণ করিয়াছেন 
যে নাধারণ গ্রককতিজাত অকৃত্রিম ও অবিকৃত খাছ্ধ দ্রব্যের মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান 
অতি সুল্ম পরিমাণে অবস্থিত আছে, যাহানের উপর প্র।ণিগণের ঝ| জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও 
স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে) এই সমস্ত নুস্ম উপাদানের প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও 
বিশেষ কিছু জান! যায় নাই। তবে পরীক্ষার ফলে প্রমাণ হুইয়াছে যে ইহারা সাধারণতঃ 
সতে্ধ ও পুষ্ট ফলে এবং শাক সজ। ইত্যাদিতে গ্রচুর পরিমাণে বর্তমান থাকে । কিন্ত কোন- 
রূপ কৃত্রিম প্রক্রিয়া প্রয়োগে যেমন সিদ্ধ করিয়া, থোস ছাড়াইয়!, বা শুকাইয়া লইয়া, শাক 
সব্জী বা ফল হত্যাদিকে শোধিত করিবার চেষ্ট৷ করিলে, উহাদের আত্যন্তরীণ উপরোক্ত সুক্ষ 
উপাদানের কাধ্যকরী শক্তির বিনাশ ঘাট, এই সমস্ত শুন্্র উপাদানকে ড69.008506 
কা খাস্ডবীর্ঘ্য বলা হইয়। থাকে । 

এই পর্য্যন্ত যার ভিন প্রকার খাসবীধ্য পৃথক ভাবে আবিষ্কৃত ও তাহাদের প্রকৃতি 


২৭৬ নব্যভারত [দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড; ৬ষ্ঠ সংখ্য) 


নির্ণীত হইয়াছে । তাহাদিগকে যথাক্রমে (১) স্কার্ডিনাশক “গ” (০) (২) মেছে ডরবনীয় 
"ক” (1১) ও (৩) জলে দ্রবনীয় খ (9) বল! হইয়া! থাকে । 

প্রথমটার বাঁ স্কাভিন/শক থাগ্যবীর্যোর অভাবে বা হাসে স্কার্ডি নামক রোগের উৎপত্তি 
তয়। যাবভীয় সতেজ ফলে ও শাকপক্জীতে ইহা পাওয়া ধায়, হুর্ষ্যের কিরণ পক বা উৎপন্ন 
জব্যাদিতে ইহার প্রাচুর্য দেখ। যায়, এই কারণে ম'টীর অভ্যন্তরে উৎপন্ন মুন্ংদিতে ইহার 
পরিমাণ অত্যন্ত কম দেখিতে পাওয়া! যায়। 

পাতি ও ক।গজী লেবুতে এই প্রকার খাস্থদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে । কাচা 
ছগ্ধেও ইহার প্রাচ্য দেখা যায়; কিন্তু ছুধকে সিদ্ধ করিলে বা বহুগুণ উত্তপ্ত করিয়৷ রাখিলে 
ইহার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে | সুতব1” আমপা সাধারণতঃ সেই প্রকার ছুধ খাইয়া থাকি ঝ! 
দুগ্ধজাত অন্ত কোন পদার্থ খাগ্ঘরূপে গ্রহণ করি--উহ!তে এই জাতীয় খাগ্বীর্য্যের সম্পূর্ণ 
অভাব। 

শ্রেহদ্রেবনীয় “ক” এই জাতীয় খাগ্ধদ্রবোর অভাবে নানাবিধ চক্ষুরোগের উৎপত্তি 


হয়, ইহাঁরই অভাব “বিকেট” নামক বোগের মুল কাঁরণ বলিয়া সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হইয়| 
থাকে । ছুধ মাখন ইত্যাদি প্রাণজাত দেহ দ্রবো ও খাগ্ঘরূপে ব্যবহৃত নানাবিধ 
উদ্চিজ্জের সবুজ পাভায় ইহা ধর্তমান আছে । কড় মত্ন্তের তৈলে (৫9]$5৫: ০1]) ইহার 
প্রাচুধ্য দেখিতে পাওয়া যায । ইহা নানাবিধ শ্নেহ দ্রবো দ্বনীঘ ; কিন্তু জলে দ্রবনীয নহে। 
সাধারণ উত্তাপে ইহার শক্তিব হাস হয় এ) 

জলে দ্রেবনীয় *খ” এই জাতীয় খগ্ভবীর্যা জলে বিশেষতঃ জল মিশ্রিত অল্নে সহজে 


দ্রধনীয় । ইহার অভাঁব ঘটলে “বেরা বেরী”” (3611 106:)) ও অগ্যান্ত শ্নায়বীয় রৌগের উৎপত্তি 
হয়) তরুণ বহঙ্ধ প্রাণীর বৃদ্ধি 9 স্বাস্থোেন পক্ষে ইহ। বিশেষ উপযোগী । নানাবিধ অক্কত্রিম ও 
অবিরুত প্রাকৃতিক থা দূবো হহা এচর পরিমানে বর্তমান আছে যথা-শহ্াদি, ডিম 
'€ জন্তগণেব স্থানবিশেষেব মাংস | নংশাবিধ দলের সর্বাশেই ইহা পাওয়া যায়। শঙ্তাদির 
বহিরারণেও ইহা বর্ধমান আচে । অধিক উত্ত।পে ইহার শক্তি কণঞ্চিৎ বিনষ্ট হয়। 

স্থতরাং আমণা দেখিতে পা যে শুধু বিবিধ খাগ্য উপাদানের পরিমাণ প্রয়োজনমত 
ঠিক থাঁকিলেই শরীরেব বুদ্ধি বা স্বাস্থ্য রক্ষা হয়না । এই সব থাগ্ক উপাদানের অক্ৃত্রিমতা, 
অবিকৃতি অর্থাৎ তাহাদে৭ মধ্যে স্বাজ় প্রকৃতিগত্ত খাস্বীর্য্যের অবস্থিতির উপর দেহের বুদ্ধি ও 
গ্বস্থা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। অতএব শরীর গঠন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত জ্রিবিধ খাদ্য 
উপাদানের যথাধথ পরিমাণের মত তাহাদের আভ্যন্তরীণ ত্রিবিধ খাগ্ভ বীর্যের পরিমাণও 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । বিশেষজ্ঞগণ ইন্দ্রের উপর পরীক্ষা করিয়া ইহ! নিংসংশয়ে স্থিবীকৃত 
করিয়াছেন। তাহার! দেখিয়াছেন যে যদি এক দল ইন্দ্বরকে খাগ্ভবীর্ধ্যহীন খাগ্ত উপাদান 
দিয়! রাখ! হয় এবং অপর একদলকে যদি খাস্ভবীর্যযপূর্ণ সেই পরিমাণের থান্ত উপাদান দিয়! 
রাগ। যায়, তাহ! হইলে প্রথম দলের ইন্দুরগুলি অল্পদিনের মধ্যেই কৃশ হইয়! রোগগ্রন্ত হইয়া পড়ে, 
কিন্তু অপর দলের স্বাস্থ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় না। 

অতএব আমর! দেখিতে পাই যে রোগের আকর শুধু নানাবিধ রোগাণু 2010:09৩5, 
109.08111, 26£100901) নছে ; খাদা দ্রব্যে খাদ্দাবীষ্যের অভাবও রোগের ও স্বাস্থ্যহানির 
প্রধান কারণ। আমরা আরও দেখিয়াছি যে খাদ্য দ্ূব্যকে কৃত্রিম, বিকৃত, বিশেষভাবে 
শোধিত বা পরিষ্কত করিতে গেলেই খাদ্যবীর্য্যের বিনাশ ঘটে। ধনীলোকের পরিবারে 
প্রায় দেখ! যায় যে প্রচুর পরিমাণের সারবান খাদ্যের ব্যবহার সত্বেও তাহাদের সন্তান 
সম্ভতিগণ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয় ব1 ক্ষীণ-স্বাস্থ্য লইয়া! জীবন যাপন করে, কেন না 
ধনী লোকের! প্রায়ই বড় বড় সহরে বাস করেন, এবং সহরের খান্ভ্রবোরই কৃত্রিমত1 বেশী, 
তায় উপর আবাদ রসনাব পরিতৃপ্তির জন্ত সহজ খান্তকে নানারূপে বিকৃত করিয়া তাহারা 


জীশ্বিন, ১৩৩১ ] বাঙ্গালীর খাগ্ঠবিচার ২৭৭ 


ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহাদদের ছেলে মেয়ে খাস্বীর্ধ্যবহল সম্ভ গোহ্প্ের পরিবর্ে 
উধধির সাহায্যে রক্ষিত “€9:3001:560 বা ঘনীভূত হঞ্ধ সেবন করে বাঁ 41302110158 
11110 ইত্যাদি কৃত্রিম থাগ্ভের উপর নির্ভর কারয়া চলে, তাহাদের যে স্বন্থাহানি ঘটিবে ইহা 
কিছুই অপ্রত্যাশিত নহে । 
সহয় বাসী লোককে প্র দই বলিতে শুনা বায় শরীবে কিছুই স্কুর্তি পাওয়া যাইতেছে না) 
কোন রোগ নাই অথচ শরীর বা মনের স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রায়ই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। 
অনুসন্ধান করিলে গ্রামাণ করা হইবে তে তাহাদের খাস্ভদ্ব্যে খান বীযোর অভাব বর্তমান 
রহিয়াছে । আধুনিক সভ্যতার ইহ! একটা প্রধান অভিশ।প বা শাস্ি। মানবের জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রকৃতিদ্বেণী তাহার দেহবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্ুকীর খাঞ্চ বোর বিধান করিয়। 
দিয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ তাঁহ।র রসনা তৃপ্তি ৭ উচ্চশিগার দান্তিকতায় গুকৃতিব কাঁজে 
হন্তক্ষেপ ব। আধিপত্য করিতে যাইয়া নানাবিধ অনর্থের শুট কবিবা বগিয়াছে। ইহ।কেই 
বলে শক্তিব বা মস্তিষ্কের অপবাপহাঁব | 
অবস্ত আমাদের দেশের পল্পীবাসাদের খাগ্ঘদ্রকো থাগ্ভবীধোর বিশেষ ভাব ঘটিতে 
প্রায়ই দেখা যায় না। কাবণ পল্লীবাসাঁরা সধারণতঃ প্রকৃতিজাত সগ্ধ শাক জী ও 
শশ্/দি ব্যবহার করিয়া থাকে । কিন্তু অন্য দিকে দাবিদ্রাবশতঃ তাহাদেব ভুক্ত পদার্থে 
ত্রিবিধ খাগ্য উপাদানের পরিমাণ উপরোক্ত তালিকানির্দিষ্ট পরিমাণ হইতে অনেক কম 
দেখিতে পাওয়। যায় । এমন কি পল্লীগ্রমে যাহাকে সচ্ছল আপস্থ। বলে এইরূপ অবস্থ।পন্ন 
লোকেরও কোন বিশেষ বিশ্ষে খাছ উপাদ।নের পবিমাণ তালিক|নিদ্দিষ্ট আবশ্কীয় পরিমাণের 
১অংশেরও সমান কিনা সন্দেহ । 
গত গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামে থাকিয়। এই বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা পাঠক- 
গণের অবগতির জন্য নিয়ে প্রকাশ করিলাম । এই খানে অবশ্ঠ বলিয়। রাখা আবশ্তাক মনে 
করি যে আমাদের গামযেখানে এই সব তথা সগ্গ্রহ হইয়াছে-_-তাহা জেলার মধ্যে একটা 
প্রধন ও বর্ধিষু গ্রাম । অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক ও অবস্থাপর ব্যবসায়ী এবং কাুষক এই 
বাস করে, গ্রামের লোক সংখ্য| প্রায় ৪০০* চার হাঁজাণ্রর উপর । ইহাতে. একটি উচ্চ 
ইংরাজী বিদ্যালয় অবস্থিত আছে। সুতরাং এই গ্রামের অধিব।নীগণের অবস্থা জেলার 
অন্তান্ত গ্রামের তুলনায় অনেকাংশে উন্নত । অতএব নিয়ে এই গ্রামে অধিবাসীগণের প্রাত্য- 
হিক খাদ্য উপাদানের সেই পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হীনাবস্থাপর্র 
অন্তান্ত গ্রামের তুলনায় অনেকাংশে শ্রেয়। 
নং পরিবারে লোক নংখ্যা ব্যবসা ও প্রাত্যহিক ঝাছের ভুক্ত থাস্তে বিভিন্ন 
বয়স্ক বালকবালিক' মাসিক আয় প্রকার ও পরিমাণ থাপ্ত উপাঙানের 
(সাপ্তাহিক গড় হইতে ) ব্যক্তিগত পরিমাণ 
জীন. ...৮+৪-০১২ চাকুরী, ২৫০২ মোট! চাল__১* সের শ্বেতসার--১১ ছটাক 
(একজন স্কুলে পড়ে) দাল_-২ সের আমিব--১'২৫ ছটাক 
ম।ংস-_-১ ছটাক স্নেং--'৩৩ ছটাক 
মাছ-_-৩ ছটাক 
শুটকী মাছ--৩ ছটাক 
ডিম--৩টি 
ছধ--১ সের 
তৈল--২ ছটাক 
শাক সজী- সাধারণ 
 মুড়ী মুড়কী ইত্যাদি জলাঁবার 


২৭৮ নব্ভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


২। ভ্রীহ......৯+৫-১৪ জমিশাসন, ১৯*২ মোটা চাল--১২ সের শ্বেতসাঁর--১১১ ছটাক 


(ছুই জন স্কুলে দীল--.৭ ছটাঁক আমিহ--১'১ 
পড়ে) মাই--২ » ক্সেহ--২৫ ছটাঁক 
(গ্রামই ধার কৰিয়। স্$কটী মাছ---+২ ছটাক 
চলিতে হয়) ডিম--৩ ছটাক 
ছধ--১ সের 
তৈল--২ ছটাক 


শ।ক সক্তী_-সাধারণ 
জলখাবার--অতি সামান্ত 
৩। প্রা... শেন্ম। ৬4৫১১ তেজারতি মোটা চাল--৯ সের শ্বেতসাণ--১*৫ ছটাক 
(১জন স্কুলে ও ২জন 9 যজমানি দ|ল-_৩ ছট[ক আমিষ-_-'৯৫ ছটাক 
পাঠশালায় পড়ে) ১০০২ মাছ-_২ ছটাক শ্নেছ--*১৪ ছটাঁক 
শুকটী মাছ--৯ ছটাক 
তৈল--১ ছট।ক 
ছুধ--২ সেব 
শাকসজী 
& | শ্রী......ভটচায ৭+৫- ১২ পৌঁকানদারী মেটা চাল--৮ সের শ্বেতসার--৯ ছটাক 
(২ জন স্বংলে ও ১০০২ মাছ--৭ ছটাক আমিধ-_১ ছটাঁক 
২ জন পাঠশালায় পড়ে) শুকটা মাছ--১ ছটাক স্নেহ ৮৩ ছটাক 
দল---৭ ছটাঁক 
হুধ-_ : সের 
শীকসব্জী 
৫ | শ্রী..... কৈবর্ত ৯+৫- ১৪ খাণিজা, মোট! চাল--১২ মের শ্বেতসাঁর--১১ ছটাঁক 
(২ জন পাঠশালায় ২০০২ দঁল--৪ ছটাক আমিষ--১'২৫ ছটাক 
পড়ে) মাঁছ--১২ ছটাক জেহ--'২৫ ছটাক 
শুকটী মাছ-_ওছটাক 
ডিম-_৩টি 
সাংনস--৪ ছটাক 
তৈল--২ ছটাক 
তরকারী 
৬। শ্রী:,,.. সাগর ৭+১-৮ কৃষি ও ১০০২ মোটাচাল--৮সের শ্বেতসার ১১৩ ছটাক 
( মুদলমান ) বাণিজ্য দাল-_-২ ছটাক আমিষ £:-১.৫ ছটাক 
মাছ-_-৬ ++ স্নেহ ২ ১৫ 
মাংস_-৭ ” 
শুকটীমাছ-_১ 
ডিম--৩ টি 
ৃ শাকসজী 
৭। শ্রী, *.আলী ৬+২-৮ ক্কৃষি ও মন্জুরী মোটাচাল--৭ সের স্বেতসার ১--১১.২ ছটাক 
( মুসলমান) ৭৫. দাঁল--১ ছটাক আমিধ £-_-১,৪ 
(১জন স্কুলে পড়ে) তৈল--১ ৮ লেছ £_.১৯ রি 
মাছ---১ ২ 


আশ্বিন, ১৩৩১] বাঙ্গালীর খাস্ভবিচার ২৭৯ 


৮। রী, ...'দলাস ৬+৪-.১০ চাকুরী, ৭০২ 
( ২জন স্কুলে পড়ে ) 
৯। জী......সেন ৯+৩-০১২ চাকুরী ৮০২ 
(১ জন স্কুলে 
পড়ে) 
১০। ভই...১. দে ++8-১১ চাকরী ও ৫০৬. 
কৃষি 
(১ জন স্কুলে 
পাড়ে) 
১১ । জট... েশন্মা ৮৪ -১২ চাকরী ৪ 


পৌরহিত্য ৪২ 


১২। ড,.....শক্্মা ৩+২-০ ৫ চাঁকরী, ১৫২ 


১৩ ( প্রী......সেন.৩ +১-৪ চাকরী ১৭২ 


মাংস__২ ছটা 

ডিম--১২ টি 

শুকটামাছ---১ ছটাক 

শাকসজী 

মোটাচাল--"মের শ্বেতসাঁর £--৯ ছটাক 
দাঁল__-৩ ছটাক আমিষ £--.৯৪ $) 
তৈল--: ,, ন্নেহছ ১--.১৭ এ 
মাছ--২ ১, 

শুকটীমাঁছ-ং 

ছুধ_-২সের 

শাকসজী 

মোট! চাল-_-১* সের শ্বেতসার--১০৭ ছট।ক 
দাল-_৩ ছটাঁক আমিয--'৯২৫ ছটাক 
মাছ--২ ছটাক শ্নেহ- ১১৩ ছটাক 
শুকটা মাছ-_-১ ছটাঁক 

টতৈল-_-১ ছটাক 

শাকদজী 

মোটা চাল--৮ সের শ্বেতসার--৯'৩ ছটাঁক 
দাঁল_-_২ ছটাঁক আমিষ_-"৮৬ ছটাক 
মাছ--২ ছটাক শ্সেহ--"১৫ ছটাক 
শুকটা মাছ-_১ ছটাঁক 

তৈল-_-১ ছটাক 

ছুধ--২ সের 

তরকারী 

মোটা চাল-_-৮ সের শ্বেহসার_-৮'৪ ছটাক 
দাল-_-২ ছটাক আমিষ---৮১ ছটাক 
মাছ--২ ছটাক শ্নেহ--'১২৫ ছটাক 
সুকটা মাছ-_১ ছটাঁক 

তৈল-_১ ছটাক 

শাক সবজী 

মোট! চাল--৫ সের শ্বেতসার--১২'৭৫ ছটাঁক 
দাল-- ২ ছটাঁক আমিয_-১১৫ ছটাক 
তৈল-_-$ ছটাঁক ন্েহ--'*৮ ছটাক 
শুকটী মাছ-_-১ ছটাক 

সাক সবজী ্‌ 

মোটা চাল-_-৩ সের শ্বেতসার--১১৩ ছটাক 
দল-_-২ ছটাক আমিষ--'৯৫ ছটাক 
তৈল--& ছটাক গ্লেহ-'*৭৫ ছটাক 
শাক সবজী 


১৪ । দে. ৬১৭ মঞ্জুরী ২০.. মোটাচাঁল--৬ সের শ্বেতসার ১--১*:৯৩ ছটাক 
্ দাল-_-১ ছটাক জাঁমিষ £---১ ছটাঁক 


২.৩ নব্ভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


মাছ-_৩ ছটাক ললেছ ১১৪ ছটাক 
গুকটাযাছ--২ ছটাক 


টতিল-_- 
হুধ-_৪ 
শাকসজী 
১৫] মিঞা ৫+১০৭ কৃমি ৪ ১৫২ মোটাচাঁল-_৫% সের ম্বেতসার-+১০,০৩ ছটাঁক 
(মুসলমান) মজজুবী দাঁল--১ ছটাক আমিষ-_ ৮৯৭ ছটাক 
মাছ--১ ছটাঁক শ্নেহ-_-'০৪৮ ছটাঁক 
শুকটী মাছ-- £ ছটাক 
তৈল-- ; ছটাক 
শাক সক্ফী 
৯৩ মিএখা......৩4 ০ -৩ মন্ড্রবী, ১২ মোটা চাল--২ঃ সের শ্বেতসাব--১০'৫৫ ছটাঁক 
(মুললমান) শুকটী মাছ-_-$ ছটক আমিষ--'৯১ ছটাঁক 
শাক সবজী স্নেহ--৭ ০৩ 
১৭ | উ......কৈবর্ত ৩+১ ০৪ ফিরিওয়াল! মোঁট। চাল-- ৩ সেন শ্বেতসার--৯৬২৫ ছটাক 
১৫২ দীঁল--১ ছটাক আমিষ--'৯৫ ছটাক 
ও মত্স্তজীবী শুকটী মাছ_- ১ ছটাক শ্নেহ-_-১১৭ ছটাক 
তৈল-_$ ছটাক 
শাক সবজী 
১৮ | ভ্রী..... দে ৪4+৩-৭ রুষি ও 'মাট। চাল-_৫২ সের শ্বেতসার--১০৯৯ ছটাক 
চাকরী ২৫২ দাঁল--১ ছটাক আঁমিষ-_.৯*৫ ছটাক 
মাছ--১ ছটাক ন্নেহ---"০৭ ছটাক 
স্তকটী মাছ-_-১ ছটাঁক 
তৈল-_$ ছটাঁক 
শাক সবজী 
১৯ | ভ্রী......টকবর্ড ৫+১- ৬ মত্স্ত-. মোটা চাল_-€ সেবক শ্বেতসার--১০'৬ ছটাক 
জীবী, ১৫২ দীল-_ ছটাঁক আমিষ-_- ৯৪৫ ছটাক 
শুকটা মাছ--১ ছটাঁক স্নেহ-__-*৮ ছটাঁক 
তৈল-_-$ই ছটাঁক 
শাকসবজী 


এতত্বযতীত যাহাঁদেব আয় ১* টাকারও কম, যাহার! অন্ঠের দয়ার উপর নির্ভর 
করিয়া চলে বা যাহারা ভিক্ষাপন্ধ অন্নে জীবন যাঁপন করে, তাহাদের খানের পরিমাণ 
নির্দেশ করা আব্শ্তক মনে করিপাম না । পাঠকগণ নিজেই তাহা অনুমান করিতে পারিবেন । 

(এক সের শুকটী মাছ ৪ সের মাছের সমান পুষ্টিকর, কিন্ত বড়ই দুম্পাচা ) 

উপরোক্ত যে কয়টা বিভিন্নশ্রেণীর পরিবারের ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক উপাদানের পরিমাণ 
হিসাব করিয়!! দেওয়! হইয়াছে, তাহার সহিত ্বাস্থাবিজ্ঞান-নির্দিষ্ট আবশ্যকীয় খাস উনারা 
পরিমাণের তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে_- 

(১) সকল শ্রেণীর লোকেরাই প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বেতসার গ্রহণ করিয়া থাকে। 

(২) আমিষের পরিমাণ প্রায়ই সকল পরিবারেই বিজ্ঞান-নির্দি্ পরিমাণ হইতে অনেক 
কম, ছু'একটি সচ্ছল অবস্থাপন্ন পরিবার ভিন্ন অন্তান্ত সর্বত্রই আমিষের পরিমাণ নির্দিষ্ট পন্জি- 
মীণের প্রায়ই অদ্ধেক বল! যাইতে পারে। 


আশ্বিন, ১৩৩১ ] বাঙ্গালীর খাগ্যবিচার ২৮১ 


(৩) কি অবস্থাপর্ন কি দরিদ্র সকল পরিবারের থাস্বেই ক্নেছের পরিমাণ অতান্ত কম, 
অবস্থাপন্ন পরিবারেও ইহ! নির্দিষ্ট পরিমাণের $ ভাগও নহে; এবং দরিদ্র পরিবারে ইহা ** ভাগ 
হইতেও কম, অবশ্ত গ্রীব্ষ প্রধান দেশে স্নেহের পরিমাণ কিছু কম হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না বটে 
কিন্ত বেশী অভাব ঘটিলে স্বাস্থ্য হানি অনিবার্ধা, বেশী পরিমাণে শ্বেতসার গ্রহণ করিয়! গ্নেছের 
নানত পূরণ করা যাইতে পারে বটে--কিন্ত তাহ!ও স্বাস্টেব পক্ষে অনুকূল নহে, অধিক 
পরিমাণে শ্বেতসার গ্রহণের দরুণই বাঙ্গালীর খাগ্ভ পরিমাণবন্ছল; ফঙ্গে পাকস্থলীর উপর 
অনাবশ্তক গুরুভার অর্পণহেতু উহ্াব শক্তির হাস ঘটে, বিশেষতঃ শ্লেহ পদার্থটী শরীরে শক্ষির 
সঞ্চয় করিয়! রাখে) তাহাতে দেহের নানাবিধ রোগ প্রতিরোধের 9 কষ্ট সহিষ্ণতার শক্কি 
বাড়িয়! যায়। 

খাগ্চদ্রবো এই ছুইটা মূল্যবন উপাদানের (শ্নেহ ও আমিষ্য) ন্যানতাই বাঙ্গ!লীর স্বাস্থা 
ও বাঙ্গালী জাতীর শারীরিক ও মানগিক ছুর্বলত।র প্রধান কাবণ বিয়া নির্দেশ করা যাইতে 
পারে। সৌভাগ্যবশতঃ গ্রামবাসী বাঙালীব খাগ্ে তাহাদের শাক্সজপ্রিয়তা ও মোটা 
চাউলের ব্যবহারের দ্ররুণ খা্চ বীর্য্যের অভাব বড দেখিতে পাওয়। যায় না। স্থতরাং জাতীয় 
স্বাস্থ্যের অবনতির একমাত্র প্রধান কবণ, খাগ্ঠে স্নেহ ও আমিষের স্বল্পতা, ইহার মূলে যে 
অবন্ত যে উক্ত দুই প্রকার থাগ্যপ্রব্যের ছুর্মুল্যতা এবং বাঙ্গালী জাতির অপরিসীম দরিদ্র 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । অবস্থাপন্ন সহবব(সী লে।কদের মধ্যে খাগ্তাখ।ছ্া বিষয়ে অজ্ঞতাই 
বস্থ্যহানির মূল কারণ। অতিভোজনে ও গুরুভোজনে, খাগ্ঠে কৃত্রিমত। বশতঃ খাগ্ঠ বীর্যের 
অভাবে তাহাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটে, তবে এইরূপ লে!কের সংখ্যা "দশে খতকর! ৫ জনও আছে 
কিন। সন্দেহ, কারণ দেশ অত্যান্ত দরিদ্র, এব" গ্রামবাসীর অবস্থা! নিতান্ত শোচনীয়, র্থাভাবেই 
তাছার। নিয়মিত পুষ্টিকধ খাছ্যগ্রথণে অক্ষম, উপযুক্ত পুষ্টকণ থাগ্ভাভাবেহ আজ 
সম্মত জাতি রুগ্ণ, পাঁড়িত, অক্ষম ও পন্থু হইয়া পাড়য়াছে, দেহে কল নাই, মনে 
উৎসাহ নাই, মস্তিষ্কে চিন্ত। করিবার ক্ষমতা নাহ, এবং হৃদয়ে সাহদ ন।ই, বাঙ্গালী ছাত্র স্কুল 
অতিক্রম করিয়া কলেজে প্রবেশ করিতে না করিতেই চশম| ধরিতেছে, হয়ত: আরো ১০ ১৫ 
বৎসর পরে দেখিতে পাইব ভদ্র পরিবারের অধিকাংশ সম্ত/নহ শ্গীণদৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিতেছে, ইউরোপে লোকের জীবন কাল কাল গড়ে ৫ ধর! যাইতে পারে, আমদের 
ভারতবর্ষে তাহা! ২০২৫ এর ধেশী হইবে কিনা সন্দেহ। কালকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে 
ছাত্রদের যে স্বৃস্থাপরীক্ষ। হইয়াছে তাহার বিবরণ পাঠে দেখ। যায় যে শতকরা ১* জন গ্বীত্রকেও 
দুস্ব বা যাইতে পারে না, কাহারো! চোখের দেষ, কাহ।রো কানের পোষ, কাছারে! 
খ্ংপিণ্ডের দৌর্কল্য, কাহারে! ফুস্ফুসের দোষ হত্য।দ নানাবিধ ইন্দ্রিয় দৌর্বধল) ধর্তমান। 
এতথ্যতীত অজার্ণ ও ্গায়বিক পৌব্বল্যের ত কথাই নাই, এই সব ভাবিতে গেলে আমর! 
ষে মৃতপ্রায় জাতি ইহাতে সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ থকে না। হউবোপ 
যেখানে বিজ্ঞান বলে বলীয়ান হইয়া নব নব ছুঃপাহ্‌সের কাজে গ্রবুত হহতেছে। হিমালয়ে 
আরোহণ, তুষারাবৃত মেরু গ্রদেশ আবিষ্কার বা বাধু সমুদ্র বিমানপোতে বিজয় করিতে চেষ্টা 
করিতেছে-_আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি হারাইয়া, গৃহের চতুক্ষে(ণের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া। 
“মলিন তাস সজোরে ভাজি ঘা”, পূর্বপুরুষের দর্প করিয়া, প্রত্যহ ১০ট1 হইতে ৫ট1 আফিসে 
কলম পিষিয়! এবং নির্ধিবাদে প্রতি মাসের প্রথম দিবনে ক্টলন্ধ বেতনটা গ্রহণ করিয়া পিদ্রা 
আলন্ঠ-ও কলছে কৃশল কাটানহই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়াছি । এই প্রকার জাবনে 
ম!আছে শক্কি ল্ষ ভোগের রস আর না আছে ত্যাগের মহিমা । আমাদের ভোগের 
শির অভাবকে খাহারা সংঘম মনে করিয়া উচ্চাসন প্রদান করেন--তাহারা শুধু নিজকে 
গ্রতাকণা করিয়া নিজের ভ্র্ধলতা ভাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। কারারুন্ধ কয়েদী বা বনে 
নির্ধালিত নাস্ুষকে বদি সংষমী বল! যায় তবে আমাদিগকেও ত্যাগী বল! যাহকে পারে। এই 
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প্রসঙ্গে আর একটি কথ! বল! আবগুক মনে করি । দেশে এখন অনেকেই বলেন যে আমাদের 
বিলাসিতার দরুণই আমাদের দারিদ্র, সুতরাং সর্বতোভাবে বিলাসিত। আমাদের 
বর্জনীয়! বিঙ্গাস বর্জন এবং সরল ভাবে জীবনযাত্র! নির্বাহ করিয়া নৈতিক ও আধ্যান্থিক 
আনন্দে মগ্ন থাকাই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ, সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও 
মনোধৃত্বির উৎকর্ষ সাধন করিয়া জঙ্জানে আনন্দ লাভ করাও যে মনুষ্যত্ব বিকাঁশের 
একটী পরম পন্থা, ইহাঁও শ্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই। তবে বিলাস" 
শব্দটার প্র্কত অর্থ লইয়াই যত গোল যোগ। বিলাস” শব্দের দ্বারা আমাদের বোঝা 
উচিত যাহা কিছু শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনাবশ্তক বা প্রতিকূণ, তাহাই 
“বিলাস”, যাহার] অনশনে, অর্থ।শনে বা অর্ধনগ্রাবস্থায় দ্িনাতিপাত করিতেছে তাহাঙ্গিগকে 
বিলাস বর্জন বা ত্যাগের পথ অবলম্বন কবিতে উপদেশ দেওয়। বৃথা । তাহাদের পক্ষে ত্যাগ 
আর আত্মহত্য। দুইই সমান । আমাদের দেশে শতকরা] ৯০ জন লোকও ছুইবেল! পেট ভরিয়া 
খাইতে পারে কিন। সন্দেহ, পুষ্টিকর খাগ্ঠাভাবে শক্তিহীন হইয়া ম্যালেরিয়া ও যক্ষার কবলে 
তাহারা অহরহ আত্মসমর্পন কবিতেছে। সে দিন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় মহাশয় এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে আমাদেব দেশে প্রতিঘণ্টায় ১২ জন করিয়া লোক যক্ষা রোগে জীবন 
দন করিতেছে । কেহ হিসাব কবিলে দেখিতে পাইবেন যে ম্যালেরিয়ায় হয়ত মিনিটেই 
১০1১১ জন করিয়! মরিতেছে। ইহার প্রধান কারণ যে পুষ্টিকর থাগ্ভের অভাব ইচাদতে 
সন্দেহ নাই, এইবূপ অবস্থাপন্ন লোকের সগ্ুখে ত্যাগের মহিমা কীর্তন করা আর উপবাঁসে 
মৃত প্রায় লোকের সম্মুখে উপবাসের মহিমা বর্ণনা করা ছুইইঈ পমান। তবে একটী কথ। 
অস্থীকার করা যাষ না যে আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা অনেক সময় অনাবস্টক 
সামাজিক আচর অনুষ্ঠানেব অন্ুবত্তী হইয়া ও সভ্যতার আন্মুষঙ্গিক বাহক পোষাক পরিচ্ছদের 
মাত্র! রক্ষা করিতে যাইয়া নিঞ্জের ও স্ত্রীপুত্র কন্তার জন্ত পুষ্টিকর থাস্ভের সংস্থান করিতে 
পারেন না । পুত্রগণের উচ্চশিক্ষার ও মেয়েদের গান ধাঙ্গাল। ও ইংরাজী শিক্ষার এবং 
তাহাদের বর্তমান সভাভানির্দিষ্ট জামা, জুতা, কাপড়, ও শাড়ী ইত্যাদির বাবস্থা করিতে 
যাইয়া, স্ত্রীর অলঙ্কার ও কাপড়ের আব্দার বক্ষা করিয়া, মেয়েদের বিবাহের জন্ত টাক। জমা- 
ইয়া তাহাদের স্বল্প বেতনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাতে পরিবারের সকলের জন্ত 
আবশুকীয় পুষ্টিকর থাছ্যের ব্যবস্থা করা এক প্রকার অসম্ভব হুইয়। পড়ে। এই সভ্যতার 
আব্দার ব দাবী রক্গা করিতে যাইয়া, হয় তাহাদিগকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়, নতুবা 
পেটের উপর বাণিজ্য করিতে হয়। ফলে পরিবারের সকলেই, রুণ্ন, স্বল্লমায়ু ও অক্ষম হইয়া 
পড়ে; এবং ডাক্তারেব ও ওঁধধের দাবী মিটাইতে যাইয়া আবো বিপদগ্রস্ত হইয়া 
পড়েন, এই বুদ্ধি বিভ্রম ন! ঘুচিলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের আর কল্যাণ নাই। 

আর যাছাদের ঘরে অর্থ অপ্রতুল নছে, তাহার! খাগ্তাখাস্ক বিচারে জ্ঞানাভাব বশতঃ 
অতি ভোজন, গুরু ভোজন ও কৃত্রিম ভোজনে রসনা তৃপ্তি করিতে যাইয়া নিজেদের ও পুত্র 
কন্তার গ্বাস্থ। বিসঞ্জন দিতেছেন, এই শ্রেণীর পক্ষে ত্যাগ ও সংযমের আদর্শের অনুকরণই 
এক মাত্র শেয়েব পথ। 

পরিশেষে এই মরণোম্ুবী জাতিকে বাচাইয়! রাখিতে হইলে কি ব্যবস্থা ও প্রয়াস 
আমাদের করিতে হইবে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষদিয়। এইথানে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
আমাদের প্রথম কর্তব্য যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে খাস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহার়ই 
আয়োজন করা। এই জন্ত গ্রামে গ্রামে সহযোগ ঝ। সমবায় (০০০০০:৪৮1)- প্রণালীতে 
কৃষি গোপাপন, মত্ম্ত ও পক্ষী পালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাঙ্কাতে অগ্লবায়ে অকুজ্িম 
ছুধ, ঘি, ও মত্ত ইত্যাদি পুিকর খান্ত দ্রব্য সাধারণ লোকের ব্যবহারে আসিতে পারে খই্কপ 
ভাবে তাহাদের বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হুইবে। হ্বিতীযত: আমাদের প্রাত্যকিক খাস 
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তাঁরিকাঁকে কথঞ্চিৎ ভাবে সংশোধিত করা আবশ্তুক ৷ ছুবেল। অল্নের পরিবর্তে ঘি এক বেলা 
ভীত ও অন্ত বেল! আটার রুটী খাইতে অভ্যাস করি, তাহা, হইলে আমর! একই খরচে 
অধিকতর পুষ্টিকর খাস্ভউপাদান পাইতে পারি । কারণ চাল অপেক্ষা গম বা! আটা অনেক 
অনেক বেশী পুষ্টিকর । তৃতীয়তঃ ধাঁহারা সহরবাদী ও অনস্থাপন্ন তাহারা কৃত্রিম বা রাধায়নিক 
উপায়ে রক্ষিত সর্বগ্রক|র খাগ্যদব্য (১7৪৩৫ (১০৫) এবং হোটেলে (ছ.69(2,07909) বা 
আশ্রম প্রভৃতিতে প্রস্তত যাবতীয় রনন!তৃপ্তিকব বিকৃত খাস্ভ সর্ধতোভাৰে পরিহার করিবেন। 
তাহাদ্দের মনে রাখা উচিত এই প্রকার খাগ্য দব্য শবীবের পুষ্টিসাধন না করিয়া সমূহ অনিষ্ট 
করিতে থাকে | অমৃতভ্রমে তাহার! অহরহ গবলই পান করিতেছেন, আম।দের যুবক ও 
ছ।জ্র সম্প্রপ্দায়ই এই সমস্ত হোটেল ও আশ্রমের বিশেব ভক্ত দেখিতে পাই। তাহারা তীহা- 
দের অভিভাবকদের কষ্টার্জিত অর্থ এই প্রকাবে শুধু নষ্ট কবিতেছেন না, অধিকন্তু নিজের 
অমূল্য স্বাস্থ্যের সুলেও কুঠারাঘাত করিতেছেন। এইপ্রক।র হু্পুলা খাগ্থাত্রাম বিষ গ্রহণ 
ন( করিয়া তাহারা অতি সহজেই ও অল্পমূলো নিয় লিখিত প্রকৃত পুষ্টিকর, অকৃত্রিম খাস্ত 
গ্রহণ করিতে পারেন । অবশ্ঠ প্রথম প্রথম এই সণ খাগ্ক তেমন রসনাতৃপ্তিকর না হইতে 
পারে; কিন্তু অভাস করিলে ইহাতেও তীহারা যথেই রসাস্বাদ পাইবেন। স্বাস্থাহানিকর 
হোটেলের কৃত্রিম ঘ্বৃতভর্জিত ও রোঁগবীজান্ুণাঁভী বাসীমাংস ৪ মাছ পরিশ্যাগ করিয়া তাহারা 
জলসিক্ত চিড়া, দধি ও কলা ইত্যাদি দিয়া বেশ পুষ্টিকর ভাল খাবারের ব্যবস্থা করিতে পারেন 
কিন্ব। কিছু মুগ বা ছোল। জলে ভিজাইয়। আদ! ও লবণ যোগে গ্রহণ করিতে পারেন । এইরূপ 
প্রারুতিক খান্ত যেমন পুষ্টিকর তেমন অভিত খাগ্ বীর্য ( ড700,77710৩ ) বহুল খপিয়া ইহার! 
শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী । খাগ্যবীর্যব্ভীন ছুম্পাচা লুচি মিষ্টি ইত্যাদি তাহার! 
যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া চলিবেন। ইহাতে তীঁহাদদের অনেক অর্থঅপচয়ও বন্ধ হইবে 
এবং স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে। 

মোটের উপর এই মুতপ্র।য় জাতিকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যে ম্জীবিত 
করিয়। তুলিতে হইলে খাদ্য সমস্তাব ও স্বাস্থা পক্ষাৰ বিধানের দিকে আমাদের এখন বিশেষ 
ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে । জাতিগঠনের ও স্ববাজপ্রতিষ্টার ই্াও একটা প্রধান ভিদ্তি 


বলিয়। মনে রাখিতে হুইৰে | 
ক্ীশ্রিয়দারঞ্জন রায় । 


হিন্দী সাহিত্য 


বাঙালীর একটী বৈশিষ্ট্য আছে । তাহারই গর্বে বাঙ্গালীর চরিজ্রে একটী কুড্রত! 
ঢুকিয়াছে। গত এক শতাব্দী ধরিয়া! প্রতীচ্যের সভ্যতার দূতরূপে ইংরেজ তাহার এ্্যা- 
সম্ভার দেখাইয়! আমাদিগকে প্রলন্ধ করিয়া আসিয়াছে ; প্রতীচ্যের এই স্পর্শে আমাদের 
হায়ের সক্ধীপ্তা কাটিয়া গিয়াছে ইহাই আমাদের ধারণা) ইহার মধ্যে খে কিছু সত্য 
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আছে সেটা অদ্বীকার করিবার উপায় নাই ; প্রতীচর স্পর্শে মার এক প্রকারের সন্থীর্ণতা 
আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে । প্রতীচোর দ্রানগ্রাহী হইয়' আমর! ভারতবর্ষের 
প্রতি অবিচার করিতে বসিয়াছি। হিন্দী ও অন্তান্ত ভাষা! সাহিতোব এবং বিশ্তিশ্ন প্রাদেশিক 
সভাতাঁর প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতেছি । 

স্বদেণী আন্দোপ্নের কলা'ণে বাঁঙ্গলার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের কথা বাঙালীর প্রাণে 
জাগিয়াছিল। বাঙ্গালী বাঙ্গলার সেবায় কায়মনে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু হবদেশী 
আন্দোলনে ষে রাক্্ীযবোধ জাগ্রত হইয়ছিল, তাহ! প্রার্দেশিকতায় অনুরঞ্জিত ছিল। 
গ্বদেদসী আন্দোলনে আমাদের অন্তরে যে সত্য জাতীয়তা বোধ আছে' যাহ! জাতিধর্- 
প্রদ্দেশবর্ণের অপেক্ষা রাখে না, যাঁভাতে হিন্দু মুসলমান থু্গান সকলেরই সাধারণ 
অধিকার, যাহাতে উদ্বোধনে গুজরাট ও বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও সিংহল এক সঙ্গে মিলিতে 
পারে, সেই পরম সত্য জাতীয়তাবোধ জাগে নাই। প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য ফুটাইবার 
দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল; অন্তপ্রার্দেশিক সহানুভৃতির দিকে আমাদের 
দৃষ্টি যায় নাই; তাঁই সকল প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের সমবাঘ ও এ্রকো ভারতীয় সভাতাঁর 
যে বৈশিষ্ট আছে তাহার কথা আমর] ভূলিশাগিয়াছিলাম। ফলে মহারাষ্ট্র বাঙ্গলাকে 
বুঝিতে পারে নাই, অবজ্ঞা করিয়াছে, ত্বণ! করিঘাছে, ভারতীয় সভ্যতার ভাগারে পাঞ্জাবের 
সন বাঙলা বোঝে নাই। তাঁই বাঁউল। ও অন্তান্ক প্রদেশের মিলনস্থান ছিল একমান্র 
নীরস ব্যর্থ কাস্ীয় দাবী করিবার সভ। ভারতীয় এ্রক্য বোধের এই অভাব দেশপ্রেমিফেরা 
বুঝয়াছিলেন কিন! জানি না, যতদুর মনে হয় তাহারা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে ভারতের শ্রক্যের 
কথ! বুঝিলেও ভারতীয় সভাতা'র এক্য, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রদেশের এক্য বোঝেন নাই। 

ভারতের অন্তান্ প্রদেশের প্রতি বাঙালীর এই অবজ্ঞ! বাঙ্গালীর সন্থীর্ণতার পরিচয় দেযু। 
যতদ্দিন না আমর! আমাদের এই প্রার্দেশিকতার গর্ব ত্যাগ করিয়! অন্তান্ত প্রদেশের ভাষার 
ও সত্যতার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে চেষ্টা করিব ততদিন ভারতীয় সভ্যতার অন্তরের এ্ক্য এই কথা, 
আমাদের পক্ষে অর্থহীন হইয়া থ।কিবে। 

পাঞ্জাবকে বুঝিতে হইলে নানক ও অন্তান্ত শিখগ্ুরু ভারতকে কি দিয়াছেন বুঝিতে 
ইইবে, পাঞ্জাবের ভাষা, সাহিত্য ধশ্ন রীতিনীতি বুঝিতে হইবে। ভারতের সম্পদভাও্ারে 
মারাষ্ট্রের দান বুঝিতে হইলে, একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মনীধিগণের বাণী বুঝিতে 
হইবে। আজ হূর্ভাগাক্রমে তাহার একমাত্র উপায় টবদদেশিকগণের লিখিত কয়েকখানি 
পুস্তক মাত্র, অথচ আমাদের এই প্রতিবেশীগণের পরিচয় আমরা অতি সহজেই লইতে পারি। 
তাহার জন্ত অপরিচিতের সাহায্য গ্রহণ করার কোঁন প্রয়োজন নাই | 

মধ্যযুগের ভারতের সকল প্রকার আন্দোলনই হিন্দী পাহিত্যের উপর .চিন্তু রাখিয়া 
গিয়াছে; সুতরাং অন্ততঃ দ্বাদশ হইতে সপ্ডদশ শতাব্দীর ভারতকে বুঝিতে হইলে হিন্দী- 
সাহিত্যের আলোচনা! আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। 

পঞ্চদল শতৃকের বাঙ্গল৷ সাহিত্যের সহিত হিন্দীভাষার একটা অত্যন্ত নিকট যোগ 
আছে; মিথিলার আদি কবিকে আমর বাঙ্গালী কবি করিয়া লইয়াছি। তখনকার পূর্ব- 
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হিন্দীর নিকট বাঙ্গল। ভাষা! খনী; সুতরাং বাঙ্গলার প্রক্কৃতি বোঝার পক্ষে সে ভাষার 
আলোচন৷ একান্ত প্রয়োজন, শুধু ভাষা নহে, বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহালেও ইহার প্রভাব 
দেখিতে পাঁই। 

মধ্যযুগের ভাবতীয সভ্যতাব ইতিহাস জানিতে হইলে হিন্দী সাহিতোর আলোচনা 
আবস্তক ৷ এই যুগ ভারতেব পক্ষে এক অপুব্বযুগ , এক হিসাবে ইহাকে যুরোপের রেনাসার 
সহিত তুপন| করা যাইতে পারে । এই লময়ে হইতে ভারতবর্ষেব ইসলামসভ্য তার ও প্রতী- 
চোর প্রভাব ধারাবাহিক ভাবে আবন্ত হয়। এই সময়ে ভারতের চিন্তাজগতে এক বিগ্লুব 
আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বেই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ধাসিত হইয়াছে । শ্শক্করের 
জ্ঞানগ্রধান ধর্ম ভারতেব মাচীতে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিল তাহ! রামান্ুজ রামানুন্দ 
বল্পভাঁচাধ্য গ্রীচৈতন্ত প্রভৃতির চেষ্টায় ভক্তিবৃক্ষে পরিণতি লাভ করিতেছিল। কবির নানক 
একেশ্বরবাদ প্রচাব করিতেছিলেন। চিস্ত। ও ধন্দরজগতে এই যে বিপ্লব চলিতেছিল তাহার জন্ত 
ভারতেব সমাজ ও সাহিত্য বিচিত্ররূপ ধারণ করিতেছিল। এক একজন মহাপুরুষ 
স্বাসিতেছিলেন, সাহিত্যকে নৃতন নূতন রত্বে সাজাইয়! যাহতেছিলেন। সেই যুগ হিন্দী 
সাহিত্যে প্রাছুর্তাবের যুগ। 


ছিন্দীই তখন উত্তর ভারতেব মুখ্যভাষ। ছিল এবং মছারাষ্্ী ব্যতীত অন্তসকল প্রদেশের 
(উত্তর ভারতের ) ধর্্স*ন্কারকগণ হিন্দীতেই ধশ্ম প্রচার কবিয়! গিয়ছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে কবীর তুলমীদাস নানক প্রভৃতি নিজেদের রচনীদ্বার! মুখ্যতঃ হিন্দী সাছিত্যেরই লৌষ্টব 
বুদ্ধি করিয়াছিলেন । শঙ্কর রাঁমানুজ প্রভৃতি সংস্কারকগণ লৌকিক ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া 
তখনকার দিনের পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত সংস্কৃতকেই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু পরবর্তীকালে 
তাছ! হয় নাই । কবীবস্পষ্টঈ বলিয়াছিহেন। 


“সংসকিবত হৈ কৃুপজল 
ভাষা বহুত] নীর” 


সংস্কৃত ও কৃপজল ভাব! শ্বচ্ছসলিল! গতিশীগ। নদী, কূপের জল লইয়। কি করিব? এইখানে 
কবীর প্রভৃতি মনীবিগণ, শঙ্কর চার্ধা প্রস্ততি ধাতার ধন্ম প্রচারে সংস্কতের সহ।য়তা লইয়াছিলেন 
তাহাদের চেয়ে, অনেক অধিক সুবিধা পাইয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে শঙ্কর প্রত্থৃতির 
প্রচারিত মতবাদ সুদৃটভাবে যে বসিতে পারে নাই আর ফেটুকুও বস্য়াছিল তাহাও বিক্কৃতি- 
ভাবে, তাহার কারণ অনুসন্ধ।ন করিয়া বল। যাইতে পারে, সংস্কতকে বোঝাইবার জন্ত যে 
চীকাটিগ্লুনীর কুজ ঝটিকার স্থষ্টি হইত তাহার মধ্য হইতে সত্যনির্যয় করা জনস|ধারণের পক্ষে 
শক্তই হইয়! দাড়াইত । এই জন্যই তুলসী কবীর প্রভৃতি জনসাধারণের নিকট সতাম্রন্ধ! লাভ 
করিয়াছিলেন, শঙ্কর গ্রভৃতি তাহার পরিবর্তে অন্ধ বিচার হীন ভক্তি লাত করিয়াছেন। 
অনেক মনে করে পৃথ্বিরাঞ্জের মন্ত্রাও বন্ধু চাদ (চন্দ কবি)রচিত পৃথরাঞজ রালোই 
হিন্দীর আদি বাকা । তাহার পুর্বে হিন্দীভাষ! কথিতভাষা মাজ ছিল। 
মীর খস্র চান্দের পরে অতি অল্পদিনের মধ্যেই জন্মগ্র€ণ করেন। তিনি বুললমান, 
, 
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কিন্ত হিন্দী সাহিত্যের সেব1 করিয়াছিলেন। তাহার «পহেলিয়ার' ভাষা চাদ কবির ভা! 
হইঘে বছু পরিমার্জিত ও নবীন। এই কারণে কেহ কেন বলেন চাদের পূর্বেও অনেক হিন্দী 
কবি ছিলেন এব* সেই সময়েই হিন্দীব হইটটী শ।খা হয়, একচীর-_ফেটাব ভাঁষ| নিশেষরূপে 
উন্নত হয়__ প্রতিনিধি ট্দ এবং অপরটা” প্রতিনিধি অধীর খসরু | 

যা্াই হোক হিন্দী সাহিত্য যে অন্ততঃ ছয়শত বৎসবের প্রাচীন এ শ্বিষয়ে কোন 
পন্দেহই নাই। চাদেব পবে এই দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ধরিয়া! বনু স্াহিতাক এই সাহিতোর 
পরেপুষ্টি সাধন করিয়াছেন । 

বাঙ্গালীদেশেব মাটীতে ভক্তি সহজ। বাঙ্গলার আদি কবি প্রেমভক্তির কাছিনী 
শগাহিয়াছেন; এঞু্ঘন কি শ্রীণামের চবিত্র অঙ্কণ করিতে গিয়া বাঙ্গলাব কবি তাহাকে 
মুখ্যতঃ অজেয় বীর না করিয়া বাঙ্গলাব জলমাটি আধাওয়ার মানুষ নাম কবিয়। তাহার 
চরিত্রে প্রেমভক্তিই প্রধান করিয়া ফুটাইয়া তুশিয়াছেন। মহাবীব আমাদেব দেশে পুজা পান 
নাই। "আমাদের বামাঁয়ণের মহাবীব মহাঁভত্ত, ভক্তি তাঁহাব চরিজ্রেব প্রধান উপাদান। 
তাই আদি কবি হইতে আজ পর্য্স্ত বাঙ্ঈলার সকল কবিবই লেখনীতে প্রেম যেরূপ সহজে 
ফুটিয়াছে, বাধ্য তেমনভাবে জমিয়া উঠিতে পারে নাই। মাইকেল বিদেশ হইতে বীররসের 
আমদানী কবিয়াছেন, তাহ খখটা বাঁজলাব জিনিষ নহে; বাঙ্গল।ব নিজস্ব বাউল, ভাটিয়াল 
কীর্তন প্রভৃতি চাঁরণগীতি নহে । 

হিন্দী সাহিত্যেব সঙ্গে বাঙলার এইখানে একটী মস্ত বড পার্থকা রহিয়াছে । হিন্দী ষে 
সকল প্রদেশের ভা সেগুলা পবাধানতাব নাগশ।শে সগজ ধবা পডে নাই, সে দেশের পুরুষ- 
গুলা শেষ প্যাত্ত যুঝিয়াছ, হাবিগাছে, ফিখিয়া ঈাভাইয়।ছে, মবিয়াছে, ষখন কোন উপায় নাই 
তখন তাঁহাদের মেয়েবা আগুণে ঝণান দিয়াছে । ভারাতেব এই সকল প্রদেশের লেক বীর, 
তাহ।র! সংজে স্বাধীনতায় জলাঞপি দেয় নাই । আর ভারতের বত কিছু বছিবাক্রমণ যুদ্ধ বিগ্রহ 
বিপ্লব পশ্চিম প্রান্তেই হইয়াছিল, পুর্বপ্রাস্ত বেশ শাস্ততে, নিশ্চিন্ত স্থথে দিন কাটাইতে 
পারিয়াছিল। কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া বাঙলাব শোধ্যচচ্চার উদ্দাহরণ পাঁওয়! যায় ন। 
বিপ্লব ব৷ অরাজকতা বাঙলার মাটীতে বেশীদিন টিকে নাই। তাই বাঙলার ছুয়ারে যখন 
শক্রু আসিয়৷ ডাক দিল তখন বাঙালী অতি সহজেই নির্কবান্দে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্বাধীনতার 
পরিবর্তে শাস্তি ভিক্ষা করিয়া লইল। 

পশ্চিম প্রান্তেই বারবার শত্রু আসিয়াছিল , পশ্চিমের প্রদেশগুলি তাই প্রথম যুগে 
নিশ্চিন্ত ভ।বে সাহিত্য গড়িয়। তুলিবার অবসর পায় নাই , যখন পাইয়াছিল তখন হিন্দীতেও 
প্রেমের কাব্য ভক্তির গাথার স্থ্টী করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত শাস্ত পরবর্তী যুগেও কিন্তু তাহার 
মধ্যে বীররসের কাব্য স্ষ্টি হইয়াছিল। 

মুসলমানদের ধারাবাহিকরূপে আক্রমণের প্রথম যুগে থুষ্টিয় দশম একাদশ শতাবীর় কোঁন 
সময়ে হিন্দীভাষার সংগঠন আরম্ভ হয়। তখনকার কবি তাই প্রেমের কবিতার চেয়েও বীর্যের 
গাথা রচনা করিবার উপাদান পাইয়াছিলেন। হিন্দী আদ কবি তাহার কাব্যের নায়করূপে 
পৃথিরাঞ্জকে বরণ করিয়া অমর ভাষায় তাহার বীরত্ব কাহিণী রচন। করিয়! গিয়াছেন। .. 
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হিন্দীর প্রথম কবি ভাটচাঁরণগণ। হিন্দী সাহিত্যে এই ভাবে বাঁররস প্রধাস্তলাঁত 
করিয়াছিল । 

রাসো! প্রস্তুতি কাব্যগুলি ষদ্দি ইতিহাসিক ঘটন! অবলম্বনে লেখ! হইয়াছে তথাপি 
তাহার্দের মধ্যে কতখানি এতিহাসিকতা প্রামাণিকতা আছে তাহ! বলা কঠিন । অধিকাংশস্থলে 
কবিগণ যে রাজার গুণকীর্তন করিয়াছিলেন তাহার! তাহারই সভাসদ ছিলেন সুতরাং উৎসাহের 
আঁতিশয্যে সত্যের অপল্াপ হয়ত অনেক সময়েই হইয়াছে । তবে এই সকল কাজে সম- 
সাময়িক ভারতের বীতিনীতি ধন্দ সমাজ সন্বন্ধে অনেক কথাই জানা ষায়। 

এইস্থলে একটা কথা স্মরণ রাঁখ প্রয়োজন, এই শ্রেণীর গাথ! কবিতা ভাটচারণের মুখে 
মুখে দেশে দেশে গীত হইত স্থৃতরাং অনেক স্থলেই আদদিকবির ভাষা পরিবর্তিত, পরিবদ্ধিত, ও 
নবীনতর হইয়া দড়াইয়াছে। আহা সন্কেও পর্থিরাজ রাসোর ভাষা আত কঠিন এবং ছুর্োধ্য 
এবং টীকার সাহায্য ব্যতীত তাহার রসগ্রহণ সম্ভবপর নহে । 

, চাদের পরবর্তীযুগেষ কবিগণ ঈদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়।ছিপেন। চতুর্দশ শতকে 
শারঙ্গধর পদ্ধতির রচিত! শারঙ্গধর হামিরের বীরত্ব কাহিনী অবলন্থনে হাম্মীর রাসো, হান্নীর 
কাব্য ইত্যার্দি রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পরে যে ভারতবর্ষের পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে 
বীররসের চষ্চা কমিয়! যায়, তৎকালীন সাছিত্যেও তাহার নিদশন পাওয়া যায়। তাহ।র পর 
মোগল সাম্(জ্যের অবনতির যুগে ভাঁরতবর্ষেন আবার যখন স্ব/ধানতার প্রচেষ্টা হইল, সেই 
সময়কার কবি তখন তাহাই অবলম্বনে যে সকল কাব্য রচনা করিয়! গিয়াছেন তাঁহার মধ্যেও 
বীর্যের পরিচয় পাঁই। মধ্যযুগের কৰি ভূষণ মতিরাম প্রভৃতি কয়েকজন কবি তৎকালীন 
ভারতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টার নেতাদের অবলম্বন করিয়া যে কাব্য রচনা করেন তাছা! সর্বাংশেই 
এ শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে । শিবাজী তখন দক্ষিণ ভারতে 
মহাঁরাষ্ট, জাগ্রতির প্রতিনিধি, ভূষণ তাহাকে অবলম্বন করিয়া “শিবরাজভূষণ” ও “শিবা বাবণী" 
রচন। করেন; শিবাজীর এই প্রচেষ্টার সহকারী পান্নাধিপতি ছত্রসালের চরিত অবলঙ্ধনে 
“ছত্রসালদ্শক, প্রভৃতি খণ্ড কাব্য রচিত হইয়। এই শ্রেণীর কাবোর সম্মানরক্ষা কগিয়াছে। 
রাণ। প্রতাপনিংহের স্বাধীনতাসংগ্রাম অবলম্বনে যে সকল চরণগীতি রচিত হইয়াছিল 
ভুর্ডাগ্যক্রমে সেগুলি সাহিত্যে স্থান পায় নাই। ভূষণ মতিরামের পরে ব! অব্যবহিত পুর্বে 
ষে সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল তাঠীদের যুদ্ধবর্ণনার স্থান বিশেষে যে বীররস চিত্রিত করিবার 
চেষ্টা হইয়াছিল, সেগুলি পুর্ববোক্ত কারণে ডাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই ; উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যাইতে পারে তুলমী দাসের রাম চিত মানসের লঙ্চাকাওড যুদ্ধবর্ণন! ; তাহাতে শবচ্ছটা, বর্ণনা 
বৈচিত্য আছে সত্য কিন্ত ভুষণের শিবাঁজী চরিজ্রাঙ্কণের সহিত তাহার তুলন! হইতে পারে না। 

মুসলমান আক্রমণের প্রথম যুগের পর যখন ধীরে ধীরে মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত 
ইল, দেশে অরাজকত। বিপ্লব অন্তহ্থিত হইল তখন হিন্দী সাহিত্য আবার নৃতনরূপ ধারণ 
করল) ইহাই হিন্দীর মধ্যযুগ ও সুবর্ণ যুগ। হিন্দীর গ্রিয়াসন থুষ্ঠীন ষোড়শ ও সগ্ডদশ 
শঁতার্ধীতে অগষ্টান্‌ এজ. (88885090 4৪৩) বলিয়াছেন । ইংরেজী সাহিত্যে এলিজাবেথের 

 হুগ ঝ লাতিন লাহিত্যের অগষ্টান্‌ যুগের সহিত ইহার তুপনা করিতে পারা যায়। কন্ধীর, 
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নানক, দাহ, মীরা,তুলসী, সুরদাস, বিহারীলাল, কেশব প্রস্ৃতি এই যুগের কবি সাহিত্যসাঁধক । 
র।জনৈতিক বিপ্লবের অবসান হইয়াছিল ও বাহিরে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছিল সতা, কিন্ধু ধর্মী ও, 
চিন্তা জগতে তখন একটা বিপ্লব চঙ্সিতেছিল। 

বৌদ্ধ প্রভাবের শেষ!শেষি যখন দেশময় ভোগব্াতিচারের চরম হইয়াছিল তথ্ল তাহার 
প্রতিবাদ রূপে বর্ণাশ্রমের শেষ আশ্রমটাকে বিশেষ ভাবে বড় করিয়া আচার্য শঙ্কর তাহার 
মতবাদ গ্রচার করেন। তাহার ভিত্তি ছিল জ্ঞানের উপর । 

কিন্তু জান সকলের অধিগম্য নহে এবং শঙ্করচার্ধ্য তাহার যে অদাধারণ প্রতিভ।ছার। 
জ্ঞানমার্সকে সরদ করিয়া দেশের সন্দুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার পরবর্তীকালে সেইরূপ 
প্রতিভার অভাবে তাহা শুষ্ক নীরস মায়াবাদে ও সঙ্পা।সবাদে পরিণত হইয়াছিল) শঙ্করাচার্য্যের 
ব্যর্থতার অন্ত একটী কাবণ পুর্বেই ধলিয়াছি । জনসাধারণের মন তখন এই নীরসতা হইতে 
মুক্তিলাঁভ করিবার জস্ত উন্মুখ হইয় উঠিয়|ছিল | তখন প্রেমের ধর্ম আদিল, তাহার পরিণতি 
একদিকে কবীরের প্রেমরসসিক্ত একেশ্বরবাদ, মিলনপ্রয়াসী জ্ঞানবাদে, অন্দিকে রামানন্দ 
বল্পভ।চার্ধ্য শ্রীচৈ৩গ প্রভৃতির ভক্কিরসপ্রধান বৈষ্ণব ধর্মে 

মুপলমানগণ তখন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়! ছিলেন; সুতবাং তখনকার পাহিত্য ও 
ধর্দজগতে তাহাদের ধর্মের গ্রভাব আরম্ভ ভইয়াছিল। কবাঁবেব প্রচারিত মতবাদ 
সুফীগণের নিকট কতথানি খণী তাহ! বিচার করিবার বিষয়। 

কবীর যে ব্রন্গের কথা প্রচার করিলেন তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না, তাহার 
নিকট হিন্দমুললমানে ভেদ নাই, তিনি অনন্ত প্রেমের আধার । কবীর প্রাঙ্দেশিকতায় 
বন্ধহন নাই; তত্গ্রচারিত পন্থা৷ ভারতগস্থা নামে পরিচিত । ভাষ! হিসাবে কবীরের ভাষ! 
খুব পরিমার্জিত নহে, কিন্তু ভাবসম্পদে তাহা পবিপুর্ণ। তাহার ভাষায় মুসলমানদের 
প্রভাব যথেষ্ট লক্ষি হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কবীরের বাণী সম্পাদিত 
করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করয়াছেন। 

নানক যখন ধন্মগ্রচার কবেন তখন বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছেন । তাই 
নানকের ধর্দে জাতীয়ভাবের পরিচয় পাই । একহিসাবে তাহার ধর্ম মুসলমান ধর্দ্ের প্রতিবাদ । 
রাজশক্তি যখন ইসলাম অবলম্বন করিয়াছিল, তখন লোভে ও স্বীয় নষ্টগ্রায় কলুধিত 
ধর্ধে আস্থ! হারাইয়া হিন্দুগণের মন স্বভাবতই ইসলামের দিকে গিয়াছিল , তবে ইহার আরঙগ 
অন্ত কারণ ছিল। নানক দেশকে পরম ছুরদদশার হাত হইতে মুক্তি দিবার জন্তই যেন শিখ- 
ধঙ্ধের প্রচার করেন। শিখ শব্ধ শ্াস্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাহার ধর্ষে প্রেমের বিশেষ স্থান 
নাই। নানক প্রাচীন পশ্চিমী হিন্দী ভাষায় রচলা করেন। তাহার রচন! বাহুল্যবর্জিত, 

ংযত। তাহার সময়ে গুরুমুখীর স্ষ্টি হয়; তীহার ভাষার প্রাদদেশিকতা ও পারসী ভাষার 

প্রভাব দেখিতে পাওয়া! যায়। পরবস্বী শিখগুকুগণের অনেকেরই রচন! হিন্দী সাহিতোর 
পু্টিাধন করিয়াছে । অজ্ছুন, গুরুগোবিন্দ প্রতৃতি হিন্দীভাষাতেও রচনা করিয়াছিলেন । 
শিখদের আদিগ্রস্থ গ্রন্থ সাহেবে” বহু প্রাচীন হিন্দী সাধক কবিগণের বাণী সংগৃহীত হইয়াছে 
এবং তাহার অধিক।*শই প্রাচীন হিল্সীতে রচিত । 


আশ্বিন, ১৩৩১ ] হিন্দী সাহিত্য ২৮৯ 


এইস্থলে ছিন্নীর ভাষার বিভিন্ন রূপগুলি সন্বদ্ধে কিছু বলা উচিত । উত্তরভারতের এক 
বাংল| ও উড়িব্যা ছাড়া অন্তসর্বত্রই কোন না কোন রূপে হিন্দী প্রচারিত। পাঞ্জাবের 
গুরুমুখখীকে মুখ্যতঃ হিন্দীরই কন্তা বলা যাইতে পারে; গুজরাতীর স্িও জয়োদশ চতুর্দশ 
শতাব্দীতে | গুজরাঁতের আদি কবিগণেব লেখ! প্রাচীন হিন্দী হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। 
ফিন্তু সময়ের পরিবর্থনে এগুলি সকলই বিভিন্ন ভাষায় পবিণত হইয়াছে । তা ছাড় পশ্চিমে 
মাড়বাড়ী, পৃর্কে মৈথিলী, দক্ষিণে ছত্রিশগড়ী ও বুন্দেশী এগুলিকেও হিন্দীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
বলিয়! ধর! যাইতে পাবে। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা মুপতঃ ছুইটা 91216০£ অবলন্ধনে গড়িয়া 
উঠিয়াছে। প্রথমটী ব্রজভাষা ও পূর্ব্ব হিন্দী (কাশী প্রস্ততি স্থানে ণচলিত ভাষা"; ত্বিতীয়টী 
পরে খড়ী বোলীনামে পরিচিত হইয়াছে । মধাযুগের হিন্দী কবিতাগুলি সাধাবণতঃ ব্রজভাষায 
লিখিত হইয়াছিল । তাহার কাঁবণ এইক[লেব হিন্দী সাঁহিত্োর পবিণতি বৈষ্ণব ধশ্মকে কেন্দ্র 
করিয়৷ লইয়াছিল এবং মথুর! ছিল সেই ধন্শ্শব কেন্দ্র মথুবা ও বুন্দাবন বৈষ্ণবের পরমতীর্থ) 
ভ্ীকুষ্ণের লীলাভূমি । সুতরাং সেই গ্রাদেশেব ভাষায় যে এই শ্রেণীর সাহিতা রচিত হইবে 
তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই, তাহা ছ'ড়া ব্রজভাষার পঙ্ষে করিগণেস বান হইবার অন্ত 
একটী বিশেষ কারণও ছিল : ব্রজ্ভাঁষ। বাক্বণেব নিয়মাবলীব নাগপাশে ততটা বদ্ধ নে; 
স্থতরাঁং ব্রজতাষার সহায়তায় কবিগণ ভাষাহিসাবে যথেষ্ট নিরস্কুশতা লাভ করিয়াছিলেন । 

এই কারণেই খড়ী বোলির কবি বিশেষ দেখ! যাঁয় না; ব্যাকরণনিগড়ে পদে পদে 
ব্যাহত হইয়া তাহা কবিকুলের বিভীধিকাঁর কাঁবণ হইয়াছিল। তাহা ছাড়! ব্রজতাষার একটা 
স্বাভাবিক মাধুর্য আছে। হাথরস্‌, মথুর। প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাঁসিগণের কথ! যিনি গুনিয়া- 
ছেন, তিনিই এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিাবন। স্থরদাস মীবাবাই প্রস্ৃতির কবিতা ব্রজ- 
ভাষার ভূষণ। 

এই যুগের মুসলমানগণও হিন্দী সাহিত্যের আদর করিতেন। তাহার প্রমাণ প্রথম 
যুগের অমীর খসরু, কুতবন সেখ ও পরবতী যুগে মালিক মহম্মদ জা।মসী, রসখান্‌ প্রস্তুতির 
রচন! । খসরুর 'পহেলিয়” (প্রহেপিকা) হিন্দি সাহিত্যে বিখ্যাত ৷ জ্যায়সীর পম্মাবত রূপক, 
চ্ছলে মনোরম প্রেমের কাহিনী ; রসঞানের বৈষ্ণব কবিতাগুলি বৈষ্ুবগণের পরম আদরের বন্ধ 
ও মুসলম!নের বৈষ্ণব ধর্ষের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বূপ হইয়া আছে। 

মুদলমান শাসনের প্রথম আমলে হিন্দী সাহিত্য নাপাভাবে রাজদরবারের অসুগরহলাভ 
করিয়াছিল সাহজহার সময়ে উত্দ তাধব স্থ্ি হয়; তাহার পূর্ব পর্যানস্ত হিন্দী সাহিত্য 
নানা মুসলমান কবির রচনায় পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আকবর স্বয়ং স্থুকবি ছিলেন, 
একং হিন্দী সাহিত্যের রস্গ্রাী ছিলেন। আকবররায়ের ছদ্মনামে রচিত তাঁহার কবিতা 
এখনও পাওয়। ষায়। তাহার রাঁজসভায় বনু হছিদ্দী কবি আসন পাইগ়াছিলেন। হাঁহ্ারসিক 
বীর বলের রচিত গল্প এখনও হিন্দীতে প্রচলিত আছে। সভানায়ক তাঁনসেনের রচিত 
বন্ধ পদ এখনও পাওয়া যায় । আকবরের সভাসদ আদর রহিম বানখানা নিজেই বন্ধ 
কবির পৃষ্টপোঁধক ছিলেন। কথিত আছে তিনি বিহারীলালের প্রত্যেক দোহার জন্ত 
এক শ্রকশত মোহর দিতেন। তত্রচিত নীতিবিষয়ক পৌহাগুলি হিন্দী সাহিত্যে আদর 


২৯৭ নব্যতান্তত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৬ষঠ সুখ 


লাভ করিয়াছে । আকবরের দরবারের গংগ কবির খুব কম পদ ই এখন পাঁওয়! যায় কিন্ত 
ভিথারীদ|সের মতে তিনি তুলসীপাসের সমকক্ষ ছিলেন। এইরূপে চিত হরিবংশ গংগ 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিব কত রচনাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এককালে যাহা শত শত লোকের 
আনন্দবদ্ধন কবির আজ তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই | (ক্রমশঃ) 


জ্ীঅনাথনাথ বনু 


কবিতার স্বরূপ 


( পৃর্বানুবুত্তি) 


কবিভার উদ্দেশ্য আছে আর একটা, যেটা মনেকে জানেন, অনেকে মানেন না । অনেকে 
বলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কবিতার উদোশ্ত। আর্টের জন্যই 'আ?টর অস্তিত্ব, আর্টের আর 
কোন উদ্দেষ্ট নাই । আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহা নয়, আটের উদ্দেশ্ট মহান, তাহা 
শিক্ষাদান । এই শ্রেণীর কলাবিদ্বা বলিয়াছেন যে কবি শুধু কবি নন, তিনি আচার্য 
বটেন। ধাহারা পূর্বমত পোষণ বরেন তাহাবা বলেন “শিক্ষা-পূর্ণ কবিতা” এই কথাটাতেই 
পরম্পরবিরোধী ভাবের সমাবেশ | শিক্ষ! দিবে দর্শন, আনন্দ দিবে কবিতা । 

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে কাব্যবাজেঃর অমর স্ষ্রিগুলি স্তধু আনন্দ দিয়। ক্ষান্ত 
হয়নাই। সেই আনন্দ দান অতি সুক্ষ, পরোক্ষ ও নিগুঢ় ভাবে মানুষের চিস্তারাজ্যে 
ও ভাঁবরাঁজ্যে নূতন রত্র দান করিয়! গিযাছেন। জগতের সমস্ত শ্রেষ্ট কবিই আনন্দদানের 
ভিতর দরিয়া শিক্ষা দেন। কবির এক উদ্দেস্টু আনন্দ দান, কলার রম উৎকর্ষ সাধন করিয়া । 
আর এক উদ্দেশ্য জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর তাহাদের প্রধান ঘন্দগুপির সমস্ত! পূরণ 
করিয়া জীবনকে রসময় কবিয়া৷ তোলা । এবং ইহাই তাহার শিক্ষাদান। করি গাহিয়। যান 
ছন্দে, তালে, আঁপনহারা হইয়া) তিনি নিজের কল্পনা ও ভাবের তীত্র আলোকে সর্ব 
নিজেকে লুকাইয়া বাখেন ; তাই আমরা কবির কাব্যকে পাই, কবিকে পাই না। কিন্তু 
কবি সেই গানের ভিওর দিয়াই সমন্ত। পুরণ করেন, লোকশিক্ষা দেন কিন্ত জানিতে জেন ন | 
দশনের লছিত কবিতার এই খানেই প্রতেদ ৷ দশন শিক্ষা দেয় প্রত্যক্ষতাবে যুক্তির ভিতর 
দিয়া। কবিত শিক্ষা দেয় পরোক্ষ ভাবে আনন্দের ভিতর দিয়া । ওয়াড স্ওয়ার্থের কবিতার 
ভিতর অনেক সময় আমর! প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্দীনের একটা চেষ্টা দেখিতে নাই। সে জন্ত 
ওয়ার্ড সওয়ার্থকে অনেক সময় ধণ্ম যাঁদক বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে কবি শেলি এমন 
দমন্ত মহান্‌ সতা মানবন্গাতির সন্ধুথে ধরিয়াছেন যে তাহাদের তুলনা নাই। কিন্তু সে শিক্ষার 
উপর তাহার কবিত্বের সোনার কাঠির পরশ লাগিয়াছে। কল্পনার রঙিন জালটী তীছায় 
কবিতাকে সর্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই শেলির কবিতা সর্বদাই রভীন্‌ ও 
কল্পনীময়। তাই তাহার কবিতার অবাধ গতি, অনস্ত বঙ্কার, অফুরস্ত গান, অপ্রতিহত ধ্বনি ! 

রধীজ্্রনাথের ভিতর এইরূপ “আর্ট ও আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষা দান আছে। 


আশ্বিন, ১৩৩১)" কবিতার স্বরপ্র ২৯১ 


সময়ে সময়ে কবিতার পারিপার্থিক সৌন্দর্য্যের ভিতর ও ব্ার্টের উৎকর্থ সাধনের মধ্যে এট 
শিক্ষদীয় বিষয়টা শ্রম নিগুড়ভাবে লুকাইয়। আছে যে প্রথুমে আমাদের কক্সিতার আর্টই 
্ধ করে। কিছ্তু গভীর চিন্তার পর যখন আমর| ভীবময় 'কবির অন্তরের গোপন কথাটির 
সন্ধান পাই তখন আমরা অমিয়নিঝর আবিস্কাব করার মত এতটা পুলক অনুভব করি। 
প্রবীণ সাহিত্যিকের এই বিশেষতাটুকু তাৰ পরিণত বয়সের রচনার ভিত্র বেলী মাত্রা 
দেখিতে পাওয়া ফায়। “বলাকাব” কবিতাগুলি বাংল। সাহিতোর রতুরাজি বলিলেও চলে। 
প্রতি কবিতার ভিতর কবি একটা “মিষ্টিক” ভাবের ভিতর দয়া পাঠককে অনুপ্রানিত 
করিতেছেন। নূতন যুগের নূতন আলোর সন্ধান বলিতেছেন আর উত্তেজনার উন্মাদনায় 
তাহাদিগকে উদ্বদ্ধ করিতেছেন। ছুর্দিনের দুর্দশাকে মানবের মত, বীরের মত আহ্ষন 
করিতে হইবে । পুরাতনকে ধ্বংশ করিয়া নৃতনকে সিংহাসনে বসাইতে হইবে তাই কৰি 
ৰলিতেছেন 
দূর হতে কি শুনিস্‌ মৃত্যুর গঞ্জন ? 
ওরে দীন ওরে উদাসীন, 
ওই ক্রন্দনেব কলরোল । 
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল। 

ষবিতী'জীবনকে বুঝ|ইতে চায় । জীবনের জটিল রহন্তের সমাধান করিতে চায়। 
জীবনকে নৃতন ভাবে, নৃতন আলোকের মধ্য দিয়! ফুটাইয়। তুলিতে চায়। কিন্তু তাহ। 
বুঝায় ভীব ও কল্পনার ভিতর দিম সৌন্দর্য। বিকাশের মধ্যে । 

কবিতা হৃদূমকে স্পশ করে। মর্খম্পর্শী বলিয়াই কবিভার আদর । এই থে 
নর্শপ্পশ করিবার ক্ষমতা ইহা! কবিতা পায় কোথা হইতে? ইহা প্রধানতঃ আসে 
ছন্দের ভিতর দিয়া, ছন্দ আনে বঙস্কার, ছন্দ আনে গতি ও লীলা, ছন্দ আনে মনতোপান 
নুর । এই জন্যই গপ্ভ অপেখা1| কবিতা এত আদরের | বিশ্বসাহিত্যের আদিম ইতিহান 
পাঠ করিলে জান! যায় থে কবিতা গন্ভ অপেক্ষা বছপুর্বে সৃষ্ট হুইয়াছিল। গন্ভ যখন 
মানবমন্িফের চিন্তার মধ্যেও স্থান পায় নাই তখন বেদের সামগান,। আবেস্তার স্তোব্রপাঠ 
চলিতেছে ; প্রাক্‌ ্রতিহাসিক যুগে অর্ধসভ্য টিউটন্‌ ও আ্যাংগ্োন্তাক্লনদের ভিতর “বিউল' 
এর বারত্বগাথ রাজসভায় গীত হইতেছে । কারণ এই যে মানব-মন শী মু হয়, শব্দের 
বাঞ্চারে, ভাষ।র মাধুর্য ও ছন্দে। ভাঁবকে লীলায়িত করে ছন্দ। এইবার প্রশ্ন আলিতে 
পারে যে, ছন্দ আদবেই প্রয়োজনীয় কিনা। যদি বঙ্কার ও গতিই ছন্দের প্রাণ হয় এবং 
সেই ঝঙ্কার ও গতিই যদ্দি অবন্ত প্রয়োজনীয় হয় তাহ! হইলে গন্ভেও ত সেই বঙ্কার, উদ্মাদন! 
ও গতি আনিতে পার! যাঁয়।'খরিধ্যাত ইংরাজ সমালোচক ও কবি কোলরিজ ছন্দ যে 
কবিতার বশ গ্রয়োজনীয় তাহ্[স্বীকার করেন নাই । তিনি খুব জোরের সহিত বলিয়াছিলেন 
যে অতি উচ্চ অঙ্গের কবঝিচ!ও ছলা ব্যতীত সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি প্লেটো, 
জৈরিমি টেলায় প্রস্তুতির রচনা দেখাইয়াছ্ছেন। এই ভাঘের সমলোচকগ্গের সমালোচনার 
ফুল সুজটী এই-_- 


২৯২ নব্ভারত [ দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড; ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


কবিতার প্রাণ ভার ও কল্পনা, ভাবগ্রুবগতা ইত্যাদি, এইগুলি যদি কোন একটী সাহিত্য 
বন্ধর ভিতর তুরসীমাত্রায় বর্তী্ান থাকে তা হইলে ভাহাঁকেই কবিতা আথ্যা, দেওয়া! যাইতে 
পারে। ছন্দবনুল কবিতা অস্বাভাবিক হয়ক তাহাতে স্বাভাবিক লীল! থাকে 'ন1। জ্াহাতে 
লেখকের বা কবির ছন্দের দিকেই বেশী ঝোঁক থাকে, ভাবের উপর জোর চলিয়! যাঁয়। শেষে 
শব্ষের বঙ্কারই কৃবিত্ব মনে হয়। কবিত্ব জিনিষট। অতি উচ্চ। তাহাঁতে শখ বঙ্কারের সম্বন্ধ 
অতি সামান্ত | আহা থাকিলে বা ছন্দ পতন হইলেও কবিতা কবিত্ব হারায় স্। এমন অনেক 
সমলোচক আছেন বাহার! কবিতার সমালোচন। করেন ছন্দে দিক দিয়া। ঞ্আরস্ত করেন ছন্দ 
পতন হুইয়াছে বলিয়া। আবাব অনেকে আছেন, ধাহ।র| দেখেন ভাব ও কল্পনা ; অতি 
মধুর ছনদ থাকিলেও তাহারা তাহাকে “কবিতা” আখ্য। দেন না, “ছড়া”ব মধো ফেলেন। 
অনেক সময় সেয়েলি ছড়ার মধ্যে বেশ ঝঙ্কারময় ছন্দ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই লমালোচকদের 
মতে জগতে পণ্ভকাব্য ও ৰিরল নয়। এমনকি ইংরাজী সাহিত্যে এমন কয়েকজন আছেন 
(ডিকুইফি, ওয়।প্ট হুইটম্যান প্রভৃতি ) ধাহার। ছন্দ পর্যন্ত গগ্ের ভিতর প্রবেশ করাইয়া- 
ছেন। 

কিন্ত তাঁই বলিয়া ছন্দকে নির্বাসিত করা যাঁয় না, কবিতার রাজ্য হইতে । গঞ্ভে 
শীতিম্নাধূর্য্যের কোন প্রয়োজন নাই । কিন্তু কবিতাঁব গীতিমাধুর্ধ্য এবং ভাবকল্পনার সমাবেশ 
সমভাবেই প্রয়োজন | গীতের বঙ্কার না থাকিলে কবিতা মণ্ম্পর্শী হয় না। ছন্ব না থাকিলে 
কবিত। চলিতে পারে না। বঝঙ্কাব ও গতি কবিতাকে গগ্ক হইতে পৃথক করিয়। দেয়। বন- 
ভূমির মধ্যে, পাহাড়ের গা বাহিয়া, অবাধ ঝঙ্কাবে ঝরিয়া পড়া ঝর্ণার মত করিত! অগ্রতিহত 
ভাবে চলিয়া যাইতে চায়, কোথাও বাধ! পাইতে চায় না। কাজেই ইচ্থা' বল ষাইতে পাঁরৈ 
যে গদ্থে ভাব, কল্পনা ও ভাব প্রবণতা সমতাবেই বর্তমান থাকিলে তাহাকে “কবিত্বপুণগ 
বল! যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে “কবিতা” বলা যাইতে পারে না। কবিতার ভাষায় একটা 
ঝঙ্কারময় বিশেধত্ব থাক! চাই । 

কবিতার ছন্দের আরও একটা সার্থকত। আছে। ছন্দের মাধুরীর সঙ্গে সঙ্গেই কবিভাঁর 
লৌন্দর্যাও বাড়াইয়া তুতল। উর্বশীর” মত ছন্দ নাহইলে আমরা উর্বস্মীর সৌন্তু্য অত 
নিগৃঢ়ভাবে অন্লুভব করিতে পারিতাঁম কিনা সন্দেহ। ত্রিভুঝনের শ্রে্টা র্ূপসীর বর্ণনা যদি 
তরল “্রিপদী*তে হইতে তাহ হইলে কবিত।র সৌন্দধ্য ত বদ্ধিত হইতই না, রূপসীকে মানস 
চ্ষুর সন্ুখে প্রত্যক্ষ দেখিতাঁম না হয়ত। তাই “উর্বশী” পড়িয়া অবাক হই; তাই কীসের 
"সাইকির প্রতি” কবিতার মধ্যে ছন্দের অপরূপ লীলার ভিতর সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন 
দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। “ছন্দ? কবিত্বভাব প্রকাশের প্রধ।ন সহায়; তাই কবিত্ব যতই প্রগাঁ 
হইতে থাকে ছন্দ ততই মধুর এবং বিশেষত্বপূর্ণ হইয়া! অশ্রান্ত সুরে ঝরিয়! পড়ে। 


আসমীরেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


নব্য ভারত 
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পা বসা পিন শ্রৈনু নে 





বঙ্গনাছিত্যে উপন্যাসের ধারা 


(১১৯) 

£দ্বেবী চৌধুবাঁণী” «আনন্দমঠেব ছুই বসব পরে (১৮৮৫) প্রকাশিত হয়, এবং 
আনন্দমঠেব স্তাঁয়ু ইহাতেও একদল 3০.0177416 বা উচ্চ-অ।দর্শ-অন্ু প্রা ণিত দস্থাব অবতারণ| 
হইয়াছে । কিন্কুৎদেবী চৌধুবাণী”ব উপাখা?নর মধ্যে অসাধাবণত্বের ঈমৎ স্পর্শ থাকিলেও, 
ইহাতে বাস্তবতারই প্রাধন্ত , ইহার মধো অলৌকিক উপাদান যাহা আছে, তাহা আমাদের 
বাস্তব জীবনের সছিত সহজেই মিলিতে পাবে, আমাদের অভিজ্ঞতার বা দেশের বাস্তব অবস্থার 
বিরোধী নাহ। ভবানী পাঠক্ষ সত্যানন্দে হয অতিমানব মহাপুরুষেব স্তরে উন্নীত হল 
নাই; প্রফ্চুলের নিষ্কাম্ধন্্শিক্গব মো যাহা কিছু অবাস্তবতা আছে, তাহ! সমগ্র উপন্তাসটার 
উপর ছায়াপাঁত করিতে পারে নাহ, ও ইহার বস্তবতার সবটা ঢাকিয়া ফেলে নাই। আমাদের 
সামাজিক জীবনের সহজগ্রীতিপপৃর্ণ অথচ ক্ষুদ্র-বিরোধ বিডদ্ষিত চিত্রীই ইহার অধিকাংশ 
ব্যাপিয়া আছে। গ্রন্থশেষে কঠোর বৈরাগা ও দেশহিতব্রতের উপব গাহস্থ্যধর্শোরই জয় 
বিধোধিত হইয়াছে । দেবী চৌধুবাণী তাহার সমন্ত রাণীগিরির এন ও দেশের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রীর উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া, আখ|ব গৃহধম্মপালনের জন্ত হরবল্পভের সঙ্কীর্ণ অন্তঃপুরমধ্যে 
প্রবেশ করিল; তাহার নিক্ষামধর্ম্নের শিক্ষা দক্ষ! এই নৃতন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিয়া! তাহাকে 
পরমসার্থকতাঁয় মপ্ডিত করিস! তুলিল। ট্বকুণেশ্বর ও ব্রজেশ্ববের মধ্যে যে ছন্বযুদ্ধ চলিতে ছিল, 
তাহাতে ব্রজেশ্বরই জয় লাভ করিল ; বেরুণ্ঠেশ্বর তাহার বিবাট সব সম্কুচিত করিয়া ব্রজেস্বরের 
পশ্চাতে আত্মগোপন করিলেন, এবং ইহার পুরস্কা এন্বরূপ রমণীহৃদয়ের যে দেবদম্নত প্রেম ও 
ভক্তি উপহার পাইলেন, তাহাতে বোঁধ করি তাঁহার ক্ষোভের কোঁন কারণ থাকিল ন|। 
“দেবী চৌধুরাপী”র আরম্ভ একেবাবে সম্পূর্ণ বাস্তব; সামাজিক কারণে নিরপরাধিনী স্রীর 
পরিত্যাগ, আধুনিক বান্তবতী-প্রধান লেখকলেখিকাঁদের বিশেষ প্রিয় ও নিতান্ত সাধারণ 
বিষয়; কিন্তু ইহারা যেষন আই বিষয়েব মধ্য দিয়া সামাজিক অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া ধরেন, বঙ্কিম তাহা! করেন নাই; তিনি সমস্ত বিষয়কে 
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একটী গোপন প্রেম ও নিগুঢ সহানুভূতির ধারাম অভিসিঞ্চিত কবিয়াছেন। 'আমাঞ্গের 
হিন্দু সমাজে একটী স্বাভাবিক ংযম, ভক্তিশীলতা ও নিয়মান্ুবর্তিতাঁর জন্য বিজ্রোহের খুব 
তীর আম্মপ্রকাশ বড় একটা হইতে পায় না_-সে একট। গে'পন ক্ষোভের মতই বক্ষঃতলে 
নিরুদ্ধ থাকে । অবশ্ঠ এই প্রতিরুদ্ধ ভাবের প্রভাব 'মামাদের জীবনের পক্ষে ঘে সর্ব! 
হিতকর ব৷ প্রকৃত পৌরুষ-বিকাঁশের পক্ষে অনুকূল, তাহা বল! যায় না, অনেক সময় ছুই 
পরম্পর বিরোধী কর্তব্যের মধ্যে যেটা আমর! বাছিয়া লই, তাহ! কাপুকষোচিত নির্বাচনই 
হইয়। দাড়ায়, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দড়াইবার মত সাহস ও মনের বল আমদের থাকে ন। 
বলিয়াই আমরা সহজের বাধ! রাস্তাটাই অবলম্বন করিয়া ফেলি। এই সব চন্ষিত্র আর্টেব 
দিক্‌ দরিয়া ও খুব সার্থক হুইয়! উঠে ন।; সামাজিক ব্যবস্থার দাঁসন্ুলভ অনুবর্তিত। তাহাদিগকে 
আর্টের দিক্‌ দিয়াও ব্যক্তিত্ব-বর্জিজিত 9 বর্ণলেশশুন্য করিযা ফেলে । বস্থিম ব্রজেশ্বরের চরিত্রে 
এই সমস্ত দূর্বলতা পরিহাঁব কবিয়াছেন, তাগার মধ্যে প্রেম ৪ পিতৃভক্তির একটা সুন্দর 
সামগ্ুম্ত সাধন করিয়াছেন, তাহ।কে একদিকে উদ্ধত অবিনয় ও অপর দিকে নিঠুর হয় 
হীনত| হইতে রঙ্গ করিয়াছেন। ক্কটেণ উপন্যাসসমূহের প্রায় সমস্তগুলিতেই নায়কের চরিত্র 
নীরস ও বিশেষত্বহীন হইয়া পড়িয়ছে , হট তাহাকে সর্বগুণোপেত করিয়া দেখাইবার চেষ্টায় 
তাহার মধ্যে প্রাণের ধর! মন্দীভূত করিয়া ফেলিয়ছেন, তাহার হৃদয়ের গভীর স্তর পর্যান্ত 
প্রবেশ করিতে পারেন নাই | বঙ্ধিমের কৃতিত্ব এই যে তিনি ব্রজেশ্বরকে সর্বগুণসম্পন্ন করিয়।ও 
তাহাকে ব্যক্িত্বহীন করিয়া ফেলেন নাই । উহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় 
যে আমাদের বাঙ্গালী সমাজের কতকগুলি বিশেষত্বই বজেশ্বরেব চরিত্রকে একটা বোঁশঃ 
দিয়ছে, ও তাহাকে স্কটের নাক হইতে পৃথক কবিয়ানে। প্রথমতঃ তাহাঁব বন্তপতীকত্ব 
__সাঁগরবৌ, নয়ান বৌ, ও প্রফুল্লেব সহিত তাহার বাবহাবের বিভিন্নতা, ও তাহার দাম্পতা 
ব্যাপার সন্বন্ধে ব্রহ্মঠ।কুরাণীর সহিত সরস কথোপকথন ও পরিহাসকুশলতা তাহাকে 
আদর্শ নায়কের রক্তমাংসহীন অশবীরি অবস্থা হইতে বক্ষাঁ করিয়াছে । যাহাঁকে একাধিক 
রী লইয়া ঘর করিতে হয়, এবং সে বিষয লইয়া! ঠানদিদ্দির সহিত ব্যঙ্গ*বিদ্রপপূর্ণ আলোচন। 
চালাইতে হয়, তাহার চারিদিকে একটা লঘুতরল হাস্তরসের আবেষ্টন সৃষ্টি হয়; 
এবং সেই জন্তই আদর্শ নায়কের অবাস্তবতার ছায়া তাহার গায়ে লাগিতে পায় ন1। 
গ্রফুল্পের সহিত তাহার ব্যবহারের মধোও একটা সংযত অথচ গভীর প্রেমের পরিচয় পাওয়! 
যায়, যাহা সর্ধপ্রকারে নাটকীয় উচ্ছান ও আতিশয্য-বর্জিত ; বিশেষতঃ এই বিষয়ে 
তাঁহার সহক্স, সন্ধল কথাবার্তা স্কটের নায়কদের গুরুগন্ভীর সাড়ন্বব বাক্যবিস্তাসের অপেক্ষ| 
গভীরভাবগ্রকাশের পক্ষে অধিক উপষোগী তাহাতে সন্দেহ নাই) আবার দশবৎসর 
বিচ্ছদের পরে প্রাফুল্লকে চিনিবাব পবে তাহাব দস্াবৃত্তির প্রতি ত্বণা ও তাহার প্রতি 
উদ্বেল প্রেমের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী ঘবন্দটুকু তাঠাঁব বাস্তবতা বাড়াইয়া দিয়াছে । ব্রজেশ্ববের 
শ্বশুরবাড়ী হইতে রাগ কবিয়া চলিয়া ম|পা, ও সাগরের গ্রন্ি ছুর্জয় অভিমান; বঙ্গরাতে! 
ডাকাইতির সময় তাহার নিভীক, সগ্রাতিভ ভাব, ও দেবীচৌধুরাণীর 'বজরাতে বন্দীভাবে 
নীত হইবার পর দেবীর সহটরীদের হাতে তাহার দ্বরবস্কা--এই সমন্তই তাঁভাঁকে আদর্শ, 
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লোক হইতে নামাইয়া বাস্তব জগতের আসনে দৃঢ়তর করিয়া বসাইয়াছে, ও তাহার 
সহিত পাঠকের একট! মধুব-প্রীতিপূর্ণ সধভেব স্থাপন করিয়াছে । আবার প্রবল, অগ্রতি- 
রোধনীয় প্রেমের মধ্যে পিতৃভক্তিব অক্ষুণ্ন মর্যাদা রক্ষা, প্রফুলরকে পাইবার লোভেও পিতাব 
মহিত জুয়াচুরি করিতে সাঃ করা, তাহার চবিত্রের উপর একট। দৃপ্ত পৌরুষের উজ্জ্বল: 
অ।লোকপাত ক্রিষাছে। মাটের উপর ব্রজেশ্বর উপন্তাসজগতের চরিজ্দের মধ্যে 
একটী বিশেষ সজীব রী, স্বটের নায়কেরা প্রায়ই বোমান্দ জগতেব জীব, সুতরাং 
প্রকৃত জগতে পর্দার্পণ করিয়।৪ তাহ।ব। সম্পূর্ণ সভাীবতা পাত করিতে পারে না; 
ব্রজেশ্বর আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবেশী, ছুই এবটী অসাধাবণ ঘটন।র লম্মুখীন 
হইমাও তাহাব বাস্তবতাব কোন হাণি ২য় নাই 

অবশ্ত গ্রস্থের কেন্দ্রস্ক ছব্বলতা বজেশ্বরকে লইয়া নয়, গ্রফু্কে লইয়া, এবং 
গ্রফুল্পের প্রতি গ্রস্থজাব যে ওসাধাবণহ্ধের ৮1বোপ কবিয়াছেন, তাহাই উপন্থ।স্টার মধ্যে 
ববাপেক্ষ। গুরুতর বিচাঁববিতর্কেন শিবযম। অধিকাংশ সমালোচকই গ্রন্থের এই 
অংশটুকু একটু বিস্ময়মিশ্রিত বজ্ঞ।ব ০৭ পেখিগাছেণ, যেস এহখাণে গুপন্থাসিক 
বহ্ছিম হিন্দুধর্মের উতৎকর্ষ-গ্রচাবক বক্কিম্ব নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ৬/পাঁচকড়ি 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এখানে ধন্মতন্তেব উপর আদিরদের প্রাহুরভাবের পরিচয় দেখিয়াছেন। 
গ্রন্থকার প্রফুল্নকে নিক্ষাম ধর্মে দীর্গিত করিয়া, ধশ বৎনর বনে জঙ্গলে দস্াদলের সহিত 
ঘুর।হয়া, শেষে আবার তাহাকে হববল্পভের অন্তঃগুরে আত্মগোপন করিতে পাঠাইয়াছেন। 
এহ পরিণতির জন্ত শি দীক্ষ/র এত লু আড়ম্বরের বা পাঠকের নিকট খুব উচ্চকে 
এহ শিক্ষার মাহাজ্মা-বিজ্ঞ।পনেব কোন গ্রাদাজন ছিল ন1। বাস্তবিক এই সমস্ত সম/লোচন|র 
মধ্যে যথেট পরিমাণে মতা আছে ও এ দিক দিগা দেখিতে গেলে উপন্ভ।সটার মধো 
পর্ধতের মুধিকপ্রসবের গলা একটি হাস্তজনক অসঙ্গভি আছে । কিন্তু আগ এক দিক্‌ 
দয়া বিবেচনা করণে বস্ধিমণ ভগবাধ ৩৩ গুরুতর বলিগ্জা মনে হইবে না)  প্রফুঞ্েব 
(শন দীক্ষার ব্যাপারটী গ্রান্থব উপ ধন্মতন্ধের একটা বাহা গ্রাোলেপ মাত্র, ইহার প্রও।ৰ 
কেন্দ্রম্তর পর্যাস্ত ভেদ করিতে পারে নহ। এহ নিক্কাম ধন্ম প্রফুলেখ গ্রক্ৃত চরিত্রকে 
অভিস্ত করিতে পারে নাহ, গাহাব প্রেমানুখ স্ুবোমল নাপানদয়ের উপর কোন 
বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করে নাই। হহাপ প্রন আক্রমণের মধ্যেও তাহার রমণীম্ুপভ 
মাধুর্য ৭৪ উদ্বেল শ্বামিভক্তি অক্ষ ছিল-_-শিক্ষকাঁলের মধ্যে একাদশীতে মাছ 
খাওয়ার নিষেধে অবাধ্যতার দ্বারা এই অনিবাধ্য প্রেম গ্রাবলোর একটি লুক ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। প্রফুল্পের প্রকৃতি কোথা ৪ এহ গুরুভার দীক্ষার চাপে বাকিয়া চুরিয়া যায় 
নাই, শারদাকাশে লঘু মেঘৰণ্ডের স্ভায়ই হঙাকে অবলীপাক্রমে বহন করিয়াছে, তাহ|র 
চরিত্র কোঁথ!ও পৌরুষ ব| ম্পর্ধাযুক্ত হয় নাই মধ্যে মধ্যে এক একটা দাশনিক স্তরের 
বিচারসত্বেও কোথাও পাঙিত্যবিড়ন্ষিত হয় নাই, গ্রন্থকার গ্রস্থশেষে তাহাকে আদশবাগের 
শর্ববোচ্চ সুরে, ভগবানের অবতারপদে, উন্নীত করিলেও, পাঠকের কল্পনা ও সহান্ুভৃতি 
এরূপ তীতিজনক পরিণতিতে কখনও লা দিতে চাছে না, প্রফুল্পকে আমরা বরাবরই 


২৯৬ নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড ৭ম সংখ্য। 


ক্বামি-প্রেম-বিহ্বলা আদর্শ গৃহলঙ্ষ্ীর মতই দেখি, হহাঁ অপেক্ষা উচ্চতর কোন আদর্শের 
সহিত তাহার সঘন্ধ আমাদের রসান্ুভূতিকে নিবিড় ভাবে ম্পর্শ করে না। সুতরাং যদিও 
প্রথম দৃষ্টিতে, একটা বাহা বৈচিত্র্যের দিক্‌ দিয়! খপন্তাপিক ধণ্মতত্ববিদের নিকট আঙ্ম- 
সমর্পন করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ঘন্দে ঁপস্তাপিকেরই 
জয় হইয়াছে; কলাকৌশলের দিক্‌ দিয়া উপন্তাসিকের স্থষ্টি ধন্তত্বের দ্বারা অডিভূত 
হইতে পায় নাই। 

প্রফুল্লচরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তাহার নিক্ষামধন্ম্ে দীক্ষা তাহাকে কখনও 
সম্মাসের দিকে গাহ্‌স্থ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত করে নাই। এই বিষয়ে পীতার'নের শ্রী 
চরিত্রের সহিত তাহার প্রভেদ। খ্বামির সহিত বিচ্ছেদের পরে শ্রীর চরিত্র যেমন জযস্তীর 
প্রভাবে রমণীস্থলভ মাধুর্য হারাইয়া এক শুষ্ক কঠোর আসক্তি-লেশশৃন্য নিষ্কামধর্ম্ের মরু- 
বালুকার মধ্যে নিজ স্নেহ-প্রেমের শীল ধার|কে প্রোথিত করিয়া দিয়াছিল, নিক্ষ। মধর্্দীক্ষিত। 
গ্রফুল্লের চরিত্রে নিশির সাহাধা-ফলেও তাহ! হইতে পায় নাই। বাস্তবিক জয়ন্তীর মধ্যে যেমন 
একট! শিক্ষয়িত্রীর পরুষ ভাঁব ও শাব্ম-প্রাধান্ত-মূলক গর্বের রেশ "গাছে, নিশি-রিত্রে তাহার 
অনুরূপ কিছুই নাই) নিশির মধ্যে ধন্মপ্রচারকের সঙ্কীণতা কিছু দেখিতে পাই না। সখীর 
সমবেদন। তাহাকে প্রফুল্পের সুখ-হঃখ-ভাগিনী করিয়া তুলিয়াছে; সে প্রথম হইতেই প্রফুলের 
অক্ষুণ্ন স্বামিপ্রেম দেখিয়া তাহার সহিত একট! সন্ধি স্থাপন করিয়া লইয়াছে, প্রেমের প্রাকার- 
মূলে বেদান্তের 717057716৫ লগাইবাঁব কোন চেষ্টা কবে নাই; বরঞ্চ নিজেকে বেদাস্ত-ধর্ে 
আচ্ছাদিত করিয়! অনস্থয়।-প্রিয়ংবদদা9প মতই সব্বাস্তঃকরণে সখীর প্রেমের দৌত্য-কার্ষ্ে 
আপন।কে নিয়োজিত করিযাঁছে । এই জন্তই বোধ হয় নিশি জয়ন্তী অপেক্ষা গ্রস্থকারের অধিক 
শ্রেহভাজন হইয়াছে ; জয়ন্তীর গুরুগিরির জন্যই তিনি তাহার বিরুদ্ধে একটা গুঢ় প্রতিশোধ 
লইতে ছাঁড়েন নাই, সন্ন্যাসিনীর গৈরিক-বস্ত্রের নীচে একটা ম্বতাবদুর্বল, লজ্জা সঙ্কুচিত নারীহদয় 
প্রকাঁশ করিয়া তাহাঁকে বেশ যথেষ্ট রকমই অপ্রতিভ করিয়াছেন; আর নিশি-দিবার নিকট 
যে চেলা কাঠের উপটৌকন দিয়া বিদায় লইয়াছেন, তাহার অন্তরালে তাহার সহজ স্নেহ ও 
কৌতুকমণ্ডিত গ্রীতিরই পরিচয় নাই। 

গ্রন্থের অন্যান্ঠ চরিত্রগুলি বিশেষ আলোচনা-যোগা নহে । নিশি চরিত্রের আংশিক 
অবস্তবতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব এক গ্রাবন্ধেই আঁলোচন| কর! হইয়াছে । ব্রহ্গঠাকুরাণী, স[গর-বৌ, নয়ান- 
বৌ, ব্রজেশ্বরের মাতা সকলেই সজীব চরিত্র, ছুই একটা হ্বল্প-রেখাতেই তাহাদের বৈশিষ্ট্য 
বেশ ফুটিয়া উঠিয়।ছে। ভবানী পাঠক, আদর্শ বাদের বাম্পে আচ্ছন্ন হইয়াও, বাস্তবতা 
হারায় নাই; প্রফুলেব প্রতি তাহার অগ্রত্যাশিত সন্গেহ ব্যবহার ও তাহাকে নিষ্কামধন্মে 
দীক্ষা-প্রদান, একটু অসাধারণ হইলেও আমাদের বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে না। উপগ্ভাসটির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র হরবল্লভের | হরবল্পভের কঠোর টবযয়িকত ও নির্মম সমাঁজা নু- 
বর্তিতাঃ মিথ্যাঅপবাদকলক্ষিত৷ পুত্রবধূর নির্দয় প্রত্যাখান ও তাহার সকরুণ অনুরোধের 
হদয়হীন উত্তর--আমাদের বাঙ্গালী পরিবারের একটী সুপরিচিত শ্রেণীর (৮19) কথা মনে 
করাইয় দেয়; কিন্ত দেবী চৌধুরাণীর প্রতি তাহার অমানুষিক বিশ্বীঘাতকতাঁ, ও দেবীর 


কান্ভিক, ১৩৩১] বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ২৯৭ 


নিকট বন্দী হুইবার পর তাহার নিতাস্ত হেয় কাপুরুষতা তাহাকে সাধারণ সঙ্কীর্ণমন৷ বাঙ্গালী 
গৃহকর্তার শ্রেণী হইতে বিভিন্ন করিয়! চবম দুর্বস্ততার অতল গহ্বরে শামাইয়। দিয়াছে ও 
ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিকে আরও কঠোব অগ্নিপবীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়াছে । অথবা এই হরবল্লভের 


উপর গ্রম্থকাঁরের যথেষ্ট আবজ্ঞার সহিত অনেকট! অনুকম্পাব ভাবও মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার 
আতজ্মাবমানার গভীরতাই তাহাকে আমার্দের ঘ্বণা হইতে বক্ষা করিয়া বাঙ্গ বিজ্মপের বিষয় 
করিয়া তুলিয়াছে । 

প্রকৃতিবর্ণনাতেও বঙ্কিম নিজ কবিজনো চিত অনুভূতিব পবিচয় দিয়।ছেন। চন্দ্রালোকে 


বর্ষস্কীতা ত্রিশ্রোতার চিত্র খুব উচ্চ অগ্ের বর্ণনাশক্ষিব নিদশন ১, কিন্তু ইহ! কেবল ৰর্ণন।- 
শক্তির পবিচয় দেয় না, ইহাতে মান্বমনেব সিত বহিঃপ্রকৃতির একটা গুঢ অন্তবঙ্গ সহান্ু 
ভূতিব ইঙ্গিত দেওয়া! হইয়াছে। দেবাঁব উাদ্বশ প্রেমোনুখ হৃদয়ের সহিত এঈ অন্ধকাবমিশ্র 
চন্দ্রলোকেব তলে প্রবাহিতা বেগবতী নদীব একটি সুন্দব স্থসঙ্গতি ও নিগুঢ় ভাব গত যোগ 
রহিয়াছে । বঙ্কিমের প্ররুতিবর্ণনা কেবল বহিঃসৌন্দরোব নিপুণ সমাবেশমাত্রে পর্যবসিত 
হয়নাই, বহিঃসৌন্দর্য্যের পশ্চাতে যে ভাবে ব্যঞ্চন। রসগ্রাহী দর্শকে মনেব সহিত একট। 


গুঁট এক্য স্থাপন কবিতে সবদা প্রস্তত আছে এক্কম তাহাকে অস্তরাল হইতে টানিয়া বাহির 
কবিয়াছেন, ও প্রকৃত কবিব স্তাঁয় ফুটাইয়া তুপিয়াছেন। 
অৰশ্ঠ গ্রন্থের অনাধাঁবণ ঘটনাগুলি যে সন্ভাবনীঘ়তাঁর দিক্‌ হইত সর্বত্র প্রমাদশূহ্য 


হইয়াছে, তাহা বল! যায় ন!। প্রফুণল্পব অতকিত অন্তর্ধান যে ভাব তাহাব মৃত্যু সংবাদে 
রূপাস্তবিত হইয়া চাঁবিদিকে ছভাইয়া পড়িল, তাহা! একটু অবিশ্বাস্ত বলিয়াই মনে হয়; এবং 
রূপাস্তাবব প্রকৃতি ও সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিপবীত গতিরই অন্নলবণ করিয়।ছে। সাধারণতঃ 
প্রাকৃতিক ঘটনাই অতিপ্রাককতের স্পশে অলৌকিকে কঈপান্তরিত হয়, ইভাঁব বিপবীত রকমের 
পরিবর্তন বড় একটা হয় না। সাধারণ বোগে মৃত্যু অন্ববিশ্বাস ও কুস"স্কাবের 
দ্বার" ভৌতিক ঘটনাঁতে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু একট ভৌতিক ঘটন। 
যে লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে তাহাৰ অতিপ্রাকৃত অণ্শ বর্জন করিয়া একটী 
স্বাভাবিক মৃত্যুতে রূপাস্তরিত হুইবে, তাহ! নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। 
বিশেষতঃ যেখানে ছুল্পভচন্দ্র ও ফুলমণির নিকট প্রকল্পের প্রকৃত অবস্থ। অবিদিত নাই, 
সেখানে যে তাহার অলীক মৃত্যুসংবাদ একেবারে নি:সন্দিগ্ধ ভাবে তাহার স্বগ্ামে ও 
হবশুরালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাঁহা আমদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অথচ এই 
অসঙ্ধিগ্ধ বিশ্বাসের উপরই উপন্ভাসটী প্রতিষ্ঠিত; এই মৃত্যুদংবাদের উপরেই ব্রজেশ্বরের 
গভীর প্রেম স্কিতিলা করিরাছে। প্রফুল ডাকাইতের দ্বারা আহত হইয়াছে এই সংবাদ 
পাইলে ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে এত গভীর দাগ পড়িত কি না সন্দেহ। গাব ই'বাভ পণ্টনের 
হাত হইতে গ্রফুল্লের অনুকুল টৈববশে উদ্ধাবল7ভও আকম্মিকতাব মাত্রা যেন একটু অধিক 
বলিয়াই মনে হয়; বিশেষত্তঃ তাহার উদ্ধাবের জন্ত প্রান্তিক আন্ুকুলযের উপর এবাস্ত 
নির্ভর ও বিপৎথকালে নিষ্কাম ধর্মবশিক্ষার পরিচয় দান একটু আতিশয্য-হষ্ট হইয়াছে । 


তবে এ্রইখ!নেও প্রকুল্লের সমন্ড তেজন্িত ও নিষ্কামধরন্দদীচরণের মধ্যে তাহার রমণীন্মুলপ্ত 
কোমলত। ও চরিত্রের অবর্ণনীয় যাধূর্য্য অক্ষ রহিয়াছে। 


২৯৮ নব্যভারত | ছ্িচস্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 


মোটের উপর দেবী চৌধুরাণী উপন্ানটা অলাধারণ ঘটনাভারাক্র।স্ত ও ধর্মপ্রভা বগ্রস্ত 
হইলেও একটী বাস্তব জাবনচিত্র বলিয়াই আমাদিগকে আকর্ষণ করে; এবং ইহার 
মধ্যে যে একট! প্রবল ভাবাবেগ বহিয়া গিয়াছে, তাহাই ছার বান্তব চিত্রের উপর একট। 
গভীরতা ও গৌরব আনিয়। দিয়াছে । 

'সাঁতারাম' (১৮৮৭) 'আনন্দমঠ ও “দেবী চৌধুরাণীর সহিত একাশ্রেণীভূন্ত বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছে-তিনখানি উপন্তাঁসেই ধর্মতত্বব্যাথযা। ইউপন্তাসিক চরির্রচিত্রণের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিপ্লাছে | “মনন্দমঠে' আদর্শবাদ উপন্ত!সের বাস্তব শ্ুতরকে প্রায় ঢাকিয়া 
ফেলিয়াছে, “দেবী চৌধুরাণীতে” ধন্দতবৃিষ্নেষণ অত্যন্ত প্রবল হইয়াও বাস্তব চখিত্র-চিত্রণকে 
অভিভূত করিতে পারে নাই । 'দীতারামে'ও একটা ধশ্দবতক্কের সমগ্তাই উপন্তাসের প্রতিপান্য 
বিষয়, কিন্তু এখ|নেও ধর্দতন্বের প্রাধান্ত গপন্ত।সিকের অস্তদূষ্টিকে ক্ষীণ করিতে পারে 
নাই, পরন্ত চরিত্রের শুগ্গা পরিবর্তনসং্ঘটনে ও তাভাব কারণবিষ্টেষণে গ্রন্থকার আশ্চর্য 
নিপুণতাই দেখ ইয়াছেন। 

এখানে বন্িমের ধম্মভব্বালোচনার প্রকৃতি ৪ উপন্তাসের উপর ইহার প্রভাব সম্বন্ধে 
আ।মার্দের ধ।রণ। পরিষ্কার করিয়া লঞয়া প্রয়োজন । ইংরেজ উপন্থাসে ধম্মতন্বালোচনার প্রভাব 
এতই কম, এমন কি উদ্দেশ্টমুনক উপন্য।সের বিরুদ্ধে এমন একট! বদ্ধমূল সংস্কার আছে, 
যে ইংর|জী-সাহিত্ পুষ্ট আমাদের র"চি সহজেহ, উপন্ত'সের সহিত ধর্মাতন্বের সম্পর্ক অস্থাভ/বিক 
ও কলানৈপুণ্যেব দিক হহতে ক্ষতিকর, এইবপ একটা ধারণা করিয়! বশে। অবন্ঠ এইরূপ 
ধারণা করার জন্ট যে যথেষ্ট হেতু নাই ত,হা বলিতেছি না; অধিক1ংশ স্বানেই দেখ যায় 
যে লেখক তাভার প্রতিপাগ্ ধন্দরতর বাখ্যা করিতেই এত নিঝিষ্টচিত্ত হইয়। পড়েন, যে তিনি 
তাহার স্থষ্টচরিব্রগুলেকে সজীব করিয়া তুলিতে তুলিয়া যান, ও তাহাদের স্বাভাবিক 
পরিবর্তন ও পরিণতি তাহ।র মৌলিক উদ্দেগ্তের দ্বারা অযথারূপ নিয়স্থিত করেন--তাহার 
চরিব্রগুলি অনেকট| নৈতিক গুণের মূর্ত বিকাশ হইয়া পড়িতে চাহে । স্বতরাং এই শ্রেশীর 
উপন্তাসের ধিরুদ্ধে আমাদের একট। সন্দেহ থাকা স্বাত/বিক 7 কিন্তু এই স্বাভাবিক সন্দেহ 
য্দি অযৌক্তিক সংস্কারে গঠিত হইয়া প্রতিভাবান লেখকের রদাস্বাদনের পক্ষে বাধা 
উপস্থিতকরে, তাহা! হইলে সমালোচন।র উদ্দেশা ও আদর্শ ক্ষুপ্নী হয়। “সীতারামে সেবপ 
কান বাধ। উপস্থিত হইয়াছে কি না, তাহা তাহ! আমাদিগকে ধীরভাবে আলোচনা করিতে 
হইবে। 

সীতা রাম উপন্য।সে ধন্মতব্ব-ব্যখ্যা যে বন্ধিমের মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল তাহা অবিসংবাদিত, 
হগার মুখবন্ধে গীতা হইতে উদ্ধত লেক সমষ্টিই তাহার অথগুনীয় প্রমাণ ! গীতা মালোচনাফলে 
বা্ষমের মনে গীতোক্ত নিষ্কাম ধন্মেৰ মাহাত্ম্য খুব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং 
তাহার শেষ জীবনের উপন্তাসগুলিতে উপন্াসিক চরিত্রহ্জনদ্ারা ও মানবজীবনের ঘাত 
প্রতিষাতের মধ্যে তিনি এই ধর্টের বিশেষত্ব, ইহার আদর্শ ও সাধনপথে বিস্বসমূহ ,ফুটাইয়! 
তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কথাঁট! আটের দ্দিক হইতে শুনিতে ভাল লাগিবে না; কিন্ত 
ধর্মৃতত সম্বন্ধে একটা কথা মনে করিণে এবিষয়ে আমাদের অনেকটা সন্দেছ নিরসন হইবে | 


কাণ্ডিক, ১৩৩১] বঙ্গপাহিত্যে উপন্যাসের ধার! ২৯৯ 


ধর্শশান্ত্রকারেরা যে মানবমনন্তত্ববিদদ ছিলেন না, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই-- 
প্রত্যুত তাহাদের অনেক উপদেশ অনুশাসন মানবমনের গভীর জ্ঞানের উপরই 
প্রতিষ্টিত ৷ বিশেষতঃ মনের উপর পাপের সুক্স প্রভাব ও ক্রমবুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা 
বিলক্গণ সচেতন ছিল বলিযাই মনে হয়' মীতারাম উপন্তাসে একটি স্বভাব-মহান্‌ 
চরিজ্রের উপর খই পাপের হক ক্রিয়াপ্রতিক্রিযা ও চরম পাঁরণতির একটা বেশ 
গভীব আলোচনা হইয়াছে । সীতাপাম পড়িতে পড়িতে যদ্দি আমরা ইহার 
গীতোক্ত ধন্মতত্ব ভুলিয়া যাই, তাহা হইলেও ইহার কলাসৌন্য্যের ও 10810790 10661636 
এর কোন হানি হয় না) যাহারা উপন্যাসের সহিত ধন্মতত্বেক একটি চির বিচ্ছিন্ন [বিরোধের 
কল্পনা করেন, তাহারা ইচ্ছা কারলেন 'লীতাবামকে ধন্মতক্কের ভাবেন হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয। আধুনিক কলের ধর্প্রভাবমুত্ত মনন্তত্ব বিশ্লেবণের আবেষ্টনের মধ্যে অনায়াসেই 
ফেলিতে পারেন । সীতারামের মধো যে গ্ুব্বলশার বাজ নিহিত ছিল, তাঁছা মনুষ্য হদয়ের 
একটা সাধারণ, চিরস্তন মোহ , গাঁতাকার কেবপ তাহাকে একটী বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত 
করিয়াছেন উহ! হইতে উদ্ধার পাইবার সাধন পথ নিদ্দেশ করিয়।ছেন মাত্র । বঙ্কিম তাহার 
সমৃদ্ধ কল্পনাভাঙার হইতে এহ বাস্তব মোহে একটা উদাহরণ পইয়াছেন।। এবং বর্দও 
সীত।রামের জীবন-সমস্তার উপর হিন্দু সমাজ ও ধন্মতত্থের প্রভাথ আসিয়। ইহাতে জটিল৩। 
করিয়া তুলিয়াছে_শ্রী সহিত তাহাব সমপ্ত সম্পকহ হিন্দুগ সামাজিক ও ধন্মগত 
বৈশিষ্ট্যেব উপর প্রতিষিত_ তথাপি তাহার নেতিক 'অধঃপতনেন চিত্রাঙ্ধণ ও ইহার কারণ 
বিশ্লেষণ সপ্ন মনন্তববজ্ঞানেব দ্বারাই সম্পাদিত ঠহয়ছে। নিতান্ত খাস্তবপ্রিয় পাঠকের৪ 
এ বিষধে অসস্থষ্ট হইবার বিশেষ কোন কাবণ নাঠ। 

অবশ্ত বন্ধিম ধন্য 9 অতি-প্রাক (তিক দিকটা একেবাবে অখহেলা করেন নাহ-- 
শ্রী ও জয়ন্তীর ভিতর দিয়া এহ দিকৃট। বেশ যথেষ্টই কুটাইয়া তুলিয়।ছেন। স্ত্রীর সহিত 
সীতারামের সম্পর্কের বিশেষত্টুকু হিন্পু জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসেরই ফল; আবার 
উপন্তাসের শেষের দিকে জয়ন্তী-শিষ্যা জরীব সন্নাসের প্রতি অমায়িক নিষ্টাই সীতারামের 
চিত্ত বিভ্রম জন্মাইয়া তাঁহার অধঃপতনের গতি দ্রুততর করিয়া দিয়াছে । কিন্তু সীতারামের 
নিজের জীবনের উপর ধর্শতন্বের লক্ষিত হয় না। বঙ্ধিমের কৃতিত্ব এই যে তিনি 
ধন্মততবব্যাব্যাকে জীবনের মনম্তত্বমূলক বিশ্লেষণের সহিত এমন নিশ্চিহভাবে মিলাইয়। 
দিয়ছেন। সীতারামের অপরিমিত রূপ মোহ কিক্ষুপে ধীরে ধীরে তাহার মনের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিল ও অন্তকূল ঘটনাযোগে হর্দমনীয় হইয। তাভার রাজত্ব ও মন্ুযাত্বের 
বুগপৎ ধ্বংস সাধন করিল তাহার কাছিনীর রসোপলবন্ধির জা আমাদের ধর্মতন্বের সন্ধীর্ণ 
গন্তীর মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। 

সীতারামের চরিত্রে অতৃপ্ত রূপ-মোহের হর্বরতা যে প্রথম হইতেই সুপ্ত হইয়] 
ছিল, তাহ। বঙ্কিম বিপরী! সাহায্য প্রািনী শ্রীর সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ কালেই একটা সুক্ষ 
অথচ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের ছারা প্রকাশ করিয়াছেন ।--“তুমি, শী, এত স্থন্দবী”। পিতৃজাজ্ঞা- 
অনুসারে নিরপরাধিনী শ্রীকে নিশ্চিম্তভাবে পরিত্যাগ, ও তাহার সম্বন্ধে কর্তব্য বোধের সম্পূর্ণ 


৩০০ নব্যভারত [ ঘিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 


বিসঞ্জন--ই১।9 চরিত্র দৌর্বল্যেরই সুচক ॥ তাহার পর ষে এত দ্রিনের বিশ্বৃত কর্তব্যজ্ঞ।ন 
এরূপ উচ্ছৃনিত ভাবে জাগিয়া উঠিল, শান্ত হৃদয়ে যে গভীর তরঙ্গ-বিক্ষোভ জন্মিল, তাছার 
মূলে, সমবেদনা, আত্মগ্নানি গ্রভৃতি সমস্ত উচ্চভ্(বকে ছাপাইয়! যে শক্তি ছিল তাঁহ!ও এই রূপ 
তৃষ্।| গঙ্গারামের জন্য তাহার 'অভাবনীয় আম্মোৎদগের প্রস্তাবও এই মুল ভাব হইতে 
প্রস্থত। অবশ্ত রূপমোত যতই প্রবল হউক না কেন, তাহ। সাধারণ প্রকৃতির লৌককে এরূপ 
আজ্মোত্নর্গে প্রণোদিত করিতে পারে না। সীতারামের চরিত্রের অসাধারণ মহত্ব না থাকিলে 
কোন শক্তিই তাহার মনকে এত উচ্চ স্থুরে বাধিয়। দিতে পারিত না। সতরাং এই দৃশ্ত 
যেমন একদিকে সাঁতারামের স্বাভাবিক মহত্বের পরিচয় দিতেছে, হেমনই অন্তদিকে তাহার 
উপর রূপমোহের প্রবল প্রভাবের সাক্ষ্য প্রধান করিতেছে-এখানে তাচার হহত্ব ও হুর্বলত। 
একই স্বত্রে গ্রথিত হইয়া দেখ দিয়াছে । তার পর যুদ্ধের সময় শরীর সিংহবাহিণী মৃত্তি 
সীতারামের অস্তরস্থ সুপ্ত উচ্চাঁভিলাষের দ্বারে আঘাত করিয়।ছে, তাঁহার স্ববধীনতার কল্পনাকে 
উত্তেজিত করিয়া শ্ীর প্রতি আকর্ষণকে নিবিড়তর করিয়! তুলিয়াছে। রূপমুগ্ধ সীত'রাম এই 
সিংহ্বাহিনী সুতি ধ্যান করিয়। তাহার নেশ।কে আরও রঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে, ও তাহার 
রূপমোতের উপর আর একটা উন্নততর আকাঙ্জার প্রলেপ দিয়াছে। 
তারপর শ্রীর সহিত প্রথম বোঝা-পড়।) শ্রীকে পরিত্যাগ করিবার কারণ গ্রকাঁশ করিতেই 
স্বামির অমঙ্গল-ভয়-ভীত| শ্রীব শন্তপ্ধান। এই অপ্রাপণীয়া শ্রী পীতারামের ধ্যানে আরও 
উজ্জ্বলতর মূর্তি পরিগ্র* করিতে লাগিল, শ্রী সীতারামের নিকট অজ্ঞাত অনস্তের বিচিত্র রহগ্ত- 
মণ্ডিত হইয়! উঠিব । রূপমেহ চবম পরিণতি পাঞ্ত হইল; সমস্ত কল্পনা ও ধ্যান ধারণার : 
উপর জুড়িয়! বসিয়া জীবনের উপর প্রধলতম প্রভাব হইয়া দীড়াইল 
এদিকে গঞ্গার|মের ব্যাপার পইয়৷ থে সামান্ত দাঙ্গা-হ।ঙ্গামা, ত।হ] একট! ক্ষুদ্র স্বাধীনতা- 
হগ্রামের গৌরব ও ব্যাপকতা! লভ করিয়া বসিল। সীতার।ম অনেকটা অজ্ঞাতম|রে, অনেকট। 
ঘটনার প্রবল তে বাধ্য হহয়া৷ আপনাকে একজন স্বাধীন-রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার আসনে আসীন 
দেখিতে পাইলেন । এই উত্তেজনা ও কে|লাহলের সময় শ্রীর চিন্তার বাহ প্রকাশ কতকটা 
মন্দীভূত হইয়া থাকিল; আত্মরক্ষা ও রাজাস্থাপনের প্রবল প্রয়োজন সীতারামকে ভর চিন্তা 
হইতে কতকটা অপস্থত করিল । কিন্তু এ সময়েও যে তাহার অস্তরস্থ ইচ্ছ|। ভম্মাচ্ছাদি 5 বন্ধির 
নায় যে কেবল অবসরেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, গ্রন্থকার তাভার প্রচুর নিদর্শন দিয়াছেন । 
তার পর আর এ্রক দৃশ্তে সীতারামের স্নাধ্যতম গৌরবে শিরে আরেহণের সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার অণ্তরস্থ ছুর্বধলতাঁর বীজে নব্বারিনিষেক হইল। যেদিন ছন্সবেশী সীতারাম সন্যাসিনী 
জয়ন্তী ও জ্বর সাহাযো একাকী ছুর্রক্ষা করিয়া অমাস্থুষিক বীরত্বের পবিচয় দিলেন, সেই দিনই 
তাঁহার চরম গৌরবের দিন, ও শ্রীর সহিত শুভতম সন্মিলনের লগ্ন । সেই শুভদিনের পর হইতেই 
তাহার সাংলারিক ও নৈতিক উভয়বিধ অধঃপতনের আরম্ভ হইল। বাজ্য-রক্ষার পুরক্কার- 
স্বরূপ থে রত্ব তিনি পাইলেন, তাহা তাহার জীবনে দীর্ঘকালসঞ্চিত দাহাপদার্থের নিকট 
অগ্থিক্ষুলিঙ্জের মতই আপগিয়া পড়িল। আবার রমার গঙ্গারাম্ঘটিত কলঙ্ব-ব্যাপার ও তাহার 
গ্রকান্ঠ দরবারে বিচার, একদিকে সীতারামের মনে একটা! গভীর বিক্ষোভ জাগাইয়া, ও 


কাত্তিক, ১৩৩১] বঙ্জসাহিত্যে উপন্সের ধারা ৩০১ 


অন্তন্িকে রমার প্রতি একটা বদ্ধমূল বিরাগের স্থ্টি করিয়া, তাহাকে উদ্মত্ব, সর্বগ্রাসী প্রেমের 
আবর্থের দিকে আরও জুগ্রসর করিয়া দিল। 

অতঃপর অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত! সন্পযাসিনী শ্রীর সহিত মিলনের পর সীতারামের 
চির পোঁধিত রূপ-তৃষ। অপ্রত্যাশিত বাধ! পাইয়৷ সাংঘাতিক বিষের স্তায় তাহার সমস্ত মনে 
ছড়াইয়া পড়িল, তাহার নৈতিক জীবনেব ভিত্তি পর্যান্ত টলমল করিতে লাগিল । গ্রন্থকার অতি 
সুন্দরভাবে এই প্রতিরুন্ধ প্রবৃত্তির ভীষণ ক্রিয়া সীতারামের কার্যা-কলাপের মধ্যে ফুটাইয়। 
তুলিয়াছেন। “বিষবৃক্ষে” জমিদার নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর প্রেমে পড়িয়া ও আপনার 
সহিত যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মদ ধাইতে লাগিলেন, ও ছুই একটা নিরীহ ভৃত্যকে প্রহার 
করিয়া নিজ অস্তর্দীহের পরিচয় দিলেন। স্বাধীন রাজা সীতারাম, নিজ পরিণীত ভার্যার 
উপর স্বামীর অধিকার প্রয়োগ করিতে না পারিয়! উগ্রতর রক্তের নেশায় মাতাল হইয়া 
উঠিলেন, ও নিজ উন্মত্ত প্রাঁয় অস্থিরমতিত্বে একটা রাজত্বের উপর বিশৃঙ্খলার শআোত বহাইয়। 
দিলেন এখনও সংষমের শেষ বন্ধন ছিন্ন হয় নাই; শ্রীর প্রতি প্ররুত প্রেম সীতার'মকে 
পাশবিক অত্যাচারের পাপ হইতে রক্ষা করিয়ছিল; এখনও পর্যাস্ত তাহার অপর।ধ কর্তব্য- 
চাতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, অত্যাচার ও পাপাচরণের চরম সীমা পর্যন্ত পৌছায় নাই; এই 
কর্তব্যচ্যুতির ফলেই একদিকে রম! মরিল, অন্যদিকে চশ্জচুড় তিরন্কৃত হইলেন ও রাজকর্্মচারীরা 
শূলে গেল। তবে এখন পর্যন্ত সীতারাম নিজেরই ক্ষতি করিয়াছেন) ইন্জ্রিয়দাস পশুতে 
পরিণত হন নাই। 

কিন্তু এই চরম ছুর্গতি ও অধঃপতনও বাকী রহিল ন!। শ্রী, কতকট! নিজ সন্ন্যাস- 
পালন-ক্ষমতায় আস্থা! হারাইয়া, কতকট! র।জাকে অধঃপতনের গতিরোধ করিবার জন্ত, জয়ন্তীর 
পরামর্শে ও তাহারই ছম্মবেশের সাহায্যে প্রমোধ-উষ্ভান হইতে অন্তহিত হইল। সীতারামের 
কষিগ্ততা চরমে উঠিল) বিজাতীয় ক্রোধ আসিয়া তাহাকে হিংস্র পঞুর স্তায় জয়ন্তীর প্রতি 
দংষ্ট-নথর-প্রয়োগে উত্তেজিত করিল) অন্তঃরুদ্ধ রূপ-তৃষ্ণ। এইবার প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী কামানের 
শিখায় উঠিল; আত্মোৎসর্গে গ্রস্তত হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা মহিমাময় সীতারাম একটা স্বণিত 
কামার্ত পণ্ততে পরিণত হইলেন , মীতারাম চরিজ্রের এই ভীষণ পরিবর্তন অদ্ভুত মনন্তব্ব- 
বিশ্লেষখের ঘারা আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করিয়া ধর! হইয়াছে; সীতারামের এই 
অধঃপতনের চিন্ সর্বতোভাবে বীর ম্যাকৃবেথের রক্তপিপান্থ পণ্ততে পরিণতির সহিত তুলনীয় 
এবং শই চরিত্রবিক্লেষধণে বঙ্কিম সগৌরবে ধর্দ্ততত্বের ক্ষীণতম প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত 
রাখিয়াছেন। 

অবশ্ত শেষ দৃষ্তে আসর মৃত্যুর সম্মুখে ছুর্গপ্রাচীর-ভেদ-কারী কামানের শব্দ ও তাহার 
প্রতিষ্বনির মধ্যে সীতারামের টনতিক পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া গ্রন্থকার তাহার গভীর 
ধর্মবিত্বাসেরই পরিচয় দিয়াছেন | এইখানে ইংরেজ কবির সহিত হিন্দু গ্রন্থকারের গ্রভেদ। 
ইংরেজ জাতি এইরূপ আকশ্বিক পরিবর্তনে তাদৃশ বিশ্বাস করে ন।। সেইজন্য শেকশ পিয়ার 
তৃতীয় রিচার্ড ও ম্যাকবেথকে হিংঘ্র পশুবৎ রাখিয়াই শমনসদনে পাঠাইয়াছেন, তাভাছের 
নৈতিক পুররুদ্ধ।রের কোন চেষ্ট। করেন নাই। অবন্ঠ মৃত্যুর গ্রাকালে এই সদন্ত অধঃপতিত 


৬০২ নব্যভারত [দ্বিত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 


বীরের মুখে কবি যে সমন্ত গভীর ভাব ও উদ্দাস খেদপূর্ণ বাণী দিয়াছেন, তাহাতে ইহা মনে 
কর] অসঙ্গত হইবে ন! যে তাহাদের মধ্ো নিক্ষল ক্ষেভি ও অনুতাপের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে । 
বন্ধিমেব সীতারাম এক মুহূর্তে তাঁহার সমস্ত দৌর্ধল্য ও চরিত্র গ্ানি ধূলিজঞ্ালবৎ ঝাড়িয়া 
ফেলিয়াছেন; গ্রন্থের এইরূপ পরিসমাপ্তি করিয়! বঙ্কিম তহাব জাতিগত ও ধর্মবিশ্বাসগত 
বৈশিষ্ট্যেবই পরিচয় দিয়াছেন; ইহাতে বাস্তবতার বিশেষ হানি হইয়াছে বলিয়। মনে করার 
কে।ন কারণ নাই । পূর্ব্ব এক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছি ষে প্রত্যেক জাতির একটী 
বিশেষ রকম রোমান্সের দিকে প্রবণতা আছে, এবং এই রৌমান্সের প্রকৃতি তাহার বাস্তব 
জীবনের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। ইউরোপীয় রোমান্ম আমাদের বাঙ্গালী-জীবনের 
আবেষ্টনের মধ্যে ঠিক মিলিবে না; আমাদের জাতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরই 
আমাদের রোমান্সে গ্রাতিষ্ঠা করিতে হইবে । এই মানদণ্ডে বিচার করিতে গেলে সীতারামের 
শেষ মুহুর্তের পরিবর্তনের যে রোধাম্দ তাহা আমাদের বাস্তব জীবনের অবস্থার সহিত বেশ 
ম্ুসঙ্গতই হইয়াছে । সীতারামের পূর্বজীবনের স্বাভাবিক মত্বও এই পুনরুদ্ধারের কার্ষ্ে 
সহায়ত! করিয়াছে । বিশেধতঃ বঙ্কিম যেক্ূপ গভীর আবেগ, ও সংযত অথচ মর্মম্পর্শী সহৃদয়তার 
সহিত এই পরিবর্তনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মে তিনি কেবল একটা সুলভ 
ভাঁবাতিরেক (5০:70110617021105) চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন, এরূপ সন্দেহের কোন 
অবসর থকে না; তীহার অস্থিমজ্জাগত গভীর ধর্মতাঁবই এই দৃশ্তের প্রত্যেক ছত্রে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। সীতারামচরিত্র বঙ্কিমের অপুর্বব স্ষ্টি; সুক্ষ বিশ্লেষণে ও বাস্তবের সহিত 
বৌঁমান্সের সংমিশ্রণের সুসঙ্গিতে ইহ পাশ্চাত্য উপন্যাসের যে কোন সমজাতীয় চরিক্রের 
সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে। 

রোমান্নের যাহা কিছু আতিশয্া ও অনঙ্গতি, তাহ শ্রী ও জয়ন্তীর যুগ্-চরিত্রের 
উপস্ন দ্রিয়াই বায়িত হইয়াছে । জয়স্তীকে আমাদের খুব সুক্মভাবে দেখিবার প্রয়োজন নাই 
_-সে রোঁমান্স-প্রাসাদের একট! আবশ্যকীয় গৃহ-সজ্জ। মাত্র। শ্্রীকে সন্নাসে ব্রতী করিবার 
জন্য ও সীত।রামের জীবনে একটা প্রলয়-ঝটিক1 তুলিবার জন্ত এরূপ একটা অবিমিশ্র-সংসার- 
বন্ধনশূনা?, প্রলো ভনাতীতা সন্লাসিনীর প্রয়োজন ছিল? গ্রন্থকার শিজ কল্পনার ইন্ত্রজালবলে 
এব্সপ একটী সর্ধাঙ্গ-সম্পূর্ণ। সন্ন্যাসিনীকে পাঠকের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন-_-তাহার অতীত 
জীবনের কোঁন আভাস দেন নাই। পাঠকের কৌতুহল ও অনুসন্ধাস্পৃহ! যে লেখক-নিদিষ্ 
গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অস্ুবিধাজনক প্রশ্ন উত্থাপন করিবে বঙ্কিমের এরূপ অভিপ্রায় ছি না) 
এবং রোমাচ্সের জগতে এপ তীক্ষ জিজ্ঞাসাপ্রবৃত্িও অনেকটা অনধিকার-প্রবেশ-কারী 
বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য । যেমন আমাদের দ্বার-প্রাস্তপ্রবাহিনী নদী কোন স্থদূর 
পর্বতশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনআ্তের সহিত আপনাকে 
মিলাইয়! দেয়, উহার অতীত জীবন সম্বন্ধে আমরা কোন প্রশ্নই উ্বাপন করি না, সেইরূপ 
জয়স্তীও অজ্ঞাতের রাঁজ্য হইতে আসিয়! উপন্যাসের কর্মআোতের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে । 
সুতরাং জয়ন্ত্রীতে বিশেষ ব্যক্তিদ্বাতন্থ্য দেখিবার আশা! আমর! করিতে পারি ন। কিন্তু বন্ধিম 
এরূপ একটা গৌণ রকমের চরিত্রেও যথেষ্ট মাধুর্ধ্য ও 109109.0 £25565৮ ১ কার করিয়াছেন। 


কাণ্তিক, ১৩৩১]  বঙ্গসাহিত্যে উপন্যামের ধার। ৩০৩ 


অবস্ত ভ্রুর সর়্যাস-ধর্ধে দীক্ষা ও তাহার চরিত্রগত গভীর পরিবর্তন সাধনের জন্ত কৃতিত, 
আর্টের দিক্‌ হইতে, জয়্তীর প্রাপ্য নহে) কেননা এই পরিবর্তন পাঠকের চক্ষুর অগোচরে, 
যবনিকার অন্তরালে সম্পাদিত হইয়াছে । আবার শ্রীর সহিত জয়ন্তীর নিষফামধর্শসম্পকীয় 
যে সমস্ত দার্শনিক আলোচনা হইয়ছে, তাহাতেও তাহার সজীবতার পরিমাপ বাড়ে নাই। 
কিন্তু বন্থিম এমন একট! সন্্লাসের অশরীরী আদর্শকে এমন অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়াছেন ষে 
তাহার মুখ হইতে মানুষের মন্খের কথ| বাহির করিয়। লইয়াছেন। সেই মুহূর্ত হইতে 
জয়ন্তী আমাদের নিকট কেবল আদর্শ সন্নাসিনী নহে, একটা সজীব ঘাত-প্রতিঘাতচঞ্চল 
মানুষ হইয়া দীড়াইয়াছে। জয়ন্তীর বিচারের দৃশ্ত যেমন একদিকে বঙ্কিমের বর্ণনাশক্তি ও 
সজনী প্রতিভার পরিচয়, তেমনি অপরদিকে তাহার শুশ্ম নৈতিক অনুভূতির নিদর্শন । 
জয়ন্তীর মনে যেমুহূর্তে একটু হুপ্ম অহঙ্কারের ভাব প্রবেশ করিয়াছে, যে মুহুর্তে তাহার 
সন্ল্যাদের মধ্যে বাহাড়ত্বরের একটু সামান্য স্পশ হইয়াছে, সেই মুহূর্তেই স্ত্ীজ।তিম্থুলভ লজ্জা 
আসিয়া তঁভার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমের গ্রতিভা এখানে অতি্ঙগ 
তাপমান যঙ্ত্রের স্তায় অন্তরস্থ অহস্কারের সামান্ত তারশম্য, ঈষৎ মাত্রাভেদও অন্রান্তভাবে ধরিযা 
ফেলিয়াছে। 

জ্ীর চরিত্রেই উপন্যাস-মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অবান্তবতা দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীর চরিত্রের 
গুরুতর পরিবর্তনটী আমাদেব দৃষ্টির বাঁিরে সাধিত হওয়ায় তাহার গৌরব অনেকট! খর্কা 
হইযা্থে। শরীর স্বামিপ্রযের যে গভীর, মন্তরম্পশী বিবরণ প1ই, তাহাতে তাহার পরিবর্তনের 
কাহিনীটা বিশ্বাসের উপর মাঁনিয়। লইতে আমাদেবক আরও অনিচ্ছা হয়। বিশেষতঃ ইহার 
পরে শ্রী জয়ন্তীর গ্রঙ/বে পড়িয়া একেবারে নিশ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। জয়ন্তীর একা স্ত অন্ুগতা 
শিষ্/ার অপ্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। সীতার(মের আজীবন-ব্যাপী আকুল বাসনা, 
শরীর নিজ অন্তঃকরণের সন্্যাসের আদর্শ ও শ্বামি-প্রেমের মধ্যে ক্ষীণছস্, ও বিলঘ্িত (1১৩12,660) 
অন্কৃতাপ-_-কিছুতেই তাহার ধমনীতে প্রণিপ্রবাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। শ্ীর 
সিংহবাহিনী মৃত্তিই আমাদের কল্পনার চক্ষে গভীর রেখায় ফুটিয়! উঠে, তাহাই আমাদের 
তাহার সম্বন্ধে শেষ এবং পত্য ধারণা । সন্ন্যাসিনী শ্রী একট! আদর্শ জ্যোতিংমগুলমধ্যবত্তিনী 
হইয়া, সীতারামের অনির্বাণ কামনার আগুনে রাঙ্গ। হুইয়া, কিন্তু নিজে প্রভাত-নির্বাপিত- 
জ্যোতিঃ তারকার স্তায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে অবান্তবতার তরল অন্ধকারে লীন হইয়া 
. গিয়ছে। 

বাস্তব-চরিত্রদেরই মধো বমাই সর্ধপ্রধান। রমাই আমাদিগকে উচ্চ আদর্শ ও বাঁরত্বের 
রাজ্য হইতে আমাদের প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। সীতা- 
রামের উচ্চাভিলাষ ও স্বাধীন বাজানস্থাপন তাহার ছুই চঙ্গের বিষ ; মুসলমানের ভয় তাহার 
দিবসের শান্তি ও রাজ্ির নিদ্রা হরণ করিয়াছে-__উপস্ভাসের যৃদ্ধ কোলাহল 'ও সন্ন্যাসধর্ম্ের 
উচ্চ আদর্শের মধ্যে সে খাটা বাঙ্গালী নারীর নুরটী তুলিয়াছে--একখাত্র রমাই লীতারামকে 
বাঙ্গালী বলিয়। নিঃসন্দেহে চিনাইর়। দিয়াছে । কিন্তু অসাধারণ প্রতিবেশের প্রভাব এ ছেন 
রোদন গ্রবণা। অতিমান্র ল্লেছহর্ধল! নারীকে ও রোমান্দের দীপ্থি ও গৌরব আনিয়া দিয়াছে । 


৩০৪ নব্যভারত [ ঘিচত্বারিংশ থণ্ড, ৭ম সংখ্য। 


প্রথমতঃ গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে আমন্ত্রণের ব্য।পারে তাহার শঙ্কাতিশয্যই তাহাকে ছঃদাহুসের 
চরম-সীমায় ঠেলিয়! দিয়াছে। আর প্রকাশ্ত দরবারে বিচারের দিন পুত্রঙ্েহ তাঁহার সমস্ত 
লঙ্জা-সক্কোচ-দুর্বলতাকে সরাইয়া দরিয়া তাহার কণ্ঠ অতুলনীয় বাগ্মিতায় ভরিয়! দিয়াছে, ও 
সেই ক্ষীণপ্রাণা রমধীর উপর মছাঁমহিমময়ী সম্রাটীর জয়মুকুট পরাইয়!ছে। রোমাব্লের 
অসাধারণত্ব ও আমাদের সাধারণ জীবনের উপর তাহার অনন্ুমেয় প্রভাব সমন্ধে বস্কিমের দৃষ্টি 
কত তীক্ষ ছিল, রমার চরিব্রই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রমার, সীতারামের অবহেলাজনিত 
শোচনীয় মুত্যু তাহার পাওুর মুখে একট| করুণ আভা আনিয়াছে, এবং মনস্তবব বিশ্লেষণের দিক্‌ 
দিয়াও, সীতারামের অধোগতির একটী সোপানম্বরূপে9 উপন্টাসের তাহার সার্থকত! আছে। 

অন্ত।ন্ত চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। গঙ্গারামের বিশ্বাস 
ঘাতকত| একট! অতর্কিত বিকাশ বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে অনুভূত হয়। কিন্তু লেখক উপস্তাসের 
প্রথম অংশে তাহার আত্মসর্কন্বতার একটু ক্ষুদ্র ইঙ্গিত দিয়! বৌধ হয় তাহার শোচনীয় পরিণামের 
জন্ত আমাদিগকে কতকাংশে প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছেন। কাজীর নিকট গঙ্গারামের বিচারের 
দিন, সীতারাম তাহার উদ্ধারের জন্ত কতখানি আয়োজন করিয়াছেন, মুসলমানের সহিত লড়াই 
করিবার জন্ঠ কত খানি প্রস্তুত হইয়া আনিয়াছেন, তাহ! গঞ্গারাঁমের জানিবার কোন উপায় 
ছিল না); তাহার সহিত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সীতারাঁমের নিশ্চয়ই কোন পরামর্শ হইতে পায় 
নাই। অথচ গঙ্গারাম আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্ত কিছু নাভাবিয়া সীতারামকে নিশ্চিত মৃত্যুর 
মুখে ফেলিয়া রাখিয়া সীতারামের অশ্পৃষ্টে চড়িয় অনায়াসে পলায়ন করিল, অবশ্ঠ কামারকে 
ঘুষ দিয়া গঙ্গারামের হাত প| বেড়ীমুক্ত করিয়া লওয়াতে গঙ্গারামের সহিত পূর্ব-পরামর্শের 
একট ক্ষীণ আভ।স পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্ত এই যে স্থুযৌগ উপস্থিত 
হইলে যাহাতে গঙ্গারামের পলায়নের পক্ষে কোন বিদ্ব না থাকে তাহার ব্যবস্থা কর! । গঙ্গারাম 
যে এরূপ অতর্কিতভাবে ও অপরকে িপদ্দে ফেলিয়া! নিজ পলায়নের উপায় নিজেই করিয়। 
লইবে, কোন উপদেশের অপেক্ষা র!বিবে ন|, ইহার জন্ত বোধ হয় কেহই প্রত্বত ছিল ন|। 
আমাদের এইরূপ ব্যাথ্যা যদি অযধার্থ ন। হয়, তবে গ্রস্থকাঁর গ্রন্থের প্রারস্ভেই গঙ্গারামের মধ্যে 
্বার্থপরতার বীজের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন; পরে যাহ! ঘটিয়!ছে, তাহা অনুকূল ঘটনার আশ্রয়ে 
এই মৌলিক স্বার্পরতার স্বাভাবিক পরিণতি মান্র। 

সীতারামে অসাধারণ ও রোমান্টিক দৃণ্ত বর্ণনায় বঙ্ধিমের কল্পনার বিশাল প্রলার ও 
পরিধি প্রস্মুট হইবার অবসর পাইয়াছে। বিশাল, উদ্বেল জন-সমুদ্র-বর্ণনে বঙ্কিম যেরূপ শক্তির 
পরিচয় দিঘাছেন, তাহা * বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় । এইকপ 
তিনটি দৃশ উত্ত্গ গিরিশৃঙ্গের আয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে--গঙ্গারামের উদ্ধার লইয়া 
হিন্-মুললমানে দাক্গা, রম! ও গঙ্গারামের বিচার, ও জয়ন্তীর বেক্রদপ্তাজ্ঞা। এই তিনটী দৃত্তে 
বিক্ষুধ জনতার বিশেষ বিশেষ £১০০৫--কোথাও উত্তেজন।-ও-কোলাহল-ময়। কোথাও 
কৌতুহলী, কোথাও বা রুষ্ট-গাস্তীর্ধ্য-ভীষণ বা অজ্ঞাত বিপদের ছায়াপাত-শস্কিত__বঙ্কিম অতি 
দক্ষতার সহিত বিচিঞ্জ করিয়াছেন। সীতারামের পুনকুদ্ধারের চিত্রের মহনীয়তার কথ! পূর্বেই 
ব্ল৷ হইয়াছে। 


ক 


কাস্তিক, ১৩৩১ ] এলোর৷ ৩৫ 


কিন্ত রোমান্দের প্রাচুধ্য-সন্বেও সীতারামের বাস্তবতার কোন অভাব অনুস্ভূত হয় না। 
কি উপায়ে এই বাস্তবতার 20197695701 সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহারও কতক বিচার কর! 
হইয়াছে । সীতারামের চরিত্রে যে সংঘাত তাহা! মুলত: একটী বাস্তব ছ্ব রমা, নন্দা, গঙ্জারাম 
প্রতৃতি বাস্তব চরিক্রগুলি উপন্তাসকে শ্রীগয়স্তী-ঘটিত অবান্তবতার ছায়া হইতে উদ্ধার 
করিয়াছে । বিশেষতঃ পরী ও জয়ন্তীর অলৌকিকত্ব সাধারণ লোকের মুখে মুখে কিরূপ উত্তউ 
আকার ধারণ করিতেছিল, তাহা আমরা রামটাদ শ্তামঠাদদের কথোপকথনেই বুঝিতে পারি । 
এই জনসাধারণের স্ুুরটী-_মুরলার দৌতা ও ছববস্থা, যমুনার কৌতুক প্রদ নীতিজ্ঞান, কবিরাজ- 
মণ্ডলীর চিকিৎসা'নৈপুণ্য, এমন কি জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞ! কার্যে পরিণত করিবার জন্য নির্বযাচিত 
চগ্তাল ও মুসলমান কসাইনকলের সমবেত আবিঙাবের ফলে-_-গ্রন্থমধ্যে সর্বদা! জাগরুক 
রহিয়াছে, রোমান্দের শোভাযাত্রার কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়৷ যায় নাই। মোটের উপর 
সীতারাম বাস্তব ও অসাধারণেব মধো একটী সুন্দর সংমিশ্রণ ও সামঞ্জস্তা; ইহার মধ্যে ধশ্মতত্বের 
প্রভাব ইহাকে উপন্তাসোচিত আদর্শ ভইতে চ্যুত করিতে পারে নাই। ইহার চরিত্র-বিষ্পেষণ 
ও ঘটনাপরিণতি কোথায়ও নীতিবিদেব বা ভন্বব্যাধ্যাতার সক্কীণ দির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় 


নাই; পাপপুণ্যের তারতম্য অনুসাতে দণ্ড-পুরস্কার বিতরণের যে ক্ষুদ প্রবৃত্তি (08710৬৫ 
[১০০০০ )5861৩৩) তাহা উপগ্থাসের বিশালতাঁকে সঞ্চিত করে নাই। শেক্স্পিয়ারের 


উচ্চাজের ট্রাজেডিগুলির মত লীতারামও মানব মনের দুজ্ঞেঘ়িতর, ইহ।!র মধ্যে একদিকে 
পাপের গোপন সঞ্চ।র ৪ [বিশাল পরিণতি ও অপরদিকে অপ্রত্যাশিত মহিমা-এককথায় মানবের 
রহস্তময় প্রক্কাতির উপর একটী উজ্জ্বল আলোকরেখাপাত করিয়া আমাদিগকে বিহ্বগতামপ্তিত 
অথচ বিশ্বঃসপূর্ণ বিস্ময়ে অভিভূত করে। 


ীজীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


এলোরা 


মনমদ জি, আই, পি রেলওয়ের মেন লাইনে একটী বড় জংসন ষ্রেসন। এখান 
হইতে টব) 0. 5. ঘি (3155005 082506660 5086 8৪119৮) বাহির হইয়া 
হায়দ্রাবাদ গিয়াছে । ব্ধে বা কলিকাতা! হইতে এলোর! যাইতে হইলে মনমদে আতিয়া 
গাড়ী বদল করিতে হইবে । নিজাম সরকারের ডাক গাড়ী দেখিলেই চিনিতে পারা যায় । 
যে গাড়ীতে ডাক যায় (25281 ৮222) তাহা ছুই কম্পার্টমেন্টে “বিভক্ত ॥ এক কম্পারমেন্টের 
উপর লেখ। আছে 31750. 1081] 5৮1০ ও দ্বিতীয় কম্পার্টমেন্টে লেখা আছে 
৮11590018 10931 967%1০8* কয়েকটা স্রেসন পার হইলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় ষে 
গাড়ী নিজাম রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে । বরোদা রাজ্যেও দেখিম়্াছি ষ্টেসনে পুলিসের 
ইউনিফর্ে লেখা আছে “০৮ 121%4৪5 ০17০৫” কিন্তু নিজাম রাজ্যে এই নিয়ষের 


৬০৬ নব্যভারত [ ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 


অন্থ৷ দেখি, রেলওয়ের পুলিসের হউনিফর্শে৪ লেখ! আছে 1155205 [91127 
1১091106. 

দৌলতাৰাঁদ ছ্রেসনে নামিয়া এলোরা যাইতে হয় ্রেনন হইতে প্রায় ১১ মাইল দুর ; 
অনেক গরুর গাড়ী পাওয়! যাঁয়। ষথন ছ্েরসনে নামিলাম তখন গভীর রাত্রি, নামিষাই দেখি 
ট্রেসনে একটী খুব বড় ১৪1০০, দ্রীড়াইয়। আছে; শুনিলাম নিজাম রাজ্যের হর্তাকর্তা 
বিধাতা রেসিঙ্টে সাহেব এখন এলোরায় আছেন; বুঝিলাম আমাদের কপল মন্দ, 
ট্টেশনের নিকটেই এক ডাক বাংলে। আছে, মনে করিলাম সেখানে রাত্রি অতিবাহিত 
করিয়। সকালে এলোরা রওয়ন। হইব; কিন্তু গাঁড়োয়্ানদিগেগ নিকট যাহ! শুনিলাম 
তাহাতে সেথানে থাকা আর উপযুক্ত বিবেচন। করিলাম নাঁ। তাহারা বলিল, ৭্রেসিডেপ্ট 
সাহেব শীকাঁর করিতে এলোরায় আসিয়াছেন--তিশি কাল ফিরিয়া যাইবেন; তাহার 
মোটর গাড়ী এলোর। হইতে ষ্টেশনে না আসা পর্য্যন্ত কাহারও সাধ্য নাই বান্তয় গরুর 
গাড়ী চালায়” আমরা খলিপাঁম, “আলবখ, তাহাত ঠিক; কিন্ত তাহার মোটর গাড়ীত 
সমহ্তদিন ঘাওয়| আস! করিবে না; তিনি যর্দি সকালে আসেন আমরা বিকালে যাইব) 
আর তিনি য্দি বিকালে আস্নে আমর! সকালে যাইব” তাহার। বলিল, “তিনি সকালে 
আসিবেন কি বিকাঁলে আসিবেন তাহাঁব কিছুই ঠিকানা নাই; তবে আমাদের প্রতি 
হুকুম জাভির হইয়াছে তাহার মোটর ষ্টেশনে না আসা পর্য্স্ত আমরা রাস্তায় গরুর গাড়ী 
লইতে পারিব না।” বুঝিলাম আজ রাত্রির শেষেই এলোরা না পৌছিতে পারিলে কাল 
সমস্ত দিনই হয়ত এখানে পড়িয়া থাকিতে হইবে । এই ১১ মাইল পথ তিনি মোটরে 
হয়ত আধ ঘণ্টায় আসিলেন--কিন্তু ঠিক কথন আসিবেন তাহা যখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া 
স্থির করেন নাই, অথবা তিনি হয়ত স্থির করিয়াছেন কিন্তু পুলিশ কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া 
সব অস্থির করিয়া তুলিয়াছে তখন বলিতেই হইবে আমাদের অদৃষ্ট মন্দ । পরদিন অনির্দিষ্ট 
সময়ের জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা অপেক্গী আজ রীত্রিতেই রওনা হওয়া ভাল মনে করিয়া 
তখনই যাত্র! করিলাম । 

সকালে এলোরা ডাক বাঁংলোতে আসিয়া পৌছিলাঁম ; অজজস্তার স্তায় এখানেও একটা 
ডাক বাংলো ও একটী 0৫5 চ70959০ আছে; সর্বসাধারণের জন্ত ডাক বাংলো, এবং 
বড় বড় কর্মচারী ও নিজাম বাহাছরের মাননীয় অতিথিদের জন্য 0959৮ 77009) এই 
অতিথিশ।লার কথ! আর কি বলিব? ডাক বাংলোটা প্রকৃতই খুব সুন্দর; উচ্চ পাহাড়ের 
শিখর দেশে ইহ নিন্মিত। এই পাহাড়ের তলদেশেই, এই পাহাড়ের গাত্রেই এলোরার 
গুহাগুলি বিরাঁজ করিতেছে । কিন্তু আমাদের অতৃষ্ট মন্দ; ডাকবাংলোর খানসাম। বিল, 
প্ডাকবাংলোতে এখন স্থান নাই, কারণ রেলিডেন্ট সাহেব এলোরায় আসিয়াছেন ৷ 
আমরা বলিলাম, “রেসিডেন্ট সাহেব তো অতিথিশালায় আছেন, আমরা ডাকবাংলাতে 
সন চাই ।” খানসাম! আমাদিগকে স্মরণ করাইক্স। দিল রেনিডেন্টের সঙ্গে সর্বদাই আনেক 
সাঙ্গোপাঙ্গ থাকে | বুঝিলীম ও বিদায় লইলাম। অগ্রসর হইলাম, পাহাড় হইতে অবত্তরণ 
করিয়া প্রায় ২ মাইল দুরে এলোরা গ্রামে আদিলাম, কিন্তু অনৃষ্ট যখন মন্দ তখন কে আর 
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কি করিতে পারে? এলোরার পাগুর!. যথাব্ীতি আজ্ঞম্ণ করিয়া ঘেরিয়া দীড়াইল 
তাহার! বালের জন্ত যে সুন্দর গৃহগুলি দেখাইয়। দিল তাহাতে গক্ু ভেড়া থাকিতে পায়ে 
কিনা গবেষণার বিষয়-_মানুষের কথা পৃথক । আমর! হতাশ হইয়া ফিরিয়া চলিলাম ; 
আমাদের আনৃষ্টচক্রও বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া গেল) গুহাগুলির নিকটে আসিয়া যখন 
পর্বত আরোহণ করিতে যাইতেছি, তখন দেখি কাছেই একটা পুলিসের চৌকী। এখানে 
৪1৫টী পুলিস থাকে, তাঁহাদের কাঁজ গুহাগুলি পাহারা দেওয়া! ও নিকটস্থ গ্রামগুলিতে শাস্তি 
রক্ষা কর1। তাহাদের নিকট যাইয়া আমরা আমাদের দুঃখের কথা নিবেদন করিলাঁম। 
তাহারা বলিল, “আমাদের একটী মাঁজ কুঠরী, ভিতরে কোনই স্থান নাই--আপনার! যদি 
বারান্দীয় থাকিতে রাজী হন তবে আমাদের কোনই আপত্তি নাই ।” পুলিসের এই প্রকার 
ব্যবহার আমরা! কখনও আশা করি নাই; তাহাদের এই সহদযতায় আমরা মুদ্ধ হইয়া 
সেইখানেই আন্তীনী গড়িল'ম। 

অজস্তার গুহাগুলি পাহাড়ের মধ্যভাগে; এলোরার গুহাগুলি পাহাড়ের তলদেশে, 
অজজস্ত! গুহাগুলির সম্মুখে পর্বত শ্রেণী। দৃষ্টি পর্ধতে আবদ্ধ হইয়া যায়; এলোর! গুহাগুলিয় 
সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, _-যতদুব দেখা যায় কেবল প্রাস্তরের পর প্রাস্তর। অজস্তায় গুহার 
সংখ্যা ২৮; এলোরায় গুহার সংখা! ৩২; অজস্ত।য় সমত্ত গুহাঁই বৌদ্ধদ্বিগের ; এলোবায় 
কতকগুলি গুহা বৌদ্ধের, কতকগুলি জৈনের এবং কতকগুলি হিন্দুর । অজস্তায় বিশেষত্ব 
রঙীন চিত্র, এলোরাঁয় সে প্রকার কোন চিত্ত নাই। 

অজস্তা হইতে এলোরায় আসিলে মনে স্বর্ণ হইতে মর্ড্যে আসিলাম। হিম্ুগুহার 
মধ্যে সর্ব প্রধান গুহার নাম কৈলাস মন্দির । কৈলাস মন্দির দেখিলে বিশ্ময়ান্থিত হুইতে 
হয়। এক বিশাল পর্বতকে কাটিয়া খুদিয়া! এই মন্দির নিম্মাণ করা হইয়াছে । একটী ইট 
কিবা পাথর বাহির হইতে আনিয়া মন্দিরের কোন অংশে যুক্ত করা হয় নাই; যোগের 
কাজ একেবারে নাই; এক বৃহৎ অথণ্ড মন্দির_-তাছার প্রত্যেক অংশই এক বিশাল 
পর্বতকে খু*দিয়! খু"দিয়া করা হইয়াছে । মন্দিরের উচ্চশিখর হইতে তলদেশ পধ্যণ্ত সমস্ত 
অংশ, সমস্ত কারু-কার্্য, সমস্ত মৃষ্তিই পর্বতের পরিবর্তিত অঙ্গ । ইহ! এক স্বিশাল মন্দির-_ 
মন্দিরের চারিদিকে বড় বড় গুহ।) সব গুহাগুলিই দ্বিতল; গুহাগুলিও বেশ আলোকিত । 
গুহ] বলিতে সাধারণ লোক যাহা মনে করে এ গুহ/গুলি লে প্রকার নহে; প্রত্যেক গুহাই 
এক চ্বিশাল হল ঘর, যেন এক ন্ড় দরবার গৃহ; বড় বড় মোটা মোটা স্তস্ত নানা কারু- 
কাধ্যখচিত | বারানায় বৃহৎ বুহৎ সৃষ্তি দণ্ডায়মান আছে। মূর্তির সংখ্যাও অনেক ; 
মূর্দিগুলি পুরাণের গল্প বর্ণিত করিতেছে । কোথাও রাবণ মহাদেবের পুজা! করিতেছে? 
কোথাও গণেশ তাহার মাতার নিকট ধীড়াইয়। আছে, কোথাও অন্নপূ! অন্পবিতরণ 
করিতেছেন । কোন মুর্তিতে দেখি মহাদেবের বিবাছের আয়োজন হইতেছে, মহাদেব সতীর 
পার্থে দাড়াইয়৷ আছেন; আবার অন্ত মুর্ভিতে দেখি তিনি ধ্যানে বসিয়াছেন, তাহাকে 
প্রলুদ্ধ করা হইতেছে এবং ধীরে ধীরে তাহার ধ্যান তঙ্গ হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে 
কোন যুদ্ধিই প্রেন্থত করিয়। আনিয়া বারান্দায় বদান হয় নাই; পাহাড় খুঁদিয়! বারান্দা 
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হইয়াছে-_পাহাড় খু'দিয়। এই সুত্বিগুলি নির্শিত হইয়াছে । দেখিলে বিশ্বয়ে স্তপ্তিত হইয়! 
পড়ি; বিশ্বাস ছয় না কোন মাচ্চুষ এই ভীষণ কাজ করিতে পারে; স্থয়ং বিশ্বকর্পা না করিলে 
মানুষের একাজ সম্ভব নাহ। কি অমানুষিক পাঁশন্ক বলে একট! বিশাল পাহাড়কে 
ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া, মাজিয়া, ঘসিয়া, থু'দিয়া খু'দিয়া নান। কারু-কার্ধযখচিত ও বছ গ্রহা 
সম্বলিত এই মন্দিরটী নির্মান করা হইয়াছে ভাবিলে বিম্ময়ে অভিভূত হই বটে, কিন্তু গানন্দে 
তেমন পুলকিত হই না। মদ্দিরের সর্বত্রই এক অমানুসিক শক্তির পরিচয় পাই; কিন্ত 
কোথাও কমনীয় সৌন্দর্য্যের কোন নিদর্শন নাই; যাহ! দেখিলাম তাহা 4১7৮ বটে, 
কিন্তু ললিত কল! (73106 4১16) নহে ; কোমলতা বা রমণীয়তার কোন চিহ্ন কোথাও নাই 
যাহা অজন্তার চিত্রে ভূবি ভূরি দেখিতে পাই । সর্কর্রই এক নগ্র কঠোর রুদ্র ভাব, যাহারা 
এই মন্দির ও সৃর্তিগুলি নিম্মীণ করিয়াছে তাহাদের শক্তি অসীম ছিল কিন্তু তাহাদের শিক্ষা 
ও রুচি যেন তেমন ন্ুুমার্জিত ছিল না--ইহাই মনে হয়। ইংরাজিতে ষাহাকে 
610010688 017 061109.0 ববে তাহার লক্ষণ কোথাও নাই। কঠোরতা আছে, কমনীরত। 
নাই; শক্তি আছে, ভক্তি নাই । 

কৈলাস মন্দিরে আর একটী অভাব দেখিলাম সে অভাঁব অজন্তাতে মোটেই নাই । 
অজস্তার আর্ট 70800801900 কিন্তু কৈলাস মন্দির সন্বন্ধে সে কথা খাটে না। কৈলাস 
মন্দির দেবদ্দেবীর কা1ওকারখানা লইয়াই ব্যস্ত; এখানে মানুষের স্থঃখ দুখের কোন স্থান 
নাই। দেবদেবীর জন্ম, তাহাদের বিবাহ, তাহাদের শ্নেহ ভালবাসা, তাহাদের হিংসাত্বেষ 
তাহাদের মাহাত্ম্য, সর্ধব্রই তাহাদের কথা । অজস্তায় ঠিক ইহার বিপরীত; দেবদেবী, যক্ষ 
রক্ষ সেইখানে তাওবনৃত্য করে না, প্রাণীর সেবাই বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ ভগবান--তাই সেখানে 
দেখি মানুষের হাসি, মানুষের অশ্রু, পিতাঁর প্রেম, মাতার ব্যাকুলতা, ভ্রাতার শ্সেহ, ভগিনীর 
মমত! । সেখানে দেখি পরের কার্ষো নিজের স্বার্থতা।গ, পরের ছুঃখে আত্মবলিধান, পরের 
জন্ত জীবনধারণ। মানুষ মনকে আকর্ষণ করে; অজস্তার চিত্র ও দর্শকের মধ্যে এক 
আন্তরিক সন্বন্ধ আছে ; কিন্তু এখানে সেপ্রকীর কোন সম্ন্ধ নাই; ঠৈলাস মন্দিরের দেব 
দেবীর মুস্তিগুলি দেখিয়া আমরা উদাসীন থাকি, ইহ আমাদিগের অস্তরাত্মাকে তেমন 
আকর্ষণ করিতে পারে না; আমর! বুঝি যে আমর! এখানে সাক্ষী মাত্র, দেবদেবীর কার্য 
কলাপের ঘর্শক, কিন্তু অজস্তায় প্রত্যেক মুহূর্তেই ম্ররণ থাকে যে আমরাই অভিনেত!-- 
দর্শক নহি । 

কৈলাস মন্দিরের আর একটা গুরুতর দৌধ-_অঙ্লীলতা, মন্দিরেখ গান্রে। বারান্দীয়, 
প্রাচীরে ও হল ঘরের মধ্যে অনেক কুৎসিত মুর্তি আছে। এই সৃত্বিগুলি এত কুৎসিত ষে 
ছুই বন্ধুও একত্র দীড়াইয়। মুর্তিগুপি অবলোকন করিতে সাহদ করিবে না, লজ্জায় 
তাহাদের মুখ নিশ্চয়ই অবনত হইবে । মানুষের কতদূর অধঃপতন হইলে এবং তাহার 
ইদয়ের উচ্চ প্রবৃত্বিগুলি কি ভাবে তিরোহছিত হইলে সে পাঁচজনের সহিত মিলিয়া 
মিশিয়। ও পরামর্শ করিয়া! এই সুভ্তিগুলি গড়িতে পারে এবং প্রকান্ত স্থানে রাখিতে সাহস 
করে-_তাহা পাঠক পাঠিকা বিবেচনা করুন। দেশের তখনকার নৈতিক চিত্রের কথ! 


কাসণ্তিক, ১৩৩১ | এলোরা ৩১ 


স্মরণ করুন, যখন বরের পর বৎসর ধরিয়! অসীম ধৈর্ধাসহকারে শিল্পীগণ এই সব ভীষণ 
কুৎসিত মুর্তি গড়িয়া আনন অনুতর করিতেছিল। কি শক্তিই তাহাবা এই প্রকারে ক্ষয় 
করিয়াছে । পূর্বেই বলিয়াছি, আবারও বলি-_তাহান্দেব শক্তি ছিল অসীম, কিন্তু শিক্ষা ও 
কুচি ছিল অধম। তাই বলিতেছিলাম অজস্তা হইতে এলোর়া! আসিলে মনে হয় স্বর্গ হইতে 
মর্ডো আসিলাম। অজস্তায় আছে কমনীয় সৌনর্ধ্য, এলোয়ায় আছে অমানুষিক শক্তির 
নগৃস্ত, অজস্তায় আছে মানুষের প্রতি মান্রষের প্রেম, এলোয়ায় দেখি দেব্ধানবের তাওব 
নৃত্য ; অজন্মায় আছে স্ুমার্জিত রুচিব সংযত চিত্র, এলোয়ায় আছে পাশবিক রুচির 
উদ্দাম মুত্তি। অজন্তায় হাঙর হাজার চিত্র আছে কিন্তু একটা চিত্রও কুৎলিত নছে। 
যাহার কলম মন্দির নিশ্বাণ করিয়াছে তাহাদের নিকট নিশ্চয়ই ইহা এক আশ্চর্য্য 
ব্যাপার বলিয়৷ প্রতীয়মান হইবে। 

অন্তান্ত হিন্দুগুহা সন্থন্থে যাঁর বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, সমস্ত হিন্দু 
গুহাতেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে-_সর্ধত্রই মহাদেব ও পার্বতীর প্রতিণুষ্তি। এখানে 
একদিন টৈব যোগী খধিগণ তাহার ধন্মুসাধনাক ব্যাপূত ছিলেন। কিন্তু কয়েকটি 
গুহ! দেখিলেই বুঝ! যায় যেসে গুলি একদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুকের আশ্রয়স্থল ছিল, গুহাগুলি 
হয়ত বলপূর্বক অধিকার করিয়া! শিবমন্দিরে পবিবন্তিত কর! হইয়াছে, বুদ্ধদেবের ষোগাসীন 
সুতি সরাইয়। দিয়! শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত কব হইয়াছে । হিন্দু গুহাগুলিতে যে বৃহৎ বৃহৎ 
মুর্তি দেখিয়াছি, তাহার সব্বন্ধে ছুই একটী কথ! বলিতে ইচ্ছা করি। প্রায় কোন সৃষ্ঠিই 
মানুষের ভ্ভায় দেখিতে নচে ১ কাভাবও ছয় হাত, কাহারও আট হাত, কাহারও কাহারও 
তিন মুখ, কাহারও দশ মুখ, কাহারও তিন চোখ, কাহারও বা! কুড় চোঁখ--এই ভাবে দেব 
দেবী, যক্ষ বক্ষের ধারণা করা হইয়াছে । গ্রীকেবাঁও দেবতাকে মানুষ ভাবে লল্পনা করিয়াছে 
জুপিটার, ভিনাস, মারকারি সকলেই মন্ুষ্থাক্কৃতি দেবতা, কিন্ত এ দেবতাগুপি বিকৃত 
নছে' পাঁচ হাত বাদশ মুণ্ড দিয়! দেবতা গুলিকে কোন অস্বাভাবিক জন্কতে পরিণত 
করা হয় নাই, সকলেরই দেহ-সৌন্র্য মাছে, দেখিতে কেহই বিকট নহে । বিস্তু গ্রক- 
ৃত্তিগুলির তুলনায় হিনুমূৃত্তিগুলি দেখিতে কদ্দাকার , গ্রীক মুত্তিগুলিকে দেখিয়া যেমন আনন্দ 
হয়, হিন্দু সৃত্ভিগুলিকে দেখিয়া! তেমন আনন্দ হয় না। তিনমুণ্ড বা হস্তিশুণ বা অর্ধ পঞ্ড 
দেখিলে সাধারণ মানুষের খৎম্থক্যের উদ্রেক হইতে পারে বটে কিন্তু সৌন্দ্ধযপিপান! 
বর্ধিত হয় না। 911 11970 11006 হিন্দু সুর্তিগুলির বিকট অকার দেখিম] এই 
আর্টকে 79:521005 &.0৮ বলিয়াছেন ; 89.7১2:045 কথাটা হয়ত খুব কঠোর, তবে 
991991995 ন| হইলেও এ আর্ট যে 77106 £% নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাষ্ট | 

প্রীক হৃতিগুলিতে যে দেহলালিত্য আছে তাহা! হিন্দুসূ্তিগুলিতে মোটেই নাই। গ্রীক 
শিল্পীগণ মনুষ্যশরীরের গঠন প্রণালী (422,00005) সম্বন্ধে ভালরপ শিক্ষা লাভ 
করিত; তাহা! শিখিবাঁর তাহাদের স্ুণ্যাগও বেশ ছিল; সর্ব সাধারণের জন্ত ষে 
শানাগার থাকিত সেখানে হাইয়! তাঁহার! অক্ষপ্রতাঙ্গের গঠন প্রণালী অবলোকন ক্সিত ; 
কোথায় মাংদপেশী বেনী, কোথায় চর্বি বেশী, কোথায় বা হাড়ের পরিমাণ অধিক, কোন মাংস- 
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পেন্ী কখন কি প্রকার অবস্থা ধারণ করে, ইহা তাহার! পুঙ্ধান্ুপুঙ্খ ভাবে অবলোকন করিত । 
রঙমঞ্চে যোস্ধাগণ যখন কেবল মাত্র এক ল্যাঙ্গোট পড়িয়! আসিয়! বাস্তের তালে তাল রাখিয়া 
ছিংশ্রপণদের সহিত যুদ্ধ করিত,তখনও শিল্পীগণ মনুষ্যদেহ অবলোকন করিবার স্থযোগ পাইত ; 
কখন কোন মাংসপেশী কুলিয়া ওঠে, কি ভাবে কতখানি ফুলিয়া ওঠে, কখনইবা আবাক নরম 
হইয়! যায় তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া তাহাদের কার্যে নিয়োগ করিত ; সেইজন্ত গ্রীকৃ 
তি গুলি দেখি জীবস্ত। অন্তরের ভাবটী চোখে মুখে দেহে বেশ ফুটিয়! উঠিয়াছে, কিন্তু হিনদ- 
ুস্ধিগুলিতে ভাব যেন তেমন প্রকাশ পায় নাই। এই সুর্তিগুলি দেখিয়। মনে হয় দ্নেছের গঠন 
প্রণালী সব্বন্ধে হিন্নৃশিল্পীদের তেষন বিশেষজ্ঞান ছিল না) তাহারা ধারণা করিয়া মুর্তি 
গড়িয়াছে, দেখিয়! গড়ে নাই । অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ, মাংসপেশীর ক্রি কিছুই তেমন জীবন্ত 
ভাবে রচিত হয় নাই। অপ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার মধ্য দিয়! ভাবের লমস্থয় আনিতে এলোরায় 
হিন্দু শিল্পীগণ সক্ষম হয় নাই। 

এতক্ষণ হিন্দৃগুহা সম্বন্ধে বলিতেছিলাম; এক্ষণে বৌদ্ধ ও জৈন গুহ! সম্বন্ধে কিছু 
বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। হিন্দু গুহা হইতে বৌদ্ধ গুঠাঁতে যাইবামাত্র বুঝ! ঘায় 
ঘে এক নূতন যায়গায় আসিয়াছি। কোথাও কোন প্রকার [কস্তৃতকিমাকার সুষ্তি নাই; যে 
হই একটা মুর্তি আছে তাহা বুদ্ধ দেবের যোগাসীন শাস্তমূর্তি, দেখিলেই শ্বভাবত:ই ভক্কির 
উদ্দেক হয়। হিন্দুদের কল্পনা শক্তি যেন উচ্ছঙ্খগ হুইয়! সমস্ত বাধাবিদ্ম অতিজ্রম করিয়া 
সকল আইন কানুন ভঙ্গ করিয়া এক প্রবতঝঞ্ধার স্তায় বন্িয়া গিয়াছে কতগ্রকার 
অদ্ভূত কল্পনাই তাহারা করিয়াছে, কত অনাবশ্তক মূর্তিই না তাহার! সৃষ্টি করিয়াছে। 
তাহারা মূর্তির পর মুর্তি গড়িয়৷ গিয়াছে , কোন্টীর যে প্রয়োজন আছে আর কোনটার 
থে প্রয়োজন নাই তাহা বিবেচনা করিবার সময় তাহার! যেন পায় নাই; আবৰণ্তকতা 
থাকুক বা না থাকুক তাহারা কেবলই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ গুহ গুলিতে এ 
প্রণার কোন অসংঘমের বঝ| উচ্ছঙ্খলতার লক্ষণ পাওয়া যাইবে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত মুষডি 
তাহার! নির্দান করে নাই, তাহাদের স্থ্টি শক্তি তাহারা অধথ!। অপব্যয় করে নাই, 
জীবনের কঠিন সংগ্রামে তাহারা সংঘম অভ্যাস করিয়াছে । কল্পনার রচনা প্রবৃত্তিতেও 
তার! সেই সংঘমের পরিচয় দিয়াছে । সংযমের এই কঠোর অভ্যাস শিল্পীর চিন্ব ও হুন্ক্ষে 
দংঘত রাখিয়াছে ছিন্দু মন্দিরের স্তাঁয় এখানে তেমন ঠহ চৈ, ধুমধাম, জীকজমক, ভোলপাক়্ 
কিছুই নাই, বরং এই সংঘতভাবের জন্ত বৌদ্ধমন্দিরে য়ে সরলতার আবহাওয়৷ পাই তাহ! 
অন্তর বিরল। ভর্টের দিক হইতে আলোচন! করিলে দেখ! ঘায় যে হিন্মুমন্দির ও মুলমান 
মসজিদ পরম্পর বিরোধী, ছুইটাই চরমপন্থাবলম্বী; মন্দির গিয়াছে জাকজমকের আতিশয্যের 
দিকে, আর মসজিদ গিয়াছে সরলতার আতিশয্যের দিকে । কিন্তু কোন আতিশধ্যই ভাল 
নহে, জাকজমকের ধুমধামের এবং সর়লতার নগদৃ্ত__ছুইএর একটাকেও পুত্র 
(1958961%1) এই বিশেষণে অভিহিত করা যায় না। সৃষ্তি যতই মহান ও পবিজ্ঞ হউক 
নাকেন মসজিদে তাহার স্থান নাই) আর মন্দিরে দুন্দর ও অন্ুয্ধর সকল প্রকার মূর্তি 
বিরাজ করিতেছে ; কিন্তু বৌদ্ধ বিছারখ্খুলি মধ্যপন্থাবল্বী ? তুষ্টানদের গির্জাও এই দবডুক্ক । 


কাণ্তিক, ১৩৩১ ) শিখ ৩১১ 


এখানে মন্দিরের জীকজমক নাই, অথচ মনজিদেয় শু্ততাবও নাই। আবঙ্তকীয় কয়েকটা 
মার হ্নহান পবিভ্র মূর্তি গৃহের সৌন্দর্য্য বর্ধন করিয়! শোভ। পাইতেছে। 

জৈনগুহা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই; গুহাতে বুদ্ধদেবের পরিবর্তে মহাবীরের 
দৃর্তি আছে? এবং এই মুর্তি দেখিতেও প্রায় বুদ্ধের মত ? যাহারা জানে ন! তাহার! অনেকেই 
এই সুর্তিকে বুদ্ধ বলিয়া! ভ্রম করিয়া থাকে । তবে বৌদ্ধপুহাগুলিতে সরলতার ধে আযহাওয়! 
আছে, এখানে তাহা নাই; অথচ ধূমধামের আড়ম্বরও তেমন নাই-যেন হিন্ঙ্গের মত 
আকবর করিতে গিয্াছিল কিন্তু পারে নাই। মোটের উপর, জৈন গুহাগুলি হিন্দুগুহা ও 
বৌদ্ধগুহার ব্যর্থ অনুকরণ বলিয়া বর্ণনা করিলে বোধ হয় অন্ঠ!য় হয় না। 

অজন্ত| গুহার সহিত এলোর! গুহার তুলন! করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। গুহ 
হিসাবে এলোরা গুহা! অজন্ত। গুহা অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠতর । অজস্ত। গুহার মুখ ছোট, ভিতরে 
যাইয়৷ বড় হুইয়াছে; মুখ ছোট হওয়াতে ভিতরে আলো ও বাতান বেশী যাইতে পারে না; 
কিন্ত এলোরার গুহাও যেরূপ বৃহৎ, ইহার গ্রাবেশ দ্বারও তদ্রপ। সেই জন্ত ভিতরে আলো 
বাতাসের কোন অভাব নাই। অনেকগুহা (বিশেষতঃ বৌদ্ধগুহ!) দেখিতে কোন আধুনিক 
ভুগ বাঁ কলেজ গৃহের গ্তান্ন। দ্বিতল গুহাঁগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ; সম্মুখে খোলা বারান্দ।। 
ভিতরে বৃহৎ হল ধর, প্রচুর আলে! ও বাতাস। গুহার মধ্যে দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি যা 
দেখিতে পাই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়িয়। রহিয়ছে। ন্তস্তের উপর যেসব কাক্ষকার্ধ) রহিয়াছে 
তাঁহাও অঞ্ন্তার কাকুকার্ধয অপেক্ষ! 'গনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । পাথরের উপর এরূপ রেখাতজিম। 
অজস্তায় পাওয়া যায় না। তবে মোটের উপর অজস্ত! এলোরা অপেক্ষা অনেক চ্ন্দর ; অজস্ত] 
আছে শ্বপ্রজগতে, এলোর! আছে বাস্তব জগতে, অজস্তা স্বর্গীয়, এলোরা পার্থিব । 


শ্রীইন্দু ভূষণ মজুমদার 


শিখ 


( পূর্বানুবৃত্তি ) 


আকালীরা কোন দিনই সম্পূর্ণভবে কোন শাসনকর্তার অধীনত! শ্বীকার করে নাই; 
গুরুই এবং গুরুর বাণীই তাহাদের একমাত্র প্রভু, সঙ্গতই বা! গুরুমন্তাই তাহাদের জীবনের 
বিধ।য়ক, অন্ত কোন শালন তাহার। মানিবে না। ১৭৬৪খরষ্টাকধে আহমদ শ!হ ছরানী যখন ভায়ত- 
ব্য পরিত্য।গ করিয়া] যাঁয়, তখন শিখগণ বিভিপ্ন নেতার অধীনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার! 
এইবার অনৃতসরে ষিলিত হইয়। গুকুমস্ত। করিল। এইখানেই বারজন বিভিষ্ন নেতায় অধীনে 
বারী বিভিপ্জ রাগনৈতিক সং্রদ।ম বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভিত্তিপতন হইল । বতমরের পর বৎলর 
"স্বৎ খ্/লসা” মর্থযৎ, মগ শিখ সম্প্রদায় এইভাবে.দিপ্ৃলীর দিন লমবেত হইত; এখনও 


৩১২ নব্যভারত | ছ্বিচস্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্য। 


সেই প্রথা চলিয়া আসিতেছে হদ্দিও এই লন্মেলনীর এখন কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই 
কিন্তু সমাজের অত্যাচার অবিচার দূর করা, নিজেদের অন্তন্থ উন্নতির ব্যবস্থা করা এই 
সশ্মেলনী ভালভাবেই করিয়া আসিয়াছে । দূর দূরাত্তর হইতে আসিয়া এই সন্মেলনী যোগধ।ন 
করা শিখগণের পক্ষে অন্ততম ধন্মানুষ্টানের মতই হইয়া পঁড়িগাছে | এই সম্মেলনী উপলক্ষেই 
১৯১৯থৃষ্টান্ষে জালিবানবালাঝ|গের হতাাকাণ্ড অভিনীত হয়। 09201105020 এই প্রকার 
সশ্মেগনীকে £0০০০:০%01০ ০9966061965 506,119) নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
১৭৬৪থুষ্টাব্ধে এই সন্মেলনীতে বারী মিদিল হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নেতা 
পরবর্তীকালের শিখ ইতিহাসে বিশিষ্ট স্ব'ন লাঁভ করিয়াছিলেন । ইহারই মধ্যে “শুকরজা তিয়া” 
মিসিলে মহারাজা রণজীৎ সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখ রাজাগুলিকে একত্রিত করিয়া 
বিরাট শিখ সাআ্রাঞ্যের স্থষ্টি করেন। অন্তস্ম মিসিল “ফুলকিয়া”র নেতৃবুন্দই পাতিয়ালা 
নাভ। ঝিন্দ প্রতৃতি দেশীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠ।তা 

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আকালীর। কোঁন মিসিলেরই অস্তভূক্তি ন| হইয়া 
নিজেদের গ্বাতত্্য রক্গ। করিয়াছিল ০0001081090 লিখিয়/ছেন 
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রণজীৎসিংহকে আকান্ী ফুলামিংহের সহায়তাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সত্য বটে 
তাহার শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্যে শিখজাতি ও ধর্শেব অন্তুনিছিত গণতন্ত্বা্দে আঘাত লাগিয়াছিল এবং 
তাহ! অনেকঅংশেই বিনষ্ট হইয়াছিল, সত্য বটে আকালীগণের মধ্যে ধর্মান্ধত। কোন কোন 
সময়ে মাত্রা অতিক্রম করিয়। যাইত, তবুও আকালীগণের এই হ্বাতদ্বাপ্রিয়তা, ধর্মাহুরাগ ও 
গুরুভক্তি কোঁন কালেই একেবারে নষ্ট তইযা যায নাই । এই সুপ্ত গুণগুলিই পরবর্তী কালে 
শিখজাগ্রৃতি সম্ভব করিয়া তুলিয়ািল। 

গণতস্ত্মূলক শান ব্যতীত অন্ত নকল প্রকার রাষ্ট্রেই অভিজ্লাতবর্গের সভিত শাসকবর্গের 
একটা স্বার্থের যোগ থাকে যাহার বলে অভিজাতবর্গ শাসকসম্প্রদ!য়ের সম্মুথেই অনেক 
অত্যাচার করিতে সাভস পায়) শাসক সম্প্রদায় ও অভিজাতবর্গের অনেক দোষ দ্েখিয়াও 
দেখেন না; কারণ অভিজাতধর্গের স্থায়িতে তাহাদের নিজেদের অবস্থা নিশ্চিত থাকে । 
মহারাজা রনজীৎ সিংহের মৃত্যুর পর, স্বার্থান্ধ ক্রুর বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীগণের হাতে 
পড়িয় প্রকাণ্ড শিখ সাম'জা চুর্ণ কিচুর্ণ হইয়া ইংব্জ সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া তাহ! ছলে 
বলে হস্তগর্তকরিলেন ; গৃহবিবাদে আর একবার ভারতের ভাগারবি অন্তমিত হইল । 

এই অরাজকতার সময় বনু দুষ্ট শিখ গুরুদ্বারাগুলি অধিকার করিয়৷ বসিয়াছিল; 
গুরুত্বারা ও তাহাদের সংশ্লিষ্ট প্রকাণ্ড ভূসম্পত্তিগুলি এইরূপ কতকগুলি ছুরাঁচার লোকের হাতে 
আপিয়! পড়ায় তাহারা যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল; শিখধন্্ম তখন নিজেদের বৈশিষ্ট্য খাতা 
প্রিয়ত! ও সর্বপ্রকার অত্যাচারের নর্বথা প্রতিকৃগাচরণের আদর করিতে ভুলিয়াছে ; শিখগণ 
তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ন্ুতরাং এই শ্রেণীর মোহস্তদ্দিগের কর্দে বাধ! দেওয়! 
তখন সম্ভবপর হয় নাই । শিখসমাজও তখন গৃহবিবা্গে কলুষিত হইয়া পড়িয়ািল, জনসাধারণ 
গুরুগণের প্রচারিত কঠোর ধর্ম ভুলিয়া, আদর্শ ভুলিয়া বিলাসিতা, নিজ্জাবতার পদ্কে ডুবিয়া 
যাইতেছিল। 

পূর্বেই বলা হুইয়াছে গুরুত্বারগুলি শিএগণের নিকট কত প্রিয়, শিখধর্শে গুরুঘারগুলির 
স্বান কত উচ্চে। এখন এই নকল বিলাস ইঞ্িয়পরায়ণ, কুটিল মোহস্তগুলির জন্ত সেগুলি 
পাপের কেন্র হইয়! উঠিল । শিখধর্খে পৌত্ভলিকতার স্থান নাই, স্থানে স্থানে গুরুত্বারগুলিতে 
দেবদেবীর নূত্তি পুজিত হইতে লাগিল; ধর্দে ও লমাজে যখন ব্যাধি প্রবেশ করে তখন 
সহজেই তাহ! জনসাধারণের মধ্যে সংক্রামিত হইয়! পড়ে । 

ঝিটীশ গভতর্থমেন্ট গুরদ্ধাজি ভখ| শিখধর্ধ ও সঙ/জের এই কেন্গুলির পঁবিজতা। রক্ষার 


৬১৪ নব্ভারত [ঘিচত্বারিংশ খু, ৭ম সংখ্যা 


জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিলেন না; কারণ বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী এই মোহন্ত গুলির সহিত তাহাদের 
নিজেদের স্বার্থ অনেক অংশে জড়িত ছিল৷ গুরুত্বারের সম্পত্বিগুলি কোন মতেই মোহন্কের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে নী; মৌহস্তগুপির হচ্চে সেগুলি গুধু সমাজ 
ও ধর্ম সেবার জন্ত ন্যস্ত মাত্র ; সাধারণত! লঙ্গর প্রভৃতির জন্ত সেগুলি বায়িত হইৰে 
কিন্ত মোঠস্তগুলি স্থষোগ পাহয়। সেগুলিকে বাক্তিগত সম্পতিতে পরিণত করিতে লাগিল 
ধর্শের জন্ সেগুলি না লাগি মোহস্তগণের বাঁভিঢার ও বিলাসের আয়োজন ধোগাইবার জন্ত 
লাগিল। | 

অত্য।চারী ব্যভিচারী মোহস্তদিগের পদচ্যুত করিবার জন্ত আইন হুইল বটে কিন্ত 
ততদিনে মোহস্তগণ নিজেদের অধিকার এমন সু প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল আর আইন এতদৃর 
কুটিল ছিল ঘে কোন প্রতিকার করা প্রায় অসস্ভবই হইয়া পড়িয়াছিল। 

ধন্মের 'ও সমাজের এই ছুগ্গশীর সময় কয়েকজন মহাপ্রাণ শিখের হৃদয়ে সমাজ ও 
ধর্মকে নিষ্ধলুষ করিয়৷ অতীতের মহাআদর্শকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার ইচ্ছ৷ জাগ্রত হয়। 
ইহাই সংস্কার আন্দোলনের সুত্রপাত। এইক্ূপ প্রথম আন্দোলন নিরঙ্করী নামে অভিহিত 
গুরুদ্বারগুলিতে যে দেবদেবীর মুর্তি পুজিত হইয়া ধর্মে পৌত্তলিকতার গ্লানি আসিয়া পড়িতেছিল 
ইহ! তাহা রই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। পেশবারের বাবাদয়াল এই আন্দেলনের প্রাবর্তীক ; 
তিনি পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার আস্ত করেন; শিখগুরুগণ মগ্তপান নিষেধ করিয়। 
গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে শিখগথের মধো মন্তপাঁন বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়। 
পড়িতেছিল, তিনি ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করেন, কিন্তু, এই আন্দোলন বিশেষভাবে 
সফলত! লাভ করে যাই। 

দ্বিতীয় উল্লেখ যোগা আন্দে।লনের প্রবর্তক বাবা বালক সিংহ ও সাহার শিষ্য 
বাবা রামসিংহ। ইহা নামধারী আন্দোলন নামে অভিছিত) ইহাদের শিষ্গণ 
নামধ।রী সম্প্রদায়দূপে পরিচিত । বাঁবা রামমিংহ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন; তিনি 
শুক্ুত্ব।রের মোহস্তগুলির অত্যাচার ও ব্যাভিচাযর়ে সমাজের ও দেশের যে ক্ষতি হইতেছে 
তাছ! দেখিতে পাইয়। তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত 
পাঠশ।ল। ও লঙ্গরের প্রতিষ্টা করেন; পাশ্চত্য সভ্যতা যে ভাবে দেশের স্বাধীনতা ও মমুস্থত্ব 
হরণ করিতেছে তাহা! লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন; প্রকৃত প্রস্তাবে 
ভারতবর্ধে অসহযোগের প্রচার তিনিই প্রথম করেন; তিনি গব্ণমেন্টের সকল প্রকার 
সংশ্রব ছিন্ন করিতে, আইন আদালত ও গবর্ণমেন্টের শিক্ষান়তন ও চাকুরী বর্জন কলিতে 
শিষ্যুগণকে উপদেশ দেন; প্রথমত নামধারী স্ত্রদায়ের শিখগন গুরুর এই আদেশ পালন 
করে; গুনিতে পাই কতকগুলি বিশেষ ভক্ত নামধারী রেলগাড়ী চড়ে না, গবর্ণমেন্টের 
ডাক বিভাগের সাহাষ্য পর্য্স্ত লয় না। রামসিংহের প্রবর্থনায় দেশময় জাগরণের সাড়া 
পড়িয়া গেল। | 

পুরোহিত মোহস্ত সম্প্রদায় বাব! রামসিংহের উপদেশে বিরক্ত হইয়া উঠিল, গবর্ণজ্ন্ে 
পাশ্চত্য সভ)তার এই নিন্দাবাদে ও অনহযোগের . প্রব্র্কনে জসহিষু, হইয়া উঠিলেন। 


কাণ্তিক, ১১1 শিখ ৬১৫ 
তাহারা পাশ্চত্য অভ্যতার এই নিন্দাবা্কে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন বলিয়া! ধরিয়। 
লইলেন। 

বাব! রামসিংহ দয়া, সত্যনিষ্ঠ। ও সহিত! শিক্ষা দিয়াছিলেন; অশিক্ষিত জনলাধারথ 
তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে হদয়ঙ্গম করিতে পাবে নাই। কোন কোন স্বলে ধর্শান্ধত। 
অসহিঞ্চুতার়পে দেখ! দিতে লাগিল; মালেরকোটুলা নামক স্থলে জনৈক মুললমান কসাই 
কর্তৃক গোবধ বন্ধ করিতে গিয়া কয়েকজন নামধারী দাঙ্গা করিয়া বসিল। অধিকাংশই 
ধরা পড়িল; কয়েকজনকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হুইল, বিচারের অভিনয়ে বছজনের 
ফাসী হইল। বাব! রামসিংহ ধর! পড়িলেন। তিনি দাঙ্গার সম্ভাবনা দেখিয়৷ পুলিসকে 
সকর্ক করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কি আসে ধায়? গবর্ণমণ্ট তাহাকে দূর করিবার 
সুযোগ খুঁজিতেছিল ; এই সুযোগ তাহার! বাব! রাম সিংহছকে কয়েকজন অন্ুচরের সহিত 
১৮৮৫ খুঃ অবে রেহুনে নির্বাসিত করিল। 

তাহার নির্বাসনের পরই তৎ্প্রবর্িত আন্দোলনের শেষ হইমা যায়) ইছার পর ১৮৮৮ 
ধৃঃঅন্দে লাহোরে খালসা দিবান নামে একটা সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল এবং শীত্রই ইহার 
শাখ। দেশ ছাইয়। ফেলিল; এই সভার উদ্দেস্ত পূর্ববৎই গুকুত্বারগুলির পবিত্রতা ও নিজেদের 
সামাজিক উন্নতি বিধান করা। কিন্তু সমিতি বিশেষ আগ্রন্থ দেখাইগেন শিক্ষার প্রচারে | 
শিখগণ এই সময়ে নিজেদের মধ্যে শিক্ষার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। 
এই সমিতির চেষ্টাতেই খালনা! কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল! 

খালসা দ্দিবান শিখ সমাজে নন জাগরণের শৃগন! করিয়! দিয়াছিল ! কিন্তু কিছু কাল 
পরেই এ সমিতি অকর্ধাপা হইয়। যাওয়ায় প্রধান খালস! দিবান নামে আর একটী সত 
প্রতিষ্ঠিত হইয়! পূর্বতন সমিতির কাজ হাতে লহল। 

এই সময়ে শিখগণ গবর্ণমেন্টের প্রিয়পাত্র, অঙ্ষুগ্রহভাজন ছিপ, জুতরাং এসকল কাজে 
অনেক সময়েই তাহার! গবর্ণমেন্টের সহায়তা পাইতেছিল। এ সহায়ত! কতখানি স্বাধীনতার 
বিনিময়ে কিনিতে হয় পরবর্তীকালে খালস! কলেজের অবস্থাতে তাহ। বোঝা হায়। গবর্ণমেন্ট 
ক্রমে ক্রমে ইহার ভায়্ নিজের হাতে লইয়া শিখগণের গ্রভাব ক্ষুক্ন করিয়! দিয়াছিলেন এবং 
বর্তমানে ইহা! গবর্ণমেন্ট কলেজেরই মত হুইয়। দাড়াইয়াছে। 

গবর্ণমেন্টের সহিত শিখগণের প্রথম বিরোধ বাধিল ১৯১২ সালে। 

দিল্লীর নবরাজধানীতে যেখানে বড়লাটের প্রাসাদ নির্দিত হইতেছিল তাহারই সন্ুখে 
রিফাবগঞ্জ গুরুত্বারা প্রতিষ্ঠিত । 

এইখানেই অওরঙ্গজেবের অত্যাচারে, নিঠুর ভাবে নিহত নবমূণ্ুর তেগবাহাছুরের 
মৃতদ্দেহের সৎকার হয়; সুতরাং এই স্থান্টা শিখদ্দের নিকট অত্যন্ত পবিজ্র। খক্তারচী 
একটী খারাপ প্রাচীর দিয় ধের1 ছিল ; লাটভবনের সগ্গুখে এরূপ একটা কুদৃশ্ত প্রাচীর রাখ 
যায় না; গবর্ণমেট্টল্যাণ্ড একুইজিশনের আইনে গুরুদ্ধারার যোহগ্তর সহায়তায় গুরুপ্বারা ও 
প্রাচীয়ের মধ্যবর্তী জমি কিনিয়া লইলেন। ১৯১৪ সালে এই দ্নেওয়ালের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়! 
ফেলা হইল। লাহোরের প্রধান খালস! দিবান গবর্ণমেন্টের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন 
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ধর্শান্ধতাই এখানে বিরোধ জাগাইয়া তুলিল। এখানে গবর্ণমেপ্ট যে ধর্মে হাত 
দিয়াছিলেন বা অত্যাচার করিতে ছিলেন এ কথ বলা চলে না। গবর্ণমেন্ট গুরুত্বারের 
সম্পর্কিত যে জমিগুলি লইয়াছিলেন তাঁচাঁর বিনিময়ে তাঁল জমিই দ্িয়াছিলেন ; গুরুপ্ধারার 
পুজ! পাঠ ও গমনাগমন সম্বন্ধে কোন প্রকার বিধি নিষেধ তাঁহারা! রাখেন নাই; তাহার! শুধু 
গুরুদ্বারসংলগ্র জমীটীকে নিজেদের অধীনে রাখিয়া! সুন্দর করিতে চাহিলেন ; তাঙাদের এই 
শেষ প্রস্তাবটা শিখদের মনোমত হইল ন]। 

ধর্মান্ধ, অন্ধভক্তিপরায়ণ লোক সকল দেশেই দকল সময়েই থাকে ; তাহার। সুযোগ 
পাইলেই কোলাহল করে; তাহাদের বিশ্বাসে মূল্য আছে সত্য কিন্তু অনেক সময়ে তাছ। 
অবাঞ্ছিত ফল গ্রসব করে; এবং বাহুলোর স্যষ্টি করে। 

রিকাবগঞ্জ গুরুত্বার লইয়। এই বিরোধে বেশ আন্দোলনই জাগিয়া উঠিল ; স্থানে স্থানে 
সভা হইতে লাগিল; অবশেষে গবর্ণমেন্টকে বাঁধা হইয়া সভা বন্ধ করিয়া দিতে হইল । ঠিক 
এই সময়েই আরো! কতকগুলি কারণে শিখগণের মন আলোড়িত হইতেছিল। রাবী নদী 
হইতে অমৃতসরের পবিক্র পুষ্করিণীগুলিতে ভাল জল আনিবার জন্য একটি খাল বুটিশশাসনের 
ব্ছপূর্বেই খনিত হইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট কি কারণে জানি না এই খাল বন্ধ করিয়৷ জল 
সরবরাহের জন্য নলকৃপের ব্যবস্থা করিলেন। বছদ্দিনের প্রচলিত প্রথায় বাধা পড়ায় শিখগণ 
বিরক্ত হইয়! উঠিল। 

ক₹কপান বাবহার ও জেলে কঙ্খা চির্ুণী ব্যবহার লহয়াই আন্দোলন চলিতেছিল ; এই 
দুইটাই শিখগণের পক্ষে সর্বদ! ব্যবহার্য্য ধন্মসাঁধনপঞ্চকের অন্ততম ছিল। কৃপাণগুলির দৈধ্য 
ধর্শপান্জে নির্দিষ্ট ছিল না|! গবর্ণমেন্ট ক্কপাণ ব্যবহারের আন্দোলন নুৃষ্িতে দেখিতে পারিলেন 
না। দেশে বীরধ্যের অনুশীলন হয় ইহা বোধহয় তীাহান্জের মনোমত হয় নাই; তাহারা 
ককপাণের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করিয়। কৃপাণ ব্যবহারের আন্দোলন নষ্ট করিতে চাহিলেন। 

এইরূপ নানাকারণে যখন শিখগণের মন উত্তেজিত হইতেছিল তখন কোমাগাটা মারু 
জাহাজের ঘটনা হইয়া শিখগণের মনে অসন্তোষ ও বিরোধ বাড়িয়া! উঠিল। (ক্রমশঃ ) 


শ্রীনির্ভয় সিংহ 
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[বপ্পবের গঠনকারধ্য সত্বন্ধে বলিয়াছেন, ঠিক যতটুকু পরিষফাঁর করিয়া! ভাব! হইয়াছিল, বিপ্রবীরা 
তাহার সমন্তই করিতে সমর্থ হইয়।ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার বেশী আর কিছুই কোন দিকে 
গড়িয়। তোলা সম্ভব হয় নাই। বাংলার চিন্তাজগতের বর্তমান অবস্থায় ওয়েলসের এই কথা 
বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং মুল্যবান। 
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প্রায় কুড়ি বংসর হইল, আমরা মাম।দের মঙ্গলমমঙ্গলের কথা লিখিয়া বিশেধভাবে 
আলোচনা করিতে আরস্তু করিয়াছি। তাহার আগেও আলোচন! হইয়াছে এবং খুঁব 
ব্যাপকভাবেও হইয়াছে, কিন্তু আলোচকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। এই কুড়িবৎসরে প্রায় 
একমহজ লোক ( এটা সম্পূর্ণ আমার আন্দাজ) নান! দিক হইতে এই আলোচনায় যোগ 
দিরাছেন; কিন্তু আজও আমরা মঙ্গলঅমঙ্গলের কুয়াশ! কাটাইয়া কোনও পরিষ্কার 
জায়গায় আসিতে পৌছিতে পারি নাই! ইহার কারণ কি? কেন এমন হয়? 

এই প্রশ্ন নিতান্ত তুচ্ছ প্রশ্ন নয়; এই প্রশ্নের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ধণ 
করিতে পারিলেই আমার উদ্দেশ্ত অনেকটা সফল হইবে । হঠাৎ ইহার একট! উত্তর দিতে 
আমি মোটেই সমর্থ নই এবং উত্তব দেওয়া উচিৎও মনে করি না। তথাপি কোন্‌ দিক 
দিয়া এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে, সেই বিষয়ে কিছু আন্দাজ দিতে চেষ্টা করিব । 

একট! নির্দিষ্ট সমস্যা লইয়া নি্চার আরম্ভ করা যাউকৃ। সমস্যার মোটেই অভাব 
নাই; আযি প্ৰঙ্গসমাজে নারীর অবস্থা” এইটাকেই বাছিয়া লইলাম। দেখা যাউক 
আমরা এই বিষয়ে কতগুলি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। 

প্রথমতঃ বঙ্গসমাজে নারীর কথ! অ[লোচন! করিবার সময় সময় আমর! মোটেই 
মুসলমান রমণীর উল্লেখ করি না। কেন? বাঙ্গলাদেশের মুম্লমান কি বাঙ্গালী নয়? 
মুসলম ন রমণী কি বজগসমাজেব অন্তুভূক্ত নন? বঙ্গসমাজে নারীর কথা কাগজে যত আলোচিত 
হইয়াছে, এক শ্ববাজ ছাড় বোধ হয় আর কিছুই এত বেশী আলোচিত হয় নাই) কিন্ত 
অধিকাংশ হিন্দু লেখকের লেখা পল্ডিলে এ সন্দেহ আদৌ হয় না ষে বঙ্গলমাজ মুসলমান 
আছে এবং এবং মুসলমানগণের মধো নাবী9 থাকিতে পারে। 

হিন্দুলেখকের পক্ষে মুসল্মানবমণীর বিষঘ ৬ালোচনা কব উচিত কিনা ইহা এক 
বিভিন্ন গ্রশ্ন_এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়। যায় না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই ষে, 
আমাদের বুদ্ধিজীবন যদি সজাগ থাকিত তাহা হইলে কোন' লেখকই শুধু হিন্দু বা শুধু 
মুসলমানের কথ| বলিতে গিয়। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী এই ছুইটা শবের অপব্যবহার করিতে 
সাহস পাইত না । 

দ্বিতীয়তঃ হিন্দু সমাজেব নারীর কোন শ্রেণী বিভাগ কবা কেহই আবশ্তক মনে 
করেন না। হিন্দু সমাজের সমস্ত নারীর অবস্থাকি একই? কায়স্থ পরিবারের নববিবাহিতা 
বধু এবং আগুরী চাষীর কর্ধুঠ স্ত্রী কি সমানই পর্দ নশীন? অধ্যাগক কন্তা এবং কুস্তকার 
কনার শিক্ষার স্যহ্ঠা কি একই? মৌলিক কায়স্থকন্তা এবং রজককন্তার বিবাহে কি 
সমানই পণ দিতে হয়? এই দকল প্রশ্নের কে।নই উত্থাপন দেখি না। শ্বাহা কোন বিশেষ 
শ্রেণী-সন্বন্ধে বাটে তাহা সমস্ত হিন্দু সমাজের সন্বন্ধে প্রয়োগ করা যে ভুল এবং এই রূপ 
ভুল কর! ষে অপরাধ, এই বিষয়ে কোন সজাগ কর্তব্যবুদ্ধির পরিচয় খুন অল্ল লেখকের 
মধ্যেই দেখিতে পাই । - 

অবশ্ত অধিকাংশ লেখায় যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত এবং ভদ্র পরিবারের নারীর কথাই 
আলোচিত হইয়া থকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু যে সকল শব ব্যাবহায় 
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করি তাহার অর্থ যথাসম্তব স্থির থাকা দরকার। একজন বিখ্যাত লেখক চ101109075র 
লংজ্ঞ! দিয়াছেন “4. 01610151001 05 €229:169% ; কথাটা বিশেষ গ্রপিধানযোগা | 
[7105 ও 095০619৪, শব্দ ও কোন বিশেষ শব্দে ঠক কি“কি বুঝায়, তাহ! নির্দিষ্ট 
ভাবে সংজ্ীছূত না হইলে, পরিষ্কার চিন্তা করা ও অপরের চিন্তায় যোগ দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, 
ইহা এতদূর সত্য ঘষে ইহার উল্লেখ মানুষের বুদ্ধির পক্ষে অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে। অথচ আ/্চর্য্যের বিষয় আমাদের চিন্তাজগতে এই সহজ সত্যের ব্যতিক্রমটাই 
নিয়ম হইয়। গলাঁড়াইয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত এবং ভদ্র পরিবারের নারী সম্বন্ধে যদিও অসংখ্য আলোচনা 
কইয়াছে, তথাপি আমরা কি চাই, আমাদের লক্ষ ঠিক কি কি, বর্তমান অবস্থার ঠিক কি কি 
পরিবর্তন হইলে মঙ্গল নামক আমাদের অনির্দিষ্ট আকাজিকষিত বস্ত কতটা বাস্তবে পরিণত 
হইতে পারে তাহা এতটুকুও পরিষ্কার হয় নাই, এমন কি তাহা নির্দিষ্ট করার কোনরূপ 
চেষ্টাও হয় নাই। ফলে হইয়াছে, একজন লেখক কিছু লিখিতে ইচ্ছা হইলেই, গোড়া 
হইতেই সমস্তই আলোচনা সুরু করিয়। দেন এবং আর একজন লেখক তাহার কিছুই ন। 
বুঝিয়া, অতি সহজে সমশ্তটাই তুল দেখাইয়া দেন। 

ধর। যাউক্‌ শ্্রীন্বাধীনত|! সকলেই এই শব্ষের সহিত সুপরিচিত । কিন্তু স্ত্রী 
স্বাধীনত! বলিতে আমর! ঠিক কি বুঝি? বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের 
নারীর অবস্থার ঠিক কি কি পরিবর্তন হইলে, শ্ত্রীন্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের আকাঙজ্ষার 
ও দাবীর পুরণ হইতে পারে? এ বিষয়ে কোনই মটতৈকের সন্ধান পাওয়া যায় না। 
ইহার কারণ শ্ত্রীন্বধীনতা বলিতে অধিকাংশই লেখকই যদ্দিও ইউরোপীয় নারীর এবং 
্রাঙ্ম নারীর সামাজিক অবস্থ। যেরূপ তাহাই বুঝিয়া থাকেন এবং হিন্দু সমাজে তাহা 
হইতে পারিলে ভালই হইত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহ] স্পষ্ট করিয়! বলা তাহার! দ্বরকার 
মনে করেন না। তাহ! না করিয়া তাহার] বুঝাইতে চেষ্টা করেন হিন্দু নারীর অবস্থাটা! 
একবার ভাল বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছ! করিলেই তাহার মধ্যে অনেক ভাল জিনিষ দেখিতে 
পাইব এবং ত্রাঙ্গ নারীর অবস্থ।র মধ্যে একবার দে।য খুজতে আরপ্তভ করিলে বিস্তর দোষ 
তৎক্ষণাৎ বাহির হুইয়া পল়্বে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া যে সকল লেখক স্বাতস্রযপ্রিয়, 
তাহারা ইছাদ্দের মতের পুঙ্থনুপুঙ্খ প্রতিবাদে মনোযোগ দেন। এইরূপে আসল কথাটা 
পূর্থেকাযন যতই অপরিষ্কার থ|কিয়! যায়। 

স্্রীশিক্ষ। সন্থদ্ধেও আমর1 ইহাই দেখিতে পাই। লেখকের পর লেখক এখনও 
আলোচনা করিতেছেন, শিক্ষা না! পাইয়াও রাম বাবুর প্রপিতামহী কোনরূপ ছঃখের আত্ম- 
জীবনী লিখিয়া হান নাই, কাজেই রাম বাবুর স্ত্রীর যদি কোন ছঃখ থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ 
কাল্পনিক বান্সিকীর কাব্যে সীতা রামের অনুগামী হইয়াছিলেন, হতরাং সুরেশচন্দ্ের শ্রী যে 
স্বামীর কথার উত্তর দিতে শিখিয়াছে তাহ! কেবল বেখুন কলেজে পড়িয়াই। এক কথায় শিক্ষ। 
না পাইয়াও কতকগুলি শোক সুখী হইয়াছেন সুতরাং শিক্ষাই আমাদের সমস্ত হঃখের একমাত্র 
ফারণ। ক্ষত? লেখকেরা, এই সমন্ক প্রলাপের মধ্যে কোথায় কোথায় সঙ্গতির অভাব 


কাঁত্তিক, ১৩৩১] উপায় নির্ধারণ ৬১৯ 


হইয়াছে, তাহা দ্বেখাইভেই নিজেদের বাস্ত রাখিয়াছেন। এদ্দিকে নারীদের কতটা শিক্ষা 
চাই এবং কিরপ শিক্ষা চাই, তাছাদের রোমের ইতিহাস পড়া দরকার না মতক্চপুরাণ পড় 
দরকার, শিক্ষ। পাইতে কি সকলকে বাধ্য কর! উচিত না শিক্ষা ব্যাপারটা লোকের মর্জি 
উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, এই সকল ও আরও অসংখ্য জটিল প্রশ্ন সমানই জটল হইয়া 
রহিয়াছে । কিছু একটা ঠিক করিয়া! ফেল যে দরকার এবং তাহা না] হইলে বেশ চেতনভাবে 
নিজেদের ভাগ নিজেরা গড়িয়া তোলা যে একেবারে অসম্ভব, এই সত্যের প্রভাব আমাদের 
চিন্তালগতে খুবই অপরিস্ফুট | 

চতুর্থত:। লক্ষ্য কি তাহা স্থির ন| থাকার দরুণ, উপায় স্থির করার চেষ্টা আমর! আদৌ 
করি নাই। কি চাই তাহাই যখন জানি ন' তখন তাহা লাভ করার উপায় স্থির করা 
বিড়ধন! মাত্র। কিন্তু চিন্তা করার যদি কোন উদ্দেন্ট থাকে তবে তাহা হইল, ছুঃখের নিকট, 
অনত্যের নিকট পরাজয় স্বীজ্জার না করিয়া, কাহার উপর নির্ভর কবিয়া এই দুঃখ ও এই 
অসত্য এতদূর বলবান্‌ হইয়া উঠিয়াছে তা! নির্ণয় করা, এবং অনুসন্ধান করা কোন্‌ উপায়ে 
তাহাদের আক্রমণ করিলে তাহার! দূরীভূত হইবে। যদি চিস্তা করার উদ্দেশ্য ইহা না হয় 
তনে চিন্ত। করা বিফল, এমন কি অনি্কর। ছু'খের বিষয়, চিন্তা করিয়া কোনরূপ উপায় 
ঠিক করা আমরা এতদূর অসম্ভব যনে করি, যে কতকট। এই কারণেই আমরা লক্ষ্য ঠিক 
রাখা দরকার মনে করি না এবং যাহ! ইচ্ছা খানিকট। বকিয়া গিয়া মনের ঝাঁজ কতকটা 
মিটাইয়। লই। 

জোড়াসখকোর আনন্দময়ীর কথ| অনেকের মনে থাকিতে পারে। পবঙ্গনমাজে 
নারীর অবস্থা” সন্বন্ধে ধাহারা ভাবিয়! থাকেন তীহারা সেই ব্যাপ|রে অনেক মশল! পাইয়া- 
ছিলেন এবং লিখিয়া মনের ঝাঁজ মিটাইবার এক অপুর্ব স্থুযোগ লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
ফল হইয়াছিল কি? আনন্দ নয়ীর ছু:খেব ঠিক কারণ কি আবিষ্কৃত হইয়াছিল? ভবিষ্যতে মার 
যাহাতে এইরূপ ঘটন! লন হয় তাঁহার কি কোন উপায় ঠিক হইয়াছে? কিছুই হয় নাই। কেন 

, কিছু যে হইতে পারে এই বিশ্বাস লইয়! রীতিমত চিন্ত। করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই। 

ঘে কোন বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে, সেই বিষয়ে যতগুলি প্রপ্ন উঠিতে পারে 
তাহার সমন্তগুলির ঠিক উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত । উদ্দাছরণস্বরপ এই আনন্াময়ীর 
ব্যাপারকেই ধর! যাকৃ। তাহার পিত! তাহাকে স্বগৃছে লইয়া! যাইতে পারেন নাঁই কেননা 
তাহার শ্বামীর ও শ্বাগুড়ীর ইহাতে অমত ছিল । তাহাদ্দের মতের এত জোর কোথা হইতে 
আসিল? শুনিয়াছি আইনমতে শ্বামী তভীহার বিবাহিতা জ্ীকে কাছে থাকিতে বাধ্য 
করাইতে পারেন। হছি তাছ! হয়, ভবে সেই আইন বদলান দরকার; স্থতরাং আমাদের 
এ্রকট। লক্ষ্য এই আইন তুলিয়! দেওয়া। এইন্বপে লক্ষ্য স্থির হইলে, তখন সেই লক্ষ্যে 
পৌছিৰার উপায় ঠিফ কর! চলিতেপারে । আনন্দমরীর স্বামী তাহাকে বেত্রাঘাত করিলেও 
ও লোহা গোড়াইয়! ছ্রেকা দিলেও, বাফিরে কেহই তাা জানিতে পারিত না। আমাদের 
সমাজে নারীর ইচ্ছামত বাটার বাহিরে যাইবার ক্ষমতা থাকিলে কখনই এইরূপ সম্তপ হইত না। 
সুতরাং দেশে আনন্মময়ীর সংখ্যা কমাইতে হইলে আমানের লক্ষ্য হওয়! উচিত নায়ীর ইচ্ছামত 


৩২ নব্ভারত [ ছিচত্বারিংশ খখ, ৭ সংখ্য। 


চলাফেরা করার অধিকার লাভ । এই লক্ষ্য কতদূর সম্ভব বা অসম্ভব ইহা! পরের কথা। কিন্ত 
কার্ধাকে ঠাহার কারণের সহিত যুক্ত করিতেই হইবে । আমরা অক্ষম বা দুর্বল হইতে পারি 
কিন্ত ভুল বুঝিব কেন? 

ব্গদমাজে নারীর অবস্থা আলোচনা করাই আমার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। 
আমি এই প্রশ্ন লইয়। আরম্ভ করিয়াছিলাম আমাদের বর্তমান অবস্থা মঙ্গগজন্ক নয় বুবিয়াও 
আমরা কেন অম্ঙ্গলের কতকগুলি কারণ এবং সেই কারণগুলি দূব করার কয়েকটি উপায় স্থির 
করিয়! উঠিতে পারি নাই। বঙ্গনাবী প্রসঙ্গে দেখিয়াছি আমরা রীতিমত চিন্তা করি না, 
কার্ধাকারণসম্বন্ধ অনুসন্ধান করি ন1, ০০০০০]১গুলিকে সংজ্জ'ভূত অর্থে ব্যবহার করি না, চিন্তা 
করিয়! লক্ষা স্থির করার চেষ্টা করি না এবং সকলের উপবে ভাবিয়া উপায় ঠিক করিয়া যে 
নিজেদের অমঙ্গল নিজেরাই দুর করিতে পারি, এইরূপ বিশ্বাস আমার্দের আদৌ নাই। হয়ত 
আমায় গ্রসঙ্গে এই কথাগুলি ঠিক ফুটিয়া উঠে নাই; হয়ত এই কথাগুপি খুব পুরাণে এবং 
চেনা চেন! বলিয়া ঠোঁকতে পারে, তাহাতে কে।ন ঈ্গতি নাই। কিন্তু আমাব প্রধান প্রশ্নটির 
উত্তর যে কতকট! এই দিকে, এইটুকু পবিষ্কার হইয়া থাঁফিলেই আমার উদ্দেণ্ড সফল হইয়াছে 
বলিয়া মনে করিব। 

কিন্তু ইহার প্রতিকাপ কি? অর্থাৎ অ(ল্গ।ভাঁবে চিস্তা করাব প্রবৃত্তির মূল কারণ কি 
এবং কি উপায়ে আমাদের মধ্যে রীতিমত চিন্তা 9 অনুসন্ধ(ন কর!র প্রবৃত্তি আসিতে পারে) 
এই প্রতিকার সন্বন্ধে আমার সামান্ত কিছু বলিবাব আছে। 

প্রথমে আাল্গ! চিন্ত/ ও রাঁতিমত চিন্ত। বলিতে কি বুঝ।য়, তাহাদের প্রডেদ কি তাহ! 
পরিষ্কার বুঝ! দরকার বাঙ্গালােশে ইংরাজী শিক্ষা গ্রথম প্রচলন হইতেই, দেশে এখন 
একদল লোক দেখিতে পাই যাহার! বিশ্বাস করেন দেশে নাবীস্ব'তস্ত্ের দরকার, অর্থাৎ 
সোঁজাকথায়, নারীরা ইচ্ছামত বেড়াইতে পারে, পরস্পরের সহিত মিশিতে পারে, খোলা মাথায় 
পুরুষের সহিত সাহম করিয়া কথা বলিতে পারে, অর্থ উপাঞ্জন করিতে পারে, সেরপই 
হওয়। উচিত। এমন কি কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, নাখীস্বাওক্ত্রের অভাবই আমাদের 
দ্বেশের সব চেয়ে বড় অমঙ্গল | আমি হিন্দুমুদলমান উভয় সম্প্রদ)য়েরই কথা বলিতেছি। আমি 
কথনই বিশ্বাস করিতে পারি ন| বাঙ্গ।লী মুসলমানগণের মধ্যে এমন কেহই নাই ধিনি নারী 
গ্বাতস্ত্রো বিশ্বাস করেন ' এই স্বাতগ্্যগ্রিয় দল, কি উপ।যে, আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে নারী 
গ্বাত্জা বাস্তবিকই প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে তাহ! পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে বিচার না করিয়া, উদ্দেশ 
বাতের প্রতে,ক ধপটা মনে মনে গাথিয়া লইবার চেষ্টা ন! করিয়া, শুধু অপর পক্ষের সহিত 
নিজেদের বিশ্বাপ ভুল কি ঠিক এই বিষয়ে আলে।চনা ক্যা, এবং নারী স্বাতজ্ত্যের গুণ- 
কীর্তন করিয় তাহাদের সমস্ত চিন্তাশক্তি ক্ষয় কবিতেছেন। হহাই আমার মতে আল্গ চিত্ত! । 

এখন ক্মীতিমত চিন্তার একটি উদ্দাহরণ দেখা যাক। ইউরোপের অষ্টাদশ শতাবীর 
ব্যবসায় বিশ্লবের ফলে যখন ক্রমে ক্রমে শ্রমকরা ধনিকদের সম্পূর্ণ অধীন হুইয়৷ পড়িল তখন 
দ্বেশের অর্থবিভাগের ন্যায় অন্তায়ের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। যাহার! কাজ করে তাহাদের 
ধাইতে পাইবার ও সুখে থাকিবাব অধিকার আছে এই বিষয়ে সাধারণ ভাবে অনেক আলো! 


কাতিক, ১৩৩১ ] উপায় নির্ধারণ ৬২১ 
চন ও অশেষ বা প্রতিবাদ চলিতে লাগিল; কিন্তু আলোচনা এখানেই থাকিল ন 
07161, 5, 9823002, এত ইতাদি জনকতকলোক ভাবিতে বসিলেন, কর্মীদের 
স্থখস্বাচ্ছন্দ্যে অধিকার ত আছেই, কিন্ত সেই অধিকার প্রতিঠিত হইতে পারে কিরূপে; 
জনকতক লোক পৃথিবীর যাহ! কিছু তাহার তিনভাগ দখল করিয়। বসিয়া আছে তাহাদের 
বেদখল কর! যায় কিরূপে। তাহারা সমাজবন্ধনের কোন শৃঙ্খলকে ই হাতুড়ী মারিতে কুষ্টিত 
হইলেন না; সম্ভব অসম্ভব সবরকম স্বিস্থৃত খসড়া তৈয়ার করিতে লাগিলেন। কেহ ঠিক 
করিলেন রাষ্ট্রকে হাত করিয়! উদ্দেগ্ত সিদ্ধ ক'রতে হইবে , কেহ ঠিক করিলেন দেশে বিপ্লব 
আনিতে হইবে ১ কেহ ঠিক করিলেন রাষ্ট্রকে একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে। তাহাদের 
এই সব নাঁন। ফন্দী ৪ মতলব প্রথম প্রথম অনেকেবই ঠাট্টার জিনিষ ছিল। কিন্তু আজ 
আমর বুঝিতে পাবিতেছি, এই সব ফন্দীধাজ লোকেদের মতলবেব ফলেই রুধিয়াব বিপ্লবের 
মত এতবড় যুগান্তকারী ব্য।পাব সংঘটিত হইতে পারিয়াছে। ইহাই রীতিমত চিন্তা । 

ইউবে।পের চিন্তাব এই বিম্মরকর সাফলোর মুল কারণ সেৰানকাব চিন্তাগীণ লোকেদের 
মনে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের শুন্ত ছিল না। মানুষের ব্যক্তিত্বের চেয়ে পবিভ্রত্তর 
জিনিষ তীহাঁদ্দের নিকট আর কিছুহ ছিল না। ইচাতে একদিকে যেমন বুদ্ধিকে তাহারা 
বাইবেল, পোঁপ, শীক্ষা, গণতন্ত্র, পাশিয়ামেন্ট, শ্রমবিভাগ, অব1ধবাণিজ্যনীতির চেয়ে বেশী বিশ্বাস 
করিতেন, অপরদ্ধিকে তেমনহ বর্তমান ও ভতখিষ্যুৎ নবনারীদেব সমস্ত হুঃখ যে কোন উপায়ে 
দুর করাই তাহারা সব চেয়ে ঝড় কর্তব্য বলি! মনে কবিতেন। আর একট! কথা, মানুষের 
শক্তিতে তাঁহার! সন্দিহান ছিলেন না কাঞ্জেই কিসে ম'নুষের মঙ্গল হয়, এই বিষয়ে বুদ্ধির 
সিদ্ধান্তকে বাস্তবে পরিণত করার দিকেহ তাহারা সমস্ত চেষ্ট/ প্রয়োগ কৰিয়াছিলেন। 
ইহাই তাহাদের সাফল্োর মুল কারণ | 

আলগা ভাবে চিন্ত। করাব প্ররত্ব মুল কারণ কি তাহ এখন বুঝিতে 
পারিতেছি--মুল কারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসের অভ।ব। রীনিমত চিত্ত ও 
অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদের মানুষকে এবং মানুষের খুণ্ধাক 
অকুষ্টিত ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সেই বিশ্বাসের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন 
করিতে হইবে । আমি বলিতে চাই, এহ বিশ্বান লইয়। সমাজের মঙ্গল সত্বন্দে আমরা 
যাহ] কিছু সত্য বলিয়া! জানি, ধণ্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন খাধা না মানিয়। তাহাকে এই 
বাঙ্গলাদেশে বাস্তব করিবই, এই উদ্দেশ্তে এখন হইতে উপ|এ ঠিক করা আবস্ত হুউক্‌। 
এই উদ্দেন্ত লইয়! দেশে একটা চি্ত'সংঘ গড়িয়া উঠুক । আমাদের সমস্ত দাবা সংঙ্খাভৃত 
হউকৃ এবং সেই দাবী আদায়ের বত রকম উপায় থাকিতে পারে, তাহার আলোচন! চলিতে 
থাকুক । আজ সময় প্রতিকূল বিয়া মনে হইতে পারে কিন্ধু কি চাই তাহা ঠিক ন| 
থাকিলে, যেদিন সুবিধা আদিবে সেই অন্গুকূপ মুহছূর্ে আমর। বিছুই ভাল করিয়া গুছাহয়! 
লইতে পারিব না। আমি ওফ্ল্সের যে কথা দিয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়া ছিলাম, 
সেই কথার সত্যতা সেইদিন মর্ষে মর্টে বুঝতে পারিব! 

আঅমরেক্দ প্রসাদ মিত্র 


ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিস্থাম 
তৃতীয় অধ্যায় 


( পুর্বানুবৃত্ি ) 


এই সকল বিভিন্ন কারণ ও শক্তির সমবাঁয়ে পঞ্চম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপীয় 
সমাজকে বর্ধরতার কবল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নানা বিচিত্র চেষ্টা উদ্ভূত 
হইয়াছিল। 

প্রথম চেষ্টাটি স্বল্প পরিমাণেই কার্ধাকরী হইয়াছিল, কিন্তু ইহাকে উপেক্ষা করিলে 
চলিবে না, কারণ এ চেষ্টা বর্বর জ।তিদের মধ্য হইতেই উদ্ভূত ভইয়াছিল। ষ্ঠ ও অষ্টম 
শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন বর্ধর জাতির বিবিধ বিধান সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ হইল। ইহার 
পুর্বে এগুলি কখনও লিপিবদ্ধ হয়নাই! রো।মীয় সম্প্রবায়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা 
লাভের পুর্বে বর্ধরদিগের জীবনধাত্র। অলিখিত বীতি নীতিব ত্বাবাই শাসিত হইত। যে 
সকল বিধি বিধান গ্লিপিবন্ধ হইল তম্মধো নিয়লিখিতগুলই উল্লেখযোগ্য-__বর্গণ্তীয় বিধি, 
সালীয় বিধি, রিপুয়ারীয় ফ্রাহ্কদিগের বিধি, বিসিগথ বিধি, লম্ব'র্ড বিধি, সাল্লান বিধি, ক্রিসীয় 
বিধি, বাভেরীয় বিধি ও আলেমানী বিধি । এখানে স্পষ্টতঃই সভাতার দিকে অগ্রসর 
হুই্বার একট গ্রথম চেষ্ট। দেখা যাইতেছে , সমগ্র মমাজকে একট! সাধারণ বিধিনিয়মের অধীনে 
আনিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে । এ চেষ্টার সফল! যে খুব অধিক হইবে এরূপ আশাকর! 
যায় না, কাপণ বর্ধব সমাজ যখনও বোমীয় সাআ্রাজ্যের সীমানার মধ্যে আসিয়া বাস করে 
না, যখনও তাহার! যাযাবর সামরিক জীবনযাত্রার পদিবর্তে স্থাবর ভূ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া 
লুস্থির জীবনযাত্র। আরম্ভ করে না, সেই আদিম সমাজের বিধিবিধান এখন লিপিবদ্ধ হইল 
মাত্র। এই কল বর্ধর সংহিতার মাঝে মাঝে কোথাও বা এমন ছুই একটা বিধান প্রাওয়া 
যাঁ় বটে যাহাতে বিঞ্জিত ভূসম্পত্তির উল্লেখ আছে অথবা প্রাচীন অধিবাসীবর্গের সহিত 
বিজেতৃবর্ণের সন্বন্ধনির্দেশের এষ্টা আছে, কিন্তু এই সকল বিধির অধিকাংশই জার্মান 
জাতির প্রাচীন অবস্থার পক্ষেই গ্রযোজা ৷ নবীন জান্দান সমাজে এই সকল বিধি অধিকাংশ 
স্থলেই অপ্রয়োজ্য ছিল, এব এই সমাজের বিকাশ সাধনে ইহাদের কার্যকারিতা অতি 
সামান্ত । 

এই সময়েই ইটালী ও দক্ষিণ গলে মাৰ এক প্রকার চেষ্টা আর্ত হয়। সেখানে অন্ত 
স্থানের মত রোমীয় সম।জ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। নগবগুপির মধ্যে অন্ত দেশ অপেক্ষা 
কিছু অধিক শুঙ্খলা ও জীবনী শক্তি ছিল। এই নগরগুলিব মধো সভাতা পুনবায় মাথা 
তুলিতে চেষ্টা করিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ষণ্দ থিয়োডোরিকের শাসন কালে ইটালীর অক্ট্রোগ, 
বাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর৷ হায়, তাহা হইলে দ্লেখিব বর্ধর জাতি ও বর্ধর বাজার শাসনেও 
গ্রাচীন পৌরতন্ত্র বেশ টিকিয়া আচ্ছে এবং চারিঙিকেক্স ঘটনাবলীর উপর প্রজাব বিস্তার 


কাণ্তিক, ১৩৩১] ইউরোপীয় সত্যতার ইতিহাস ৩২৩ 


করিতেছে । দক্ষিণ গলেও এ ব্যাপার দেখা যাঁয়। অষ্ট শতাব্ীর প্রারস্তে আলারিক 
নামক টুলুম্‌ নগরের একজন বিলিগ্রথ রাজার আদেশে রোমীয় বাবার বিধি সম্কলিত হইল; 
তিনি এ সংহিতা গ্রন্থ তাহার রোমীয় প্রজ্ঞাবর্গের জন্ত 9:5518. [0৫0 215901 নামে 
প্রকাশিত করিলেন। 

স্পেনে আর এক পক্ষ হইতে সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইল। চর্চই এই চেষ্টার 
প্রবর্তক । প্রাচীন জামান যোন্ধু সভার পরিবর্থে টে।লেডোর চ্চ সংলদেবই স্পেনে প্রাধান্ত 
হইল। যদ্দিও সম্ত্ান্তপদস্থ বাহিরের লোকও এই সংসদে উপস্থিত হইতেন, তথাপি 
বিশপপদ্দিগেরই তথায় প্রীধান্ত | বিসিগথ, দ্রিগের ব্যবহার বিধিব আলোচন৷ কক্ধন , দেখিবেন 
তাহা মোটেই বর্ধর বিধি নহে; এ লংহিতা নিশ্চয়ই সেকালের দার্শনিকগণ খর্তৃক অর্থাৎ 
যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়া ছিল। ইহার মধ্যে সাধাবণ নীতির, সাধারণ তত্ত্বের 
অতান্ত প্রাচুর্য, সে নকল নীতি ও তত্ব সহিত বর্কার রীতি নীতির কোনই সম্পর্ক নাই। 
একট। দৃষ্টান্ত গ্েখুন। আপনাগা জানেন বর্ধরদিগের সমস্ত বিধি বিধান ব্যক্তিগত ও 
জাতিগত; অর্থাৎ এক জাতির লোকেব পক্ষেই এক বিধি প্রয়োজ্া | রোমীয়গণের পক্ষে 
রোমীয় বিধির প্রয়োজন হইবে, ফ্রাঙ্কদিগেব পক্ষে ফ্রাঙ্ক বিধির প্রয়োজন হইবে) প্রত্যেক 
জাতির স্বতন্ত্র বিধি, যদিও সকলেই এক,দেশে এক রাজ শাসনে বাস করিতেছে । ইহারই 
নাম হইল ব্যক্তিগত বিধান ; এবং ইহার উল্টা বিধানের নাম বাস্তব বিধান, যে বিধান জাতি- 
কুলনির্বিশেষে এক ভূখণ্ডের অধিকারী সকলের পক্ষেই প্রয়োজ্য । এখন, বিসিগথদের 
বিধান ব্যক্তিগত ঝা জাতিগত নভে, দেশগত । বি'সগথই হউক, রোমীয়ই হউক, স্পেনের 
সমস্ত অধিবাসী একই বিধ!নের বশবর্বী। এই আলোচনায় আরও কিছুদূর' অগ্রদর হউন, 
প্লেখিবেন দশনিকতার আবও নিদর্শন পাওয়া যাহবে। বর্ধর দিগের মধ্যে বিভিন্ন লোকের 
অবস্থা ও পদবী অনুদারে ভিন্ন ভিন সুন্য নির্দিষ্ট হইত। বর্বর, রোমীয়, স্বাধীন ভূম্কামী, 
আশ্রিত প্রজা, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনের মুলা আইনের চক্ষে এক ছিল 
না। বিসিগথদের শাসন কালে আইনের চক্ষে সকলেরই জীবনের এক মূল্য এই তত্ব প্রতিষ্ঠ। 
ল/ভ করিল। বিচার পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখিবেন হুন্দযৃদ্ধের দ্বার! স্টায় 
পরীক্ষার পরিবর্তে সাক্ষা্ধার প্রমাণ, যুক্তিমূলক বিচার প্রস্থৃতি সভা সমাজোপযোগী বিচার 
পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এক কথায় সমগ্র বিনিগথ.বিধির মধ্যে একটা সুচিস্তিত, লুসন্বন্ধ 
ও সামাজিক ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। 

অতএব স্পেনে আরব আক্রমণের অব্যবহিত্ত কাল পর্ধযত্ত যাজকতদ্ত্রই সভ্যতাকে বীচাইয় 
তুলিতে চেষ্ট। করিয়াছিল। 

ফ্রান্মে এই একই চেষ্টা আয় এক "শক্তির দ্বারা আরদ্ধ হইল) এখানে মঙ্গাপুরুষের 
চেষ্টা! বিশেষতঃ শার্পেমেনের চেষ্টাই উন্নতির মৃল। নান। দিক হইতে তাহার শালন 
কালের পর্ধযলোচন। করুন ; দেখিবেন প্রজাবর্গকে সত্য করিয়া তুলিবার সংকল্পই তাহার 
সর্ধপ্রথান চিন্তার বিষয় । প্রথমে তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহের আলোচনা কুন। তিনি নর্ধ(ই 
যুদধক্ষেযে কাল কাঁটাইতেছেন, দক্ষিণ হইতে উত্তর পূর্ব দিকে পর্য্যত, এ্রব্রোনদী হইতে 


৩২৪ নব্ভারত [[দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 


এল্ব, অথব! ওয়েজার নদী পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত । আপনারা কি বিশ্বাস 
করিতে পারেন যে এ যুদ্ধগুলি সমস্তই খামবেয়ালী ব্যাপার, অথবা কেবল মা বিজয় 
লিগ্মার পরিচয়? কিছুতেই না । আমি এ বাঁলতে চাই না যে তাহ।র যুদ্ধপ্রণ।লীর মধ্যে 
অনেক পরিমাণ চাতুরী, কৌশল বা নীতিকৌটিল্য ছিল না; কিন্তু তিনি এক বুহৎ 
প্রয়োজনের তাড়নায় এই সকল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়ানছিলেন; সে প্রয়োজন আর কিছুই না, 
বর্ধরতাঁয় উৎসাদন | তাহার সমগ্র রাজত্বকাল বাঁপিয়া তিনি একদিকে মুনলমান আক্রমণ, 
'অপর দিকে সাব, আক্রমণ, এই উভয় আক্রমণ প্রতিরোধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শালমেনের 
রাঁজন্বের যে যুদ্ধবিগ্রহ, ইহাই হইল তাহার গ্ররুতি ১ সাকৃসিনদিগের বিরুদ্ধে যে কিনি 
যুদ্ধযাত্র! করিয়াছিলেন তাহার অন্ত কোন উদ্দেস্ট ছিল না। 

তাহার যুদ্ধ বিগ্র€ ছাড়িয়া তাঁহার আভ্যন্তবীণ শাসনপ্রণাঁলী যদ্দি আলোচনা করেন 
সেক্ষেত্রেও এ একই প্রকৃতি দেখিতে পাইবেন । তাহার অধিকারভূক্ত সমস্ত দেশের দধ্যে 
একটা! শৃঙ্খস! ও একত্ব স্থাপন ঝরা--ইহাই হইল তাহার শাসনতত্বেব মুলনীতি। শীর্লমেনের 
অধিকার নির্দেশ করিতে হইলে রাজা (010£9013) বা রাষ্ট (5০৫) কোন আখাই 
ঠিক খাটে না, কারণ এ শব দুইটিব দ্বার! যে নিয়ম শঙ্খলার ভাব ব্যপ্জিত হয় শার্শমেন 
শ/সিত স্মাঁজের পক্ষে সে ভাব প্রযোগা হয় না। কিন্তু এটা নিশ্চয় ঘে এক বিশাল ভূখণ্ডের 
অধীশ্বর হইয়া চারিদিকে বিশুঙ্ঘসা অবাজকতা ও বর্বাবতাব দৃপ্ত তাহাকে অসহিষুত করিয়া 
তুলিয়াছিল, তিনি এই বীভৎস দৃশ্তের পরিপর্তন সাধনে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমে তিনি তাহার 
রাজ্যমধ্যে সর্বত্র একদল বর্মচারী প্রেরণ করিলেন, ধাবা বিভিন্ন প্রদেশের রীতিনীতি 
লক্ষ্য করিবেন ও সংস্কার কবিবেন অথবা তাঁহাব নিকট সমস্ত বিজ্ঞপন করিবেন) পরে 
পরে তিনি বতকগুলি সাধারণ সন্মিপনার সাহাষো কাধ্য করিতে লাগিলেন । তাহার 
সময়ে এই সম্মিলনী গুলির পূর্বাপেক্ষা নিয়মিত অধিবেশন হইতে লাগিল। এই সকল সভায় 
তীঙ্ঠার রাজ্য মধ্যে গণ্যমান্থ যে কেহ আঁছে সকলকেই উপস্থিত করাইতেন। সেগুলি অব্য 
জনগণের শ্বাধীন সম্মিলনী নহে; অথবা! আমরা যেরূপ স্বাধীন আলোচনায় এখন অন্তান্ত, 
সেরপ আলোচনা! অবশ্ত সেখানে হইত না, এই সম্মিলনগুলি শালমেনের নিকট কেবল 
তথ্যসংগ্রহের ও উচ্ছঙ্খল প্রাবৃন্দের মধ্যে কোন প্রকার শৃঙ্খলা ও একতা স্থাপনের উপায় 
স্বরূপ ছিণ। 

শীর্শমেনের রাজত্বের যেদিক দিয়াই বিচার করুন সর্বত্রই এই এক ব্যাপার--বর্ব্রতায় 
উৎসান্দন ও সভ্যতার প্রতিষ্টা । বিষ্তালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ, পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতি গ্লীতি, 
যাজক সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন-_-এক কথায় তিনি সমাজের উন্নতি কলে ব! ব্যক্বির উন্নতি কল্পে 
যাহা কিছু করিতে যাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই একই মূলনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 

কিছুকাল পরে হংলগ্ডে রাজ আল্ফ্রেড, এইরূপ চেষ্টাই করিয়াছিলেন। 

অতএব দেখা গেল যে সভ)তামুখী ষে কমটি শক্তি ইউরোপকে বর্বরতার কব হইতে 
উদ্ধার করিয়াছল বলিয়৷ পৃর্কেই উল্লেখ করিয়াছি, ইউরোপের কোন না কোন অংশে 
পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত সেই সমস্ত শক্তি সমূহের ক্রিয়া চলিতেছিল । 


কাত্িক, ১৩৩১] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৩২ 


কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটাই সম্পূর্ণ লফলত1 লাঁভ করিতে পারে নাই । শালষেন 
তাহার বিশাল সাত্রাজয ও সাস্ জ্যশাসনপদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। স্পেনে 
খৃই্ীয় চর্চও সেইরূপ যাজকতন্ত্রনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল নাঁ। ইটালী ও জক্ষিণ গলে 
রোমীয় সভ্যতা বারদ্বার মাথা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু এই যুগের মধ্যে অর্থাৎ 
পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে এ সকল চেষ্টার বিশেষ কোন ফল হয় নাই। রোমীয় 
সত্য ষথাঁথই কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি পুনরর্জন করিয়াছিল অনেক পরে, দশম শতাব্দীর শেষের 
দিকে | সেই সময় পর্য্যন্ত ইউরে(পে বর্ধবতার উৎসাদন ও সত্যপ্তার প্রতিষ্ঠাকল্লে যত কিছু চেষ্টা 
হইয়াছিল, তাহ সমন্তই ব্যর্থ হইয়াছিল। সংস্কার চেষ্টার প্রবর্তকগণ জনবৃন্দকে যতখানি উন্নত 
বলিয়! ধরিয়৷ লইয়াছিলেন বাস্তবিক পঙ্ষে মানুষ তখনও তত উন্নত হয় নাই; তাহার 
সকলেই নানা আক'রে এমন একট! ম্থবিস্বুত ও স্রুনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবন্থ। গড়িয়। তুঁলিতে 
চাহিয়াছিলেন যাহার পক্ষে তাঁহাদের ক্ষমতাও পর্ধ্যাপ্ত ছিল না, লোকসমুহের মানলিক অবস্থাও 
উপযোগী ছিল ন!। তথাপি তাহ।দের চেষ্টা একেবারে নিরর্থক হয় নাই। দশম শতাবীর প্রারজ্ে 
শালমেনের বিশাল সাম্রাজ্যের কথাও শুনিত পাওয়া যায় না। টোলেডে।র হাজকসংসদেরও 
কোন উল্লেখ পাওয়। যায় না, কিন্তু বর্বৰ শাসনের যে তখন 'মন্তিমকাল উপস্থেত তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই ইতিমধ্যে হুইটী বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ।_- 

১। উত্তর ও দক্ষিণ হইতে বর্ধরদিগের আক্রমণবেগ নিরুদ্ধ হইয়াছে । শালমেনের 
সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষু রাজ্যে খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া! গেলে রাইন নদীর পূর্ববতীরে যে সকল রাষ্ট্র 
গ্রতিষ্ঠিত হইল তাহারা, যে সকল বর্ধরজাতি জাশ্মাণী হইতে পশ্চিমদিকে আসিবার জন্ত ক্রমা- 
গত চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের পথ রোধ: করিয়া বসিল। নর্মান আক্রমণের 
ইতিহাস হইতেই ইহার প্রকট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। যে সকল টিউটনজাতি সমুদ্র পথে ইংলও 
আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, এই যুগে সামুদ্রিক শু ভিযানের দৃষ্টান্ত বড় বেশী 
পাওয়া ঘায় না। নবম শতাব্দী হইতে এই সামুদ্রিক অভিযান নিত্য ও ব্যাপক হইছ! উঠিল। 
তাহার কারণ এই যে সপ পথে আক্রমণ ক্রমশঃ হুঃসাধ্য হইয়। উঠিয়ছে, স্থল পথে রাষ্্রগুলির 
সীমান্ত তখন স্থায়ী ও ছুনির্দি্ট হইয়! গিয়াছে । যে পকল বর্ধরঞজাতিকে একেবারে ফির়াইর! 
দেওয়া! অসম্ভব হুইল, তাঁহার্দিগকেও বাধ্য হইয়া স্থল পথ পরিত্যাগ করিয়া! সমুদ্রপথ আশ্রয় 
করিতে হইল। নরষান আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপের যতই ক্ষতি হউক না কেন, সে ক্ষতি 
পূর্ববর্তী স্থলপথে আক্রমণের মত সর্বানাশ ঘটাইতে পাবে নাই, উদ্দীয়মান সমাজকে সেক্গপ 
ব্যাপকভাবে উদ্ধান্ত করিয়। তোলে নাই। 

গক্ষিণেও সেই এক ব্যাপার দ্নেখ! যাঁয়। আরবরা তখন স্পেনে আগুডা লইয়াছে ) 
তাহাদের সহিত খৃষ্টানদের যুক্ধবিগ্রছ চলিতে থাকিল বটে কিন্তু তাহাতে এমন আর নূতন 
করিয়া কোন অধিবাসীবর্গের শ্থানচাতি ঘটিন না। তখনও সার।সেনগের ভিন্ন ভিন্ন দল 
ভূমধ্যস/গরের উপকৃরভাগে উপদ্রব করিতেছিল বটে কিন্ধু মুদলমান আক্রমণের প্রথম বন়্ বেগট! 
তখন একপ্রকাঞজ রুদ্ধ হইয়া আনিয়াছে। 

২। এই যুগে ইউরোপের মধ্যভাগেও সর্বত্র লোকসমুহের চলাচল, বাসছুমির জঙ্গু- 


৩২৬ নব্যভারত | ছিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 


সন্ধানে দেশদেশাস্তরে পরিভ্রমণ এ সমস্ত অনেক পরিমাণে বন্ধ হুইপ আসিয়াছে । লোকবর্গ 
তখন স্ব স্থানে প্রতিষ্টিত তইয়! বসিয়াছে , তাঁহাদের সম্পত্তি স্থায়ী ও নির্দিষ্ট হইয়াছে ; এবং 
মানুষে মানুষে পরস্পর সম্বন্ধ তখন আর আকশ্মিক উৎপাত ভিন্ন অন্ত কারণে দিনে দিনে পরি- 
বর্তিত হইয়া যাইতেছে না। মানুষের আভ্যন্তরীণ ও নৈতিক অবস্থার মধ্যেই একটা পরিবর্তন 
আরভ হইয়। গিয়াছে । তাহার জীবনপ্রণালী যেমন স্থিরত| লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার চিন্তা, ভাব, ধারণ! সমন্তই স্থায়ী নির্দিষ্ট প্রকৃতি লাভ করিয়াছে । যেষেস্থানে 
সেবাম করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানে সে যেসকল নৃতন নৃতন সম্বন্ধ স্থাপন করিল, যে যে 
ভূলম্পত্তি সে সন্তানবর্শের জন্ত রাখিয়া যাইবে বলিয়! সংকল্প করিতে লাগিল, যে বাসগৃহ এক- 
দিন সে নিজের ছুর্গ (০9861) বলিয়া পরিচিত করিবে, যে মুষ্টিমেয় পনিবেশিক ও জ্রীত- 
দাসের সমষ্টি একদিন গ্রামে পরিণত হইবে--এই সকলের প্রতিই সে আসক্কিবন্ধনে আবদ্ধ 
হইল। সর্বত্তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লমাজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়িয়! উঠিতে লাগিল, যেন পেুলি মানুষের 
জ্ঞান বুদ্ধির মাপ অনুলারে ছোট করিয়া! কাটা । এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে 
ক্রমশঃ একটি সংহতি নীতি অন্ুপ্রবিষ্ট হইল, যাহাতে কোন বাষ্ট্রের ম্বাতন্ত্য ন& না হইয়াও 
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলিয়া৷ এক একটি বাষ্্রসংঘ গড়িয়া উঠিল। বর্ধরদ্িগের রীতিনীতির মধ্যেই এই 
সংহতি নীতির বাঁজ নিহিত ছিল। একদিকে প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজ নিজ ভূসম্পত্তির 
মধ্যে পরিবার ও ভূত্যবর্গ লইয়! শ্বতগ্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; অন্তর্দিকে ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই 
সকল যুদ্ধপ্রবণ ভূক্বামিবর্গের মধ্যে একটা দায়াধিকারক্রম গড়ি! উঠিল। এ ব্যাপারটি কি? 
ইছা আর ক্ষিছুই নে, বর্ধরসমাক্ের মধ্য হইতে ভূস্বামীতস্ত্ের, ফিউডালিক্ত মের উদ্তব। ইউ- 
রোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জার্মানীর অংশটুকুই যে প্রথমে প্রাধান্ত লাভ করিবে 
ইচ্ছা স্বাভাবিক । জারন্মাণদের হাতেই তখন শক্তি, তাহার! ইউরোপ বাঁছুবলে জয় করিয়াছে ; 
তাহাদের নিকট হইতেই ইউরোপকে তাহার প্রথম সামাজিক গঠন ও সমাজ ব্যবস্থা! লইতে 
হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ফিউডালিজ.ম্‌ ব তূম্বামীতন্ত্র তাহার প্ররুতি, 
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান ও কাধ্যকারিত। কি, ইহাই আমার পরবর্তী 
কন্তৃতীর আলোচ্য বিষয়। এই বিজয়ী ভূঙ্বামীতন্ত্ররে আধিপত্যের মাঝখানেই আমর! পদে 
পদে দেখিব যে ইউরোপীয় সভাতার অন্তান্ত অঙ্গ-_-রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, পৌরতন্ত্র--সকলেই 
বাচিয়। আছে, কেহই বিনষ্ট হয় নাই; এবং আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব সে ইঞান্দের কেহই 
ফিউডালিজ মের চীপে একেবারে তলাইয়! যাইবে না, ফিউডালিজমের সঙ্গে সংঘর্ষে তাহার! 
কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইবে, ফিউডাঁলিজ.মের প্রক্কৃতি কিয়ৎ পরিমাণে আত্মসাৎ কর্পিবে, এবং 
ভবিষ্যতে তাহাদের অভ্যুদয়কাল কন আদিবে তাহা রই জন্ত প্রতীক্ষ। করিতে থাকিব। 


জীযুক্ত বিনপনকুমার সরকার এম এ মহীশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রস্থাধলীক় 
অন্তগত এবং বঙ্গীক্স সাহিতাপরিষদেয় বিশেষ অধিবেশনে পঠিত | 


আরবীজ্্নারায়ণ ঘোঁষ 


আমেরিকায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
শিকাগোতে প্রথম রাত্রি 


১৯০৬ সালের ২রা জুন আমার জীবনে এক বিশাল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল| 
ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরী কাশীতে সাধারণের সাহাযোর উপর নির্ভর করিয়! বিস্তাত্যাস 
করিতেছিলাম ; এমন অবস্থায় সাংসারিক আচার ব্বছার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমার 
মত একজন লোকের পক্ষে, কোনও প্রকার জানাগুন! না থাক সত্বেও আমেরিকার প্রসিদ্ধ 
শিকাগো নগরে প্রবেশলাভ কর! বাস্তবিকই আশ্চধ্যপ্রনক । কোনও বন্ধু বান্ধবের নামে 
কোনও প্রকার পরিচয়পত্র আমি সঙ্গে লইয়। যাইতে পারি নাই। এমনকি ইছার পুর্বে 
জীবনে কোনও দিন কোন হোটেলে খাই নাই। ছুরীকীাটা দিয় কেমন করিয়া খানা খায়, 
কেমন করিয়! লোকে এখানে আলাপ পরিচয় করে ইত্যাদি বিসয় আমার নিকট সম্পূর্ণ 
অঙ্জানা ছিল। 

সকাল বেলা ১*টার সময় “ভ্যাঙ্কোভর” হইতে শিকাগে। সহরে পহুছিলাম, ভ্যাক্ষোভর 
হইতে শিকাগে। ২৮০০ মাইলের মত হইবে। গাড়ী যখন এক ষ্টেশনে থামিল আর ”শিকাগো” 
“শিকাগো” এই শব্দ যখন আমার কানে আসিল তখন বুঝিলাম ষে ষ্টেশনে আসিয়াছি। 
গাড়ীতে ষে সকল লোক ছিল তাহার! নামিয় পড়িল ও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। আমি 
ভাবিলাম এখন ঘাই কোথায়? সকলের পরে ট্রাঙ্ক লইয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। টিকেট 
দিয়! যখন বাহিরে আসিয়া ঈ/ড়াইলামঃ তখন এক কোচম্যান, আমি কোথায় যাইব, জিজ্ঞাস! 
করিল। কোথাকাঁৰ কথ বাল? আমি ত এখন কোপও জায়গার নামই জানিতাম 
না যেখানে গিয়। থাকিতে পারি। ভাবিতে ভাবিতে "ওআই, এম, সি, এ” (০%৪ 
14679 0171186190। 4১890০90100) এর নাম মনে পড়িল। ্রীষ্টানদের মূল্য দেশের 
রাহিরে গেলে ভালরকমেই বোঝা যায়। এই সমন্ত সমিতি কি চমৎকার! এখানে নবীন 
যুবক দেশের ও জাতির সেবা! করিতে শিখে; বিদেশী কেহ আপিলে তাহার সাহায্য করে। 
আর আমাদের দেশে এক ধার্দিক সভা আছে। উহার সময় কেবল শাস্ত্র বিচারে ও পরের 
মানহানিকর আলাপে নষ্ট হয়। সেই জন্যই ত এই হর্দশা ! 

গাড়ীতে বলিয়া বসিয়। আমি এদিক ওদিক লোকজন দেখিতেছিলাম, লকলেই পরিস্কার 
পরিচ্ছন্ন? নৃতন বুট, পায়ে, নৃতন সুট গায়ে, মাথার চুল বেশ বিস্তপ্ত । কি স্ত্রী কি পুরুষ, 
সকলেই এদিক ওদিক্‌ থুরিঘা বেড়াইতেছে। চার দিন ক্রম।গত পথ চলিয়! আমার কাপড় 
ময়ল! হইয়। গিয়াছিল | বিশেষতঃ প্যাপ্টালুনটি তে। খুবই ময়লা হইয়াছিল। আমার মস্ত 
কাঁপড়ই এক বড় বাক্সের মধ্যে। সে বাল্পটা আবার মালগাড়ীতে। নতুন হুট ন! পাইলে, 
আমার কাপড় বদ্লাইবার উপায় ছিল না। আমি বারে বারেই কাপড় চোপড়ের দিকে 
নজর করিতে ছিলাম; আর বান্তায় যাহার] যাইতেছিল তাহাদের সহিত তৃগন! করিতে. 


৩২৮ নব্যভারত [ছ্িচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্য। 


ছিলাম । ইভাঁর মধ্যেই গাড়ী খু. তু. 0, &. এয় পাশে আসিয়া ধাড়াইল; কোচম্যান 
দরজা খুলিয়া দিলি। একটা বালক জিনিষ পত্রগুলি উঠাইবার অদ্য অগ্রসর হইল ; কিন্তু যেই 
সে আমার ময়লা কাপড় আর চারদিনের দাড়ী দেখির, অগ্নি সে থম্কিয়া দাড়াইল। আমি 
উহ্থীর মুখচ্ছবিতে উপহাসের ভাব দেখিতে পাইল।ম। নিজেব স্রীঙ্ক নিজেই উঠাইয়া লইয়া, 
এ সুবৃহৎ অট্রালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম | ছুইতলার উপর “এসোসিয়েসন”্এর ভাফিস। 
ভিতরে গেলে, এক যুবক আমাকে সেক্রেটারীর নিকট লা গেলেন । যথেষ্ট বিনয়ের সহিত 
আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। আমাকে কোনও হোটেলে যাইবার পরামর্শ দিলেন। 
কোনও জাপাণী ছাঞ্জের খবর পাইলে ভাল হয়, আমি এইরূপ জানাইলাম। এপলোসিয়েসনের 
সেক্রেট।রী কয়েক স্থানে “টেলিফোন্” করিলেন, কিন্তু কোনও সংবাদ পাইলেন না। মহাবোধী 
সোঁসাইটীর ঠিকানা আমার জান। ছিল) কাজেই এখানে গিয়। কোনও জাপানী ছাত্রের খবর 
লইব, টির করিলাম। এ. এ. 0০. &. তে ট্রাঙ্ম রাখিয়া, এই সোগাইটার খোজ লইতে 
বাহির হইলাম। 

রাস্তায় চমৎকার দৃশ্। নরনারী সকলে এদিকে ওদিকে ফাইতেছিল। স্কলেই পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন, গ্রসন্নমুখ ; নিজ নিজ কাজে যেন মধুমক্ষিকাৰ মত লাগিফা আছে। কাহাঁকেও 
একটুও অলস বলিয়! বোধ তইতেছিল না। সকলেবই বেশ স্কুর্তি। কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি 
বালক, কি বালিকা লকলেই চাক্রব মত ঘুরিতেছে । একদিকে ছোট ছোট বাগক “ডেলি- 
নিউজ,” “রেকর্ড” দহেবাল্ডশ গ্রভৃতি দৈনিক পঞ্জিকা বিক্রী কবিয়া বেড়াইতেছিল। বৈদ্যুতিক 
গাড়ী লৌকে পরিপু হইয়া এপ্দিক ওদিক চলিতেছিল। ঘোডাব গাড়ী ও যালপঞ্রে বাধাই 
"কড়া? দেখিতে পাইলাম অগ্যদিকে এক রকম গাড়ী ছিল বড় বড় লোহার থামের 
উপর | রান্ত। হইতে ৪* গজ উচুতে আঁকাঁশে আর এক রাস্তা । উহ্বার উপর দিয়! আর 
এক প্রকার ইলেক্টিকের গাড়ী ( “এলিভেটরকাঁর্‌” ) গড়, গড়, শব্দে এদিক ওদিক ছুটিয়া 
বেড়াইতেছিল। 

পথে সর্বগথমে *ম্যাসোনিক টেম্পল্‌” (11890010 1607016 ) এর গগনম্পর্শী 
প্রামাদ দেখিলাম । ইহা একটী বাইশতল! বাড়ী। যেন আকাশের সঙ্গে কথা বলিতেছে। 
দেখিয়া! মনে হইল, বিজ্ঞান কি না করিতে পারে। 

পুলিসের এক সেপাইর নিকট হইতে সোসাইটার খোজ খবর জানিয়া লইলাম ও 
ীপ্গ সেই পথে রওয়ানা হইলাম । শিকাগো! পূর্থবীর বড় বড় সহরের মধ্যে তৃতীয়। 
ইহার ২* মাইল পর্যন্ত লম্বা রাম্তাও আছে; একটা তো ২৭ মাইল। এইজন্ত & এসোসিয়ে- 
মনের বাড়ীতে পৌছিতে প্রায় ছুই ঘণ্ট! সময় লা'গল। পথের দৃশ্ত আমার ভারী মনোরম 
লাগিল। যখন “মান্বশাল ফিল্ডের” (110791121166]0 ) প্রকাণ্ড দোকানের নিকট 
আসিলাম, তখন উহ! দেখিয়া আমি একেবারে বিম্মযান্থিত হইয়া গেলাম। কত বড় দোকান? 
কোটি কোটি টাকার মাল, অনেক রকম জিনিষ বিক্রীর জন্ত মন্তুত ছিল। এক একবার ইচ্ছা 
হইতেছিল যে ইহার মধ্যে গিয়া সকল মাল ভাল করিয়! দেখিয়া লই । কিন্তু তখন সময় ছিল 
না; রাজে থাকিবার চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। 


কাণ্ভিক, ১৩৬১ ) আমেরিকায় ৩২৯ 


শ্ডিয়াব-বর্ণ* লেনে মহাবোধী সোসাইটীর আফিস ছিল। এ অট্টালকার নিকট 
ধখন গেলাম তখন জানিতে পারিলাম যে আফিসঘর বিশ ভলাঁতে। দালানের উপর চড়িবার 
কি চমৎকার উপায়। একটী ঘের। কুঠুরি প্রকাণ্ড শিকলে বাধা, উহ্ধার ভিতর প্রায় দশ জন 
লোকের দীড়াইবার স্থান আছে। কুঠুরিটাকে একপ্রকারের দোল! বল! চলে। উহার 
প্রতোক ওলাব সঙ্গেই সম্বন্ধ আছে । ইভার ভিতর দীড়াইয়া যে তলায় যাইতে হইবে চাঁকরকে 
বলিয়া দিলেই সে সেই তলাতেই পৌছাইয়া দরজ! খুলিয়া দিবে । বাঁ আপনি আপনার 
গন্তব্য গৃহে গমন করুন| প্রত্যেক দালানেই উপরে নীচে যাতায়াত করিবার জন্ত এই প্রকার 
তিন চারটী স্বান আছে। এখানে সকল জায়গাতেই এক নিয়ম, সময় অল্প, লাত বেশী । 

দালানের উপর গিয়! খবব লইয়া! জানিতে পারিলাম যে মহাবোধী সোসাইটা আফিসের 
স্থান পবিবর্তন কবিয়াছেন। এক জন মহিল! ম্ত্যস্ত ভদ্রতার সহিত আমাকে নৃতন 
আফিসধবের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন! আমি উহার তল্লাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু ১১টা 
হইতে বেল! ৩টা পর্যান্ত ক্রমাগত ধোবাথুরিতে হয়রাণ হইয়া পড়িযাছিলাম শুধু ইহাই 
নয় ভ্যাঙ্কোভর হইতে শিকাগো! পর্্যত্ত চাবদিন কেবল এক এক মুঠা ছোল| খাইয়। 
কাট/ইয়াছি। যদ্দও প্রতোক রেল গাড়ীব সঙ্গে খাওয়ার গাড়ী ( “ডাইনিং কার্‌” ) থাকে 
এবং সে গাড়ীর যার! সময় মত খাবার পাইয়া থাকেন; তবু মামার পক্ষে এ বাবস্থা ন1 
খ!কাঁবই সমান। জন্মাবধি মাছ মাংসের প্রতি ত্বণা, এইজন্য চারদিন আমাকে নিরাহারে 
থাকিতত হইল, আবার শিকাগোতে পকৃছিয়াও কোথাও কোন সুবিধা করিতে পারিলাম ন!। 
তাহার উপর আবার চারি ঘণ্টা সহবে ক্রমাগত ঘোবা। ইহার ফলে শবীর মগ্র 
গতিতে চলিতে লাগিল ৷ তবু মহাবোঁধী সোসাইটীর খোজ লইতে হইবে । তাই বওনা 
হইলাম। 

পথ চলিতে চলিতে কোনও এক স্থানে ছোট ছোট হোটেপের নোটীশ ও নামের বোর্ড 
দেখিলাম। মনে হইল, “য ইহার কোন একটাতে কোনও প্রকারে এক রত থাকিয়া যাই 
আর পরদিন শিকাগে। বিশ্ববিগ্ঠাপয়ে গিয়া কোনও জাপানী ছাত্রের সন্ধান লই। এক 
পথিকা শ্রমের উপরে গেলাম । গিয়৷ ম্যানেজারের নিকট সমন্ত খবর জিজ্ঞাস। করিলাম। 
তিনি আমার নাম লিখিয়। লইলেন ও এক কামরাতে লইবার জন্ত আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। 
সেই সময় সামার মনে কি হইল বলিতে পারি না। আমি বুঝিলাম ষে, এ ব্যক্তির মনের ভাৰ 
হয়ত ভাল নয়। সিড়ি দিয় নামিয়া গলিতে আসিলাম। পরে বুঝিতে পারিলাম ষে উহ! 
বদ্মায়েলদের আভ', ট্হার| পথিকদেের রাত্রে ওখানে শয়ন করিতে দেয় ও শয়ন করিলে পর 
পকেট হইতে সব কিছু বাহির কগিয়া কাজ সাফ করিয়া লয়। সকালবেল! ম্যানেজার ভাড়া 
আদায় করিয়া লয়। সন্ধ্যা পর্যাস্ত যাত্রী বেচারি চুপডাপ করিয়! সহ করে এবং ওখান হহতে 
একেবারে নিরুপায় হইয়া চলিয়৷ যায়। 

এক খণ্টা পরে মহাবোধী সোদাইটীতে উপস্থিত হইলাম। যে ভদ্রলোকটা কার্ধ্য 
পরিচালনা করিতেন তিনি অত্যন্ত আদর যত়ের সহিত আমার কথা শুনিলেন, এবং আমার 
সঙ্গে গিয়! কোনও ভাল হোটেলে আমার জন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে উদ্ভত হহলেন। উহার 


৩৩ নব্যতারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্য! 


সহিত বৈছ্যাতিক গাঁড়ীতে চড়িয়৷ প্টম্দন” হোটেলে গেলাম। পথে পোষ্টাফিসের বিশাল 
সৌধ দেখিতে পাইলাম। *টম্নন” হোটেলের ম্যানেজার আমার ময়লা কাপড় দেখিয়া ও 
আমাকে বৈদেশিক জানিয়! স্থান দ্বান করিতে অনিচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। সেইজন্ত আমর 
সহচর মহোদয় ও আমি নিরাশ হইয়া! অপর হোটেলে গেলাম। ওখানে কোনও প্রকারে 
থাকিবার ব্যবস্থা হইল; ছুই রাত্রির জন্ত ছয় টাক লাগিবে বলিয়া ঠিক হইল। মহাবোধী 
সোসাইঠী হইতে যে ভদ্রলোকটা আমার সভিত আনিয়াছিলেন ঠিনি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া 
চলিয়া! গেলেন। এক চাকরের সাথে লিফটে চড়িয়! পাচ তলায় গেলাম। চাঁকরটী আমাকে 
বেশ সাজান গোছান একটা কাম্রায় লইয়া গিয়া বলিল, “মশায় ! এই কামরাই আপনার” | 
ইহ1 বলিয়া সে চলিয়া! গেল। 

ভূত্যটী চলিয়। গেলে আমি ভিতর হইতে দরজ! বন্ধ করিয়৷ দিলাম । রাত্রে থাকিবার 
স্থান হুইল বলিয়া অমি ভগবানকে ধষ্ঠবাদ জ্ঞাপন করিলাম । কিন্তু ভাবনা হইল এই যে 
এখন কাপড়ের কি করি। কাপড় ত সবই ময়লা । সঙ্গে সাবান ছিল। মনে ভাবিলাম, 
যদি কাল জিনিষ পত্র না পাওয়া যায়, ইহাদিয়াই কাপড় পরিস্কার করিতে হইবে। 
ঘরের ভিতর গরম ৪ ঠাণ্ডা জলের ছুইটী পাইপ ছিল। এখানেই সব কাপড় ধুইলাম। এ 
করিতে করিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাঞ্জিয়। গেল। তার পরে ক্ষৌর কার্য সারিয়া লইলাম। 
ময়লা কাপড়ে কেমন করিয়া বাজারে যাইব__এ চিন্তা তখন দূর হইল। ক্লান্তশ্রান্ত দেহে 
অভুক্ত অবস্থাতেই শুইয়া পড়িলাম। পরিস্কার সুন্দর বিছানাতে পড়িবামাত্রই নিদ্রাদেবী 
আমাকে আপনার করিয়া লইলেন। 


ছিতীয়-পরিচ্ছেদ । 
শিকাগোর রবিবার 


শিকাগে! পৃথিবীর প্রসিদ্ধ নগরসমূহের অন্ততম। এখানেই জগণ্বিখ্যাত ধনী জন্‌, ডি, 
রকৃফেলর স্থাপিত বিশ্ববিগ্তালয়। আমেরিকার অনেক বড় বড় কারখানা, যাছ্ধর প্রতৃতি 
এখানেই । এই সকল কাঁরখানাতে নানাবিধ লোক কাজকর্ম করে। এত বড় প্রসিদ্ধ নগরের 
লোকের! অবসর সময় কিরূপে কাটায়, কেমন করিয়াই বা মনের একঘেয়ে ভাব দূর করে? 
এ নগরে দর্শনীয় কি কি আছে ?--এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাঠকের চিত্তবিনোদার্থে 
বর্তমান প্রবন্ধে লিখিতেছি । পাঠক আস্ুন্॥ আপনাকে শিকাগে! সহর দেখাই। ইহার 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য দৃশ্ত দর্শন করাই । আর এই সহরে কি কি দেখিবার আছে, তাহাও বলিয়! 
দিই। আমি সেই প্রসঙ্গে এই নগরবাসীদ্দের চীলচলন সন্বস্কেও কিছু না কিছু বলিতে পারিব 
এবং আপনিও আমেরিকার এই ভাগের লোকজনের জীবন যাত্রা সশ্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে 
পাঁরিবেন। এই উদ্দেশ্তে আমি রবিবার মনোনীত করিয়াছি! রবিবারের মহিম| কীর্ডভনই 
করিতে বসিয়াছি। ইহা দ্বারা আমারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং আপনি ইহাও বুঝিতে 
পারিবেন যে শিকাগেোধাসীর! কিপ্রকারে রবিবারের অবসর কাটাইয়৷ থাকে । 


কাণ্ধিক, ১৩৩১1] আমেরিকায় ৩৬১ 


রবিবার ছুটীর দিন। ভারতবর্ষে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাও একথা জানে । এশিয়া 
ও আক্রিকাতে' যেখানে যেখানে খ্রীষ্টানদের রাজা, সেই সেই স্থানেই রবিবার দিন সমস্ত ছল, 
আফিস ইত্যাদি বন্ধ থাকে | কিন্তু রবিবারটি কেমন করিয়। কাটান উচিত, তাহা গ্রীষ্টানদের 
মধ্যে না থাকিলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় ন!। রবিবারের ছুটী কাটাইবার জস্ত 
শিকাগোতে কেমন কেমন স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও কেমন করিয়! ওখানকার লোকেরা 
জীবনের আনন্দ উপভোগ করে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুস্কন। . 

্রীষটধর্্অন্ুসারে রবিবার দিন কাজকর্ম করা নিষেধ । এইজন্য সমস্ত দোকান, 
পুস্তকালয়, কারখান৷ প্রভৃতি এই দিন বন্ধ থাকে । কি ধনীকি নির্ধন, কি প্রভু কি ভৃত্য, 
কি বালক কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলের জন্তই আজকার দিন ছুটা। সাড়ে দশটা, 
এগারটার সময়, নির্দিষ্ট সময়ে, প্রাতঃকালে, প্রায় সমন্ত লোকই নিজ নিজ গির্জা বা উপাসনা- 
মন্দিরে যাইতেছে দেখা যাঁয়। ওখানে ভগবানের উপাসন! করিয়! গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, সকলে 
আহারাদি করে। তৎপরে কিছুক্ষণ বিশ্র।ন করিয়,আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্ত বাহির হয়। 

শিকাগে। অতি বৃহৎ সহর। পৃথিবীর সমস্ত নগরীর মধ্যে ইহা আকারে তৃতীয়। 
এখানে “ফিল্ড, মিউজিয়ম” নামে এক যাছ্ছঘর আছে। উহা! “মিশিগান” হদের কিনারায় 
ও শিকাগো বিশ্ববিস্ভালয় হইতে অল্প দূরেই হইবে। রবিবার সকালে নয়ট। হইতে সন্ধা। 
পাচট। পর্য্যন্ত সকলে এখানে কোনও দর্শনী না দিয়। বেড়াইতে পারে। এইজন্ত এদিন 
এখনে বড়ই জনতা । আঁট নয় বৎসরের বালক বালিকারা এইপ্রকার স্থানেই বিগ্তাশিক্ষা 
আরম্ভ করে। কারণ, এই খানেই সংসারের সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তর সংগ্রহ রহিয়াছে । এ 
গুলির শিক1গোর প্রসিদ্ধ জগৎ মেলায় ("ওয়াল্ড,স্‌ ফেয়ার্” ) একত্রিত কর| হইয়াছিল। 
এখানে যথাক্রমে দেখান হইয়াছে যে পৃথিবীতে প্রাণীজীবন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, 
কিরূপে বর্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে । ভূগর্ভবিদ্তাসন্বন্ধীয় পদাথসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ধরে 
স্তরে স্তরে সাজাইয়! রাখিয়া উহার ক্রমবিকাশের ধারা পরিস্ফুট ভাবে প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
উত্তর আমেরিকার হরিণ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন খতুতে নিজের রঙ. পরিবর্তিত করে এবং 
প্রক্কতিমাতা তৃষারপাতের সময় কিরূপে উহার আহার যোগাইয়৷ দেন, তাহা 
এ্রথানে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উত্তর মেরু-প্রদেশের ভদ্গুকসমূহের বরফের ভিতরকা র সুৃশ্ত ঘর 
কেমন সুন্দর ভাবে দ্লেখান হুইয়াছে। আমেরিকার আদিম নিবাসীগণ (রেড, ইও্ডয়ান্‌? ) 
কোন্‌ দেবদেবীর পুজ! করিত, কিরূপ গৃছে বলবাদ করিত, কি প্রকারে ও কোন্‌ বস্তুর সাহায্যে 
পরিধেয় বন্র প্রস্তুত করিত, এ সকল বিধদগ এখানে অতি ন্ন্দরভাবেই দেখান হুহয়াছে। 
উচ্থাঙ্গের নৌকা, উহাদের পাঁনভোজনের দ্রব্যাদি, উহ্বাদ্দের দেবালয় উহ্!দের যুদ্ধের 
অস্তরশত্ত্র---এ সমস্ত 'জিনিষই বেশ ভাল ভাবে দেখান হুইয়াছে। যে যে প্রাণী সব চাইতে 
সক্ষম কেবল তাহারাই যে সংসারে টিকিয়া থাকিতে পারে-_-এই সকল সংগ্রহ দ্রব্য দেখিবামাত্রই 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। যখন আমি এ সকল বস্ত দর্শন করিল।ম তখন আমার 
ইছাই মনে হুইল) যে ভারতবাসীদের' নাম, তাহাদের বস্ত নিচয়, তাহাদের ইতিহাস ইত্যাদি 
সমস্ত নষ্ট হুইয়া গেলেও কোনও জিন ত পব্রিচীশ মিউজিয়নে” তাহাদের নিদর্শন থাকিবে । 


৬৬২ নব্ভারত [ছিচত্বারিংশ খও্, ৭ম সংখ্যা 


এই যাহ্্ঘরের মধ্যে মহাত্মা কলম্বসের এক প্রকাণ্ড মর্্র সুত্তি রহিয়াছে । এই. 
জেনোয়া নিবাদীকে দেখিয়। দর্শকের মনে বিভিন্ন চিন্তার উদয় হয় ও এক অদ্ভুত দৃষ্ত 
চক্ষের সন্ধে ভাসিয়া উঠে। প্রাচীন আমেরিক! ও নবীন আমেরিকায় কত গ্রভেন । 
এখানকার প্রাচীন নিবার্দাঁরাই বা কোথায়? বিগত তিন শতকের মধ্যে এখানকার রূপ 
কতই না পরিবর্তিত হইয়াছে । কোথায় ইউরোপ, আর কোথায়ই বা আমেরিক|। হাজার 
হাজার মাইল বাবধান ৷ ভারতবর্ষের খেোপ লইতে এক ব্যক্তি বাছুর হইলেন এবং ভ্রমক্রষষে 
এদিকে আনিয়! পড়িলেন। তীহাব এখানে আসা যেন যমরাজের আগমনের গ্ভায় হইয়! 
উঠিল। শ্বাধীনভাবে বিচরণশীল, হাজার বৎসরের নিবাসী কি মানব, কি পণ্ড, কি পক্ষী, 
সকঙেই তিন শতাব্দীর মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। কোটা কোটি মঠিষ, নাজানি কত 
কাল হইতে, আমেরিক।র বনে জঙ্গলে আনন্দে বিচবণ করিতেছিল; কিন্তু আজ তাহাদের 
নাম গন্ধও নাই। এর সকলজীব কি অপরাধ করিয়াছিল? যাহাদের কে*নও অধিকার 
এ দেশে ছিল না এমনতর দুর বিদেশবাপী এক জাতি আসিয়া এখানকার আদিম নিবাসী 
দিগের বিনাশ সাধন করিল। এহ কি ঈশ্বরের বিধান! এই স্থান দর্শন করিতে 
করিতে এইরূপ নাম্তিকভাবময় প্রশ্ন দর্শকেব মনে উঠে। কিন্তু সেই সময়ে এ কথাও 
কর্ণে ধ্বনিত হয় প্রক্কৃতির ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে সকলের অপেক্ষা সক্ষমতম, এবং 
যোগ্যতমই পৃথবীতে স্থায়ী হইবে। যদ্দি তুমি নিজের অন্তিত্ব রাখিতে চাও, তবে স্থীয় 
প্রতিবাসীর সমান হও। যেজাতি এই নিয়ম অনুসারে চলে, সে-ই সংসারে আত্মপ্রতিষ্ঠ! 
করিতে পারে। 

এই যাছতরে বৃক্ষ বিস্তা, রসায়ন নিগ্তা, জন্ত বিগ্কা, নর-শরীর বিগ্তা প্রস্তৃতি ভিন্ন ডিন 
বিস্তাসম্ধদ্ধেও বস্তসসূহ রহিয়াছে । “এক টিলে দুই পাখী.” “রথ দেখা ও কল! বেচা 
ছুটীর দিন, আমোদও করুন এবং কিছু শিক্ষাও লাভ করুন। উন্নতি লাভের কত 
সুন্দর সুযোগ এখানকার অধিবাসীদের জন্য রহিয়াছে ! বাল্যকাল হইতেই খেলার ছলে 
ছলে এখানকার লোকেরা এ্রতথানি উন্নতি করাইয়! লয় যে আমাদের দেশে দশ বৎসর স্তুলে 
পড়িলেও সেরূপ হয় না । 

যাছ ঘরের বাহিরে গিয়া দেখুন, ঝিলের ধারে ধারে রাস্ত।। বেঞ্চ আছে। গখানে 
রী পুক্তষ, বালক বালিকার! আনন্দে বসিয়া আছে, ও হাস ঠাট্টা, খেলা ধুল। কবিতেছে 
উহাদের দিকে তাকাইলেই দেখ! যায যেন “ম্বাধীনতা” উ“হাদের মাথার মণির মত জলিতেছে ; 
যুবক স্থায় প্রিয়তমার সহিত ইতস্তত বিচরণ করিতেছে ও আলাপ করিতেছে, ইহা 
প্নেখিয়া কেমন আনন্দ হুয়। ফিশিগান ভদও যেন তাহাদের এই প্রেম দর্শন করিয়া গ্রসপ্র 
হইয়াছে মনে হয়। হচ্ছ শীতল পবনহিজ্লোলে সে যেন দম্পতীকে আশীর্বাদবর্ষণ করে। 
তরঙ্গমালা, ছোট ছোট বালক বালিকাকে দেখিয়া যেন উহাদের সহিত মিশিবার আশায় 
তটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তৎকালেই পাছে কোনও বেয়া্গবি হয় এই মনে 
করিয়। পিছনে সরিয়া যাইতেছে । এই সময়ে সবিতৃদেব আপনার দিনের কাজ শেষ করিয়া 
পশ্চিম প্রান্তে গমন ফরিলেন। 


কাত্তিক, ১৩৩১ ] আমেরিকায় ৬৫৬ 


এই যাছুধর ভিন্ন, আরও বছ স্থান শিকাগোবাসীদের রবিবার কাটাইবার জঙ্ত 
রহিয়াছে । অনেক উদ্ভানও আছে। সেখানে পিয়ানো ইত্যার্দি বাজে; মনের শাস্তি 
আনিবার যত আরও বহু উপকরণ থাকে । সেখানে সকলে গিম্বা বসে, গান বান! শোনে 
এবং আনন্বমগ্ন হইয়া! নৃতন প্রাণে গৃহে ফিরিয়া ায়। 

“হম্বোক্ডপার্ক (8090106 9.0) একী উদ্ভান। এখানে বড় বড় পুকুর 
আছে। সেগুলি সর্বদাই জলে পরিপূর্ণ। ছোট ছোট নৌকা ভাসমান। নৌকাগুলি খেলার 
জন্ত রাখ! হইয়াছে। গ্রীম্মকালে এখানে নৌকার দৌড় হয়। রবিবার দিন এ উদ্ভানের দৃস্ত 
অত্যন্ত মনোরম । যুবকের দল নৌকায় উঠিয়া হালিয়া খেলিয়া। গানবাজনায় জীবনের 
আনন্দ উপভোগ করে। এক এক নৌকায় প্রায়শঃ একজন যুবক ও একজন যুবতীকে 
দেখ। যায়। উভয়ে সহপাঠি বন্ধু অথবা পতিপত্রী 1 এপ্রকাঁর মিলন এ দেশে নিন্দনীয় 
নছে। এবং আমাদের দেশের স্কা় কোনও কুৎপিত ভাব ইছাতে ই'চার্দের মনে উপস্থিত 
হয় ন। স্ত্রীঙ্গাতির এখানে বিশেষ সম্দান। তীহাদ্দের সহিত নীচ ব্যবহার করে, এরূপ 
অনেক অসৎ পুরুষও দেখ। যায়। তবে এই প্রকার পুক্রষের পক্ষে আইনে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা । 
প্রায় কল উদ্ভানেই এরূপ পুষ্ষর্ণী আছে। যেস্থান ধাহার নিকট, তিনি সেখানে গিয়াই 
রবিবার দিব আনন্দে যাপন করেন । 

কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে প্র মকল স্থানে অন্তদ্দিন যাওয়ার কি নিষেধ আছে? 
ন। সেরূপ কিছু নাই । তবে কথ। এই যে রবিবার দিবস ব্যতীত অন্ত দিন প্রায় কাহারও 
ছুটী থাকে না, এই জন্য রবিবার দিন সকলে এই উদ্ভানে একত্রিত হয়। প্রত্যহ গুধু কোনও 
কোনও স্থানে স্ত্রীপুরুষগণকে টেনিশ খেলিতে দেখ যায়। ইহা অবস্ত গ্রীষ্মকালের কথা । শীত 
কালে যখন এই সকল পুস্করিণীর জল জমিয়! ধাঁয়, তখন সকলে এখানে “স্কেটিং করেন। 
প্রত্যেক বসরই ডিসেম্বর মাসে স্কেটিংএর সময় উপস্থিত হয়। খুব বেশী শীত পড়ে আর 
বালক বালিকাগণকে এখানে নাচিতে দেখা যাঁয়। 

লিঙ্কন উদ্যানও খুব প্রসিদ্ধ। এখানে আমেরিকার বিখ্যাত যোদ্ধ! বীরবর *্গ্রাযান্ট* এর * 
মৃত্তি আছে। এই অশ্বারূ় প্রতিসূত্তি এদেশের ইতিছাসবেত্তাকে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথ! 
স্মরণ করাইয়া দেয় এই যুদ্ধ দ[নব্যবসায় বন্ধ করাইবার জগ আমেরিকান জাতির মধ্যে উপস্থিত 
হইয়াছিল। উত্তর আমেরিকার লোকেরা কহিতেছিলেন যে দাস ব্যবসায় বন্ধ হইয়া! যাউকৃ। 
উ“হাদের সিদ্ধান্ত যে স্বাধীনতার চোখে সকল লোকই সমান-_-জীবন ও স্বাধীনতার স্বাভাবিক 
নিয়মে সকলেরই সমান দাবী । আমেরিকার মত স্বাধীন দেশে মানুষ ছাগল ভেড়ার যত 
বিক্বীত হইবে, ইহ! তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না । এই সত্য নীতি রক্ষার জন্ত উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেব্িকার অধিবানিবৃন্দের মধ্যে এক, লোমহর্ষণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, এবং পরিণামে সত্যেরই জয় 
হইল। যহাবীর গ্র্যাপ্ট এই ঘুদ্ধে উত্তর আমেরিকা বাসীদের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন। ইনি 'কালে/ 
নিগ্রোদিগের জন্তু, "শাদা, আমেরিকাঁনদিগের সমান অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। এই 
মহাত্বার মুত্তি দর্শকে র মনে এক নব জীবনী শক্তি আনিয়! দেয়, জানাইয়! দেয় যে কোনও 
ম্ান্ুষেব পরের উপর শাসনদ্ড পরিচালন করিঝার অধিকার নাই। এ বিষয়ে সকল মনুস্যই 


৬৬৪ নব্যতারত [ ধিচত্বারিংশ খণ্ড ৭র্ম সংখ্যা 


সমান। সমাজ যঞ্ত্রের সকল মনুধ্যই উহার আঙ্গ, নিজ নিজ যোগ্যতাচুসারে সকলেই সমাজের 
দেবক | কাহাকেও দ্বণ! করিও না; শ!দা, কালা, সমস্ত লোক একই পিতার পুত্র । 

এই উদ্যানের এক ভাগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ এহিয়াছে। যে বৃক্ষ যতটুকু তাপে 
বাচিতে পারে, তাহাকে ততটুকু তাপ দিয়! বীচাইয়া রাখ! হইয়াছে। গ্রীব্মপ্রধান দেশের 
অনেক গাছ এখ|নে দেখিতে পাওয়া যার । উদ্চিদ্‌ বিগ্কা। সম্বন্ধে অনেক কথ! দর্শকগণ এখানে 
জানিতে পারেন। 

উদ্ভান ভিন্ন আরও বহু স্থান আছে যেখানে লোকের! বিশ্রাম করে, হাসি খেল! করিতে 
পারে। শিকাঁগে। অতি বুহৎ নগর | এই জন্য ন্গব্বাসীদের আরাম ও বিশ্তদ্ধ বাতাসের 
জন্ত মধ্যে মধ্যে রাস্তায় বুলাভার্ড (3০9914,৫১) নামক বিহ|ব স্থল আছে। এখানকার 
রাস্তা আমাদের দেশের রান্তার হয় নয়। এক এক রাস্তায় এক একী বাজার। পাথরের 
দালানের সাম্নে দিয়। পথের ছুই পার্থেই পাচ ফুট কবিয়া বান্তা, লোকজনের চলিবার 
জন্য তৈয়ারী হইয়াছে। মাঝের সড়ক গাড়ী, ঘোড়া, মটর প্রভৃতির জন্য ! খোল! দালান 
কোঠা ও ও সড়কের মোড়ে মোড়ে বধু বিশুদ্ধ বাখিবার জন্ক এব* গরীব লোকদের 
মনোরঞ্জন করিব।র উদ্দেশ্রে কিছু দুর পরে পরেই বিহারবাটিক| রাঁহয়াছে। সেখানে বসিবার 
অন্য বেঞ্চ প্রভৃতিও আছে সায়ংকালে কর্মক্লান্ত স্ত্ীপুরুষগণ এখানে আপিয়া থাকেন। 
কাষণ, অন্তান্ স্থানে গান বাজনা, জল বিহার প্রভৃতির জন্য অল্পবিস্তুর খরচ হইয়া থাকে । 
অল্প আয়ের লোকেরা উহা করিতে পারে না। তাহাদের জন্য এই সকল স্থানে উদ্তানে 
ও যাছু ঘরে ভ্রমণ করিবার অনুমতি আছে। যাহাতে সকলে এই স্বাধীন দেশে আনন্ব 
লাভের সুযোগ পাঁয় তজ্জন্ত যথেষ্ট যত লওয়া হইয়াছে । এখানে যে অর্থব্যয় করা হয়, 
উহ! শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উদ্নৃতির জন্তই হইয়া থাকে! 

এই ত গেল দিনের কথা এখন বাত্রির কথ! শুন্ুন। এখানে বনুপ্রকার নাট্াশালা, 
প্রদর্শনী ৪ পমিতি রহিয়াছে । সেখানে নিজ নিজ রুচি অনুসারে সকলে রাত্রে যাইয়া 
থকে । শিকাগোতে রাত্রেও লোকে গির্জায় যাইয়া থাকে । বাজ্জেও সেখানে উপদেশ 
গান ইত্যাদি হয়। একটা জায়গার নাম “হোয়াইট, সিটি” (016 010) বা 
শ্বেতনগরী। অনেক লোঁক সেখানে যায়। এ স্থানকে শ্বেত নগরী এই জন্তই বলে ষে 
এখানে এমন বৈচ্যতিক আলো দেওয়৷ হয় যাহাতে রাত্রিও দিনের মর্ত হইয়া উঠে। 
ইছীর বিশাল গেটের উপর বড় ঝড় বিজলীর অক্ষরে পাদ ছোয়াইট সিটি” (7186 1056 
০5) এইরূপ লিখিত আছে । বিঘ্যুতেব মহিমা! এখানে খুবই হাদয়গগম করা যায়। স্থানে 
স্বানে বৈছ্যতিক তেজে বিভিন্ন রডের অক্ষরচিজজ রহিয়াছে । মিনিটে" মিনিটে উহার রং 
ব্লাইতেছে | এই শ্বেত নগরীর ভিতর অনেফ মনোৌরঞ্জক স্থান আছে; কোথাও গান 
৮চহতেছে; কোথ।ও ব; বড় ঝড় “হলে” নাচ চলিতেছে; সাকণম প্রভৃতিও আছে, 
পৃথিবীর সকল তামাশাওয়ালাকে এখানে আনান হয়। গরমের সময় তিন্চার মাসে তাহারা 
হাজার হাজাপস টাকা উপায় করে। এই জায়গাটি এক কোম্পানীর । তাহাঙ্গের লোক 
দমন্ত পৃথিবীতে তামাসাওয়ালাদিগের খেশাজে খুরিয়! বেড়ায়। ভারতবর্ষের ষা্দ ছুই তিন 


ক]দ্তিক, ১৩৩১ ] আমেরিকায় ৩৩? 


খুব ভাল পালোয়ান কোনও দেশী কোম্পানীর সহিত আগে তবে হাজার হাজার টাক! 
লইয়! যাইতে পারে। আমাদের “দশে লোকে টাকা রোজগার করার উপায় সমূহ 
ভাল করিয়! শেখে নাই। সামান্ত কোনও ইংবেজ, আমানের দেশে আলিয়৷ কেবল 
বিজ্ঞাপনের সাহাযো নিভের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠ। করে ও লক্ষ লক্ষ টাকা কুড়াইয়৷ লয়! যায়। 
কিন্তু আমাদের স্বদেশী কারীগর, পালোয়ান, বাজীকব প্রভৃতি কেহই এ সকল দেশে 
আসিতে সাহস করে না। আমেরিকাতে বুস্তীর সথ বাড়িতেছে। যদ এই সময় কোনও 
পাঁলোয়ান কিছু খরচপত্র করিয়া এখানে আসে, এবং কোনও ভাল কোম্পানীর সহায়তায় 
কুস্তি করে তবে সে লক্ষ মুদ্রাব স'স্থান কবিতে পারে। 

এই শ্বেত নগরীতে ববিব।ব দিন প্রকাণ্ড এক মেল! বসে। স্ত্রীপুর্ুষে গাড়ী বোঝাই 
হইয় যায় । হাজার হাজাব দশক একত্রিত হয়। রাত্রে ৮টা হইতে ১১টা ১২ট পর্য্্ত 
মেঙগা থাঁকে । এস্ান ফেবল গরমষেব দিনই খোলে; কারণ শীত কালে ঠাণ্ডার জন্ত 
এখানে কেহ অমসিতি পারে না। শীতেক সময়ের জঙ্ত নগরেব অস্ঠাঞ্ঠ স্থানে অস্ভান্ত প্রকারে 
মনোরঞ্জক মেপার ব্যবস্থা 'আছে। 

রবিবার দিন এই নগরে পোকে এই প্রকারেই সময় কর্তন করে। এখন ধরি 
এখানকার জীবন যাত্রার সহিত ভাবশবর্ষেব জীবন যাত্রার তপন করিতে যাই ভবে কত 
বড় পার্থক্য দেখিতে পাইব। এ সকল তামাশ! বা নাটকের কথা ছাড়িয়া দিন্‌। যাহার 
বিষয় হয়ত আমাদেব বহু পাঠক প।ঠিকার বিশেষ জ্ঞন নাই; কিন্তু এমন বছতর 
মনোরঞ্জক শিক্ষাগ্রদ মেলা! ও তামাসা আছে, যাভাব বিষয়েও আমাদের দেশের লোকদের 
কোনও গ্রক।র সখ. নাই। ইচাবা নিঞ্জের অবকাশ কাল, ছুটার দিন কি গ্রকাবে 
অতিবাহিত করেন? ভা খাইয়া, তাশ খেলিয়া) পাখী উড়া্টয়া, এবং অনর্থক নিন্দ! 
পরিবাদে লিগু হইয়া ত।হার। যে সময়েব যুপ্য জানেন না ত।হ| প্রম।ণ করেন, লেখাপড। 
জান। এমন অনেকে ছাছেন ধাহারা এইলকল কদাচরশে লিপ্ত নহেন তথাপ ত্রিশ কোটির 
মধ্যে এ প্রকার লোকের সংখ্য। নিতাপগ্তই মুষ্টিমেয় । আমাদের দেশের অর্ধেকেই ত স্ত্রীলোক, 
তাহাদের বাহিরে আসিবার 'মাদেশ পধ্যস্তনাই। যেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকর। 
আটজনেরও কম মাত্র লিখিতে পড়িতে জনে সেখানকর লোকদের দুর্বাসনে হইতে কেবল 
ভবানই-__বাচাইতে পারেন । 

শিকাগোর একদিনের দত্ত পাঠকের দৃষ্টিপথে আনিলাম। আশা করি 
ইহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারিবেন; আমাদের দেশের কোটি কোটি নির্ধন কিয়পে 
জীবনের দিন অতিবাহিত করে, একবার ভানিয়! দেখুন । যাহাদিগকে আমর! নী স্তি 
বলি তাহাদিগকে কি দুণার দৃষ্টিতেই না আমর! দেখি? তাহাদের সুখের জন্ত আমরা 
কিই বা! চিন্তা করিতেছি । নিজের গৃহ, নিজের নগর, নিজের জীবন যাপনের উপায় প্রন্থৃতি 
অন্ত দেশের সহিত তুলনা কৃরুন ও বুঝিয়া দেখুন, এ সময়ে আমাদিগের কর্থবা কি? 
সত্যন্ের 


আনা 
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্বামীসত্যদেবের গ্রন্থ হইতে ্রীগিরিজা প্রসয় লাহিড়ীর বারা অনূদিত 


জাতীয় কবি গোবিন্দদাস 


বর্তমান সময়ে কোন কবির কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা বড়ই কঠিন। একটা 
কথ। উঠিয়াছে যে, বর্তমান সময়ে সকল প্রকারের আলোচনায় একট! বিশ্বজনীন অধিষ্ঠান 
ভূমি (80556182] ৪6200 00100 নির্ধারণ করা আবশ্ুক এবং সেই ভূমি হইতে আলোচনা 
করিলেই আলোচন! সঙ্গত হুইবে। কবিতার আলোচনায় পৃথিবীর সকল দেশের 
সকল কবির কাব্য আলোচনা করিলেঃ কবিতার একটা বিশ্বজনীন সংজ্ঞা পাওয়! 
যাইতে পারে; কিন্তু সেই সংজ্ঞা নির্ধারণ সহজ নহে । আবার তাহাতে মতভেদও 
অব্গ্স্তাবী। এই কারণে অনেক বিচক্ষণ লোক সমালোচনা করিতে অনিচ্ছুক । কিন্তু 
নিশ্চেষ্টভাবে বিয়া থাকিলে, একট! বিশ্বজনীন অধিষ্ঠ।ন-ভুমি আপন! হইতেই আবিষ্কত 
হইবে না। ম্থতরাঁং, কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে সমালোচন! হওয়া আবশ্ুক | 
সাহিত্যের স্থাস্থারক্ষার জন ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে 

গোবিন্দদাস সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান কথ| এই যে, তিনি বঝাঙ্গালার একজন উচ্চাঙ্গের 
জাতীয় কবি। 'জাতীয় কবি' বলিলে কি বুঝিতে হইবে, তীহাই প্রথম আলোচ্য । 
মানুষের অস্তুরতম প্রন্কৃতি সর্ধজ্রই একরূপ । মানব-হদয়ের চিরন্তন আশা, আকাঁঙখ। ও 
উদ্দীপনা সকল দেশে ও সকল যুগে একরূপ; কিন্তু ইহা মানবের অস্তরতম সনাতন 
প্রঙ্কতি । এই প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিতেছে- আত্মপ্রকাশ কবিবার জন্ত সংগ্রাম 
করিতেছে । এই সংগ্রাম সকল দেশে ও সবল যুগে একরূপ নহে । এক এক দেশ ও 
এক এক জাতি, এক এক যুগে কতকগুলি বিশেষ রকমের সমস্তার সম্মুখীন হয়, এবং 
সেই সমস্াগুলির মীমাংসা করিতে বাধা হয়। চণ্ীদ্াস ও বিগ্তাপতিব যুগের সমন) 
মার ঈশ্বরগুপ্রের ব হেমচন্দ্রন্বীন্চন্জরের যুগের সমস্তা ঠিক একক্রপ নহে। একট! যুগের 
সাধারণ সমস্ত ছাড়া, প্রত্যেক মামুমেরগ জীবন কতকগুলি সমস্যার ছায়ায় বেষ্টিত এবং 
গ্রাতযেক মানুষকে সেই সমস্তাগুলির সহিত সংগ্রাম করিয়া, যাঁহ। হউক একটা মীমাংসায় 
উপস্থিত হইতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনের এই সংগ্রাম, কেবল মাত্র ব্যক্তিগত নহে, তাহারও 
একট! নিত্যত। ও পর্বজনীনহা আছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের জীবন-সংগ্রাম, কেবল 
ভাহারই সংগ্রাম নহে,--গভীর ভাবে বুঝিতে পারিলে, বিশ্বসংগ্রামের একটি তরঙ্গ মাত্র। 

কেন কবি জাতীয় কবি কি না, ইহা! নির্ধারণ করিতে হইলে, তাহার কবিতায় 
জীবনের যে সঙ্কন্তা ও সংগ্রাম মুত্তি ধারণ করিয়াছে, সেই সমস্ত! ও সংগ্রাম আমাদের 
বর্তমান যুগের প্রকৃত জীবনের সাধারণ সমস্া ও সংগ্রাম কি না, তাহাই নির্ধারণ করিতে 
হইবে। কবি যে হুঃখে কাঙ্গিতেছেন। যে জালায় জলিতেছেন-_সেই ছঃখ ও জালা, আমাদের 
সকলের জীবনের ছু:খ ও জাল! কি না, তাহ! অবধারণ করিতে হইবে মোটামুটি এই লক্ষণ- 
গুলির দ্বারায় কোন কবি, 'জাতীয় কবি'-__এই আখ্যা পাইবার ব্সধিকানী কি না, তাহ! 
নির্ধারিত হুইবে। আমাছের ছঃখ আছে ; সেই ছুঃখ দুর করিবার জন্ত আমরা চিন্তাও 
করি। চেষ্টাও কক্ষি। সংসার একটি সংগ্রাম-ক্ষেত্র । এই যুদ্ধ যোগ দেওয়াই ধানব- 


কান্তিক, ১৩৩১) জাতীয় কবি গোষিন্দাস ৩৩৭ 


জীবনের সার্থকতা! | “জাতীয় কবি' তিনি, ধিনি ভাবের দিক্‌ দিয়া মাজগুবকে এই সংগ্রামে 
উদ্বোধিত করিতে পারেন) এবং এমন একটা অপার্থিব রস মানব-হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে 
পারেন, যাহাতে মানুষ শব বলে বলীয়ান্‌ হইয়া আশায় ও উৎসাহে এই সংগ্রামে অগ্রসর 
হইতে পারে। জাতীয়জীবনের ইহাই প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক তাহার আবিষ্কারের দ্বারা, 
কন্মী তাহার কর্মের দ্বারা, যদি এই কার্ধা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা বলিব__ 
উহার! জাতীয় বৈজ্ঞানিক ও জাতীয় কন্মী। কবির ক্ষেত্র অবশ স্বতন্ত্র, তিনি তীছার 
নিজের ক্ষেত্রে কর্থ কবিবেন। গীতাঁয় ভায়ায়--দ্বধশ্বনিষ্ঠ হইবেন। কিন্তু তাহার এই 
ধর্-নিষ্ঠ! ব! কর্তব্য-পালন জ/তিব জীবনের পৃর্বোক্ত প্রয়োজনগুলি যদি সাধন করিতে না 
পারে, তাহা! হইলে আমরা তাঁহাকে 'জাতীয় কবি, বলিতে পারিব ন1। 

কবি কে এবং কবিতা কি? তাহারও একটি সংজ্ঞ। নিপ্ধারণ কর! আবশুক | 
ছন্দোবন্ধ বাঁকা,__-পড়িতে ভাল লাগে তাহাই কি কবিতা? এই সংজ্ঞায় এখনকার গোকে 
তুষ্ট হইবে নাঁ। কতকগুলি বড় বড়, নীতি কথা“হদয়েব কাছে ও কর্ণের কাছে ধিনি মিষ্ট 
করিয়া বঙ্গিতে পারেনা! তিনিই কি কবি?--তীহারই রচনা কি কবিতপদবচ্য ? এই 
ংজ্ঞাতেও বর্তমান যুগ তুষ্ট হইবে না । কৰিব প্রথম লক্ষণ এই ষে, তাহার একটা নিজত্ব থাক। 
চাই । 91066 8698৪ বলিয়াছেন--11)6 600 200 0016০৮91৪৪৮ 9:1510581 
৮1166171900 6301555৮172 00190905 1025 ০%0169560, 00 1610061 5172 
0০10০ 6186 19 ৪11৩ ৮০ £09617 ইহার অর্থ-_মৌপিকতা ন| থাকিলে, কেছ, 
স্ুলেখক হয় না। তাহাকে এমন কথা বলিতে হইবে, যাহা আর কেহ বলে নাই। ইহার 
অর্থ এমন নয় যে, কবি একেবারে নৃতন ব্যাপার আবিষ্কার করিবেন-_-তাহা অসম্ভব। 
একেবারে খাটি নৃতন কিছু আছে কি না সন্দেই। কণাটা এই যে, সতা করিয়া কবি 
হইতে হইলে, তঁহার একটি “নিজস্ব দরশনঠ (061:3006.] %1510920) থাক! চাই। তিনটি 
জিনিষ_-আভ্তরিকতা (510060105), নিজত্ব (06250041105) ও রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য 
(916) এই তিনটি গুণ না থাকিলে, কাঁহাকে 9 কবি বলা যায় না। আস্তরিকতার অর্থ-_ 
সতা-ভাষণ। সত্যকে আমব] কেহই সম্পূর্ণরূপে পাই নাই। কাঁজেই, আমরা প্রত্যেক 
লোকের কাছে, তাহার বেটি সত্য, সেটি সকল সময়ে খলিতে পারি না। কিন্তু আমার সত্য, 
আমার বলিবার সামর্থ থকা আবশ্তুক। কবির প্রথম কার্ধযই এই 17০ 10056 611 
15৮7 00 চা. কবি একজন শিল্পী--শব্ষ তাহার উপকরণ । শবের সাহায্যে 
তিনি তাহার চিন্তা (61009981065), কল্পন। (82১০9619298), বেদন (582$9.0102) প্রকাশ 
করিচ্ভিছেন । চিত্রকর$ শিল্পী তিনি বর্ণবিষ্াাসের দ্বারা ইগুলি প্রকাশ করিতেছেন । 
গায়কও শিল্পী-তিনি সুর ও ধ্বনির দ্বার এগুলি প্রকাশ করিতেছেন । এখন কথ! 
এই--প্রত্যেক সত্য-শিল্পীকে তাহার নিজের চিস্তা, নিজের কল্পনা ও নিজের বেদন্ন প্রকাশ 
করিতে হইবে। প্রত্যেক শিল্পী হয়ত মনে করেন--তিনি নিজেরই ভাব প্রকাশ করিতেছেন , 
কিন্ধু পরীক্ষা করিলে দেখ যাইবে, তিনি অন্ত লোকের ভাব, কল্পনা ও বেদন লইয়া! ফেবল 
কাঁ্ষৰার করিতেছেন । এই শ্রেণীর লেখকগণকে কি বলিতে পারিব না। এই গ্রকাঞের 


৩৩৮ নব্যভারত | দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম দুংখ্য! 


চেষ্টা কেবল শক্তির অপচয় মাত্র । সাহিত্যের মধ্য দ্িয়।। কোন চিন্ত।বা কোন “দর্শন, 
(ছ19100) দিতে হইলে, প্রথমেই বেশ ভাল করিয়! বুঝিতে হইবে_-ইহা আমার নিজের চিন্তু। ও 
নিজের 'দর্শন' কি না। কবির শক্তি কম হইত্তে পারে, ভাষার নৈপুণ্য কম থাকিতে পারে, 
অর্জিত বিগ্ত। নাও থাকিতে পারে ; কিন্তু এই দর্শন যি ঠাহার নিলস্ব দর্শন হয়, তাহ! হইলে 
তিনি কবি--সত্যকার কবি। 

তাহ! হইলে, কবি সম্বন্ধে আলোচনা! করিতে হইলে, এই ব্যক্ষিত্ব ও নিব 
(16759981105) তাহার কতখানি আছে, তাহারই বিচার সর্ধ প্রথম আবশ্তুক । দেখিতে 
হইবে, তাহার নিজের কিছু সত্য করিয়। বলিবার আছে কিনা । রুচনা-শত্তি এই ব্যক্তিত্বের 
বভিঃ-প্রকাশ (106 63667090] 100100 01 06180101105 15 96516) । 

মৎ-সক্কলিত “মোহন-্ধা নামক সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছি--'রচনা-ভঙ্গী ব| 
রচনা-রীতি, শব্ধ ও পদ-বিস্তরসের একটি কৃত্রিম বিধান মাত্র নহে । কোন বিশি্ট লেখকের 
রচনা-রীতির মালোচনায়, শব্দের বা।করণ-শুদ্ধি ব! অলঙ্কপা্দির বিশুঞ্কত!র হিসাব করিলেই 
চলিবে ন।। এই হিসাবের প্রয়োজন আছে সত্য; কিন্তু উহা গৌণ । সাহিত্যের রচনা-রীতি 
তাহার সমগ্রতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, লেখকের মানসিক-প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে । 
একজন গ্রতীচ্য পণ্ডিত এই রচনা-রীতিকে 05409195501 11105 বলিয়াছেন। 

এখনকার দিনে কোন কবির কবিঠ1 অ।লোচনা করিতে হইলে, তাহার রচনারীতি 
ভ।ল করিয়া পর্যবেক্ষণ করা আবন্তক । সাহিত্যে বাজাবে বহুকাল হইতে প্রচলিত ভাল 
তাল কথা, উপম! প্রভৃতি (0901) 0$90০1 €31)79১১$০9৭) বহুল পরিমাণে ও মিপুণভাবে 
ব্যবহার করিয়া, অনেকে স্ুকবি বঙ্গিয়া একদল লেকের নিকট প্রশংসা লাভ করেন। কিন্তু 
তাচার। প্রকৃত কবি'পদ্ধবাচ্য নহেন। আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে বৈষ্ণব কবিগণের 
ব্যবহৃত শব্দ ও উপমগুলিকে ছনেো ও তানে মিলাইয়া একপ্রকারের কবিতা বন্ছুল পরিমাণে 
রচিত হইতেছে । নানাকারণে, এই কবিতাগুলি আনন্দ বিধান করে। প্রথমতঃ গ্রাচীন- 
কলের প্রিয়বস্্রর প্রতিধ্বনি, দ্বিতীয়ত, ভ।ষা ও ছন্দের কমনীয়তা, আমাদিগকে মুগ্ধ করে) 
কিন্তু তাই বলিয়াই কবিতা-রাঞ্জো তাহাদিগকে উচ্চস্থান দেওয়! যাইবে না। দেখিতে হইবে, 
ঁ কবিতার মৌলিকতা ও আন্তরিকতা! আছে কি না। | 

কবি ও কবিতার মূল্য নির্ধারণের যে কষ্টিপাথর দেওয়া হইল, তাহ! ধাহারা গ্রহণ 
করিবেন তীহার। কবিহিসাবে গোব্নিদাসের বিশেষ সমাদর করিবেন। গোবিন্দদাস ইংরাজী 
লেখাপড়া জানিতেন না, সংস্কৃত৪ও জানতেন না। বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া যেটুকু জ্ঞানলাভ 
কর! তাহার যুগে সম্ভব ছিল, সেই টুকুই তাহার সম্বল। কাজেই, ভা করিবার 
নকল করিবার, ও ধার করিবার ক্ষেত্র ও সুবিধা ত।হার খুব বিস্তৃত ছিব" না। 
অবশ্ত, প্রাচীন খাঙ্গলা কবিতা লইতে তিনি চক্রবাক চক্রবাঁকীর প্রেম “কমল কুমুদের ভাল- 
বাস লইতে পারিতেন) কিন্তু তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না । এই প্রণালীতে, অর্থাৎ 
অপর কবির বচন! হইতে, তিনি কি পরিমাণে ভাল কথা, ভাল উপম। প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া 
তাহার কবিতাকে কুত্রিম সাঝে সাজাইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচন! আবক্টক । এই 


কাঁস্তিক, ১৩৩১ ] জাতীয় কবি গৌধিন্দ দাস ৩৪১ 


আলোচনায় দেখা যাইবে, তিনি ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। নিজের সতাকার বেদন, 
অনুভূতি ও দর্শন নহে--এমন কথা তিনি প্রায়ই বলেন নাই। এই আন্তরিকত। ও সতা-বর্শন, 
গোবিন্দদাসের বিশিষ্টতা। কৃত্রিম সাহিত্যের এই অতি-বিস্ত/রের যুগে, এই বিশিষ্টতা কত 
সুল্যবান, ও বাঞ্চনীয়, স্ুধিগণ বিচার করিবেন । 

গোবিন্দদান যেরূপ তীব্রভাষাঁয় দেশের লোককে গালাগালি করিয়াছেন, তেমন 
তীব্রতাষা এই যুগে অগ্ঠ কোন কবি ব্যবস্থার করেন নাই বা বাবহার কবিতে পারেন নাই। 
শুনিয়ছি,- অনেক ভাললোক নাকি এই কাবণে কবি গোবিন্দদাস ও তাহার কবিত! পছন্দ 
করেন না। কিন্তু এই তীব্রভাষা প্রয়োগেব মুলে ষে জালা রহিয়াছে, সেই জালা ষে সভা 
অতিশয় সতা। সেই জ্বালায় কবি সাঁবাঁজীবন জলিয়াছেন ও ছটফট. করিয়াছেন। অনেক 
দানশীল বড়লোকের আশ্রয় পাইয়াছেন, কিন্তু কোথাও তিষ্রিতে পারেন নাই । এই গঞ্জনার 
তাড়নায় পুঃন পুঃন নিরালম্ব অবস্থায় দারিদা সাগবে ঝাপ দিয়াছেন। এই আল' দাসত্বের 
জালা--এই জ্বাল! সহায়হীন শক্কিহীনতার জালা! এই জাল! যখন সতা, অন্ভের কাছে না 
হউক, কবির নিজের কাছে যন সর্ধাপেক্গ। বড় সত্য, শন এই তীব্রতান্ন মধো একট! 
আস্তরিকত! আছে এবং এই কারণে তিনি প্রকৃত কবি। আর এইজআাল! যদি আমাদের 
সকলের জাল! হয়, তাহ! হইলে তিনি_-জাতীয় কবি। 


স্ীশিবর তন মিত্র । 


সে কালের রাইয়ত 


(ফরাসী ধনবিজ্ঞানবিৎ পোল লাফার্গ প্রবধীত গ্রন্থের এক অধ্যায়) 


রাইয়তর্দের রক্গণ।বক্ষণের ভার ছিল সে যুগে জমিদারদের হাতে । এই রক্ষণাবেক্ষণের 
পারিশ্রমিক স্বরূপই জমিদাররা পাইত কর। “ফিউদ”, প্রথার সমাজে ইহাই প্রত্যেক স্তরের 
জনগণের পরস্পর সন্বন্ধের গোড়ার কথ] । 

কিন্তু কালে এই রক্ষণাবেক্ষণের ভার ফিউদারদের হাত হইতে উঠিয়! যায়। তথাপি 
ইহার! রাইদ়তঙের নিকট হইতে সারেক কাঁলের পাওয়ানা ভোগ করিতে থাকে । রাইয়তর! 
অনর্থক কর দ্দিতে বাধা হইত। রাইয়তে জমিদারে বিরোধ জন্মে । 

এই বিরোধের যুগে ঝ্বাইয়তদ্দের পক্ষে একদল লেখক ফরাদী সমাজে দেখ! দেয়। 
তাহার “বৃর্জে জা” অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যে ধনশলী নবীন অভিজাতদের খয়েরখ|। ইহার 
জসিদারদের স্বার্থের রিরুদ্ধে আঞ্দোলন সুরু করে। জমিদারদের স্বপক্ষে কলম চাঁলাইবার 
ভার লয় কিউদ্বতত্ববিৎ উকীলেরা। ইহারা পুরাণ! অভিগাতদের অক্পবন্ত্রে গ্রতিপালিত 
লোক। 


৩৪০ নব্যভারত [ ঘিচত্বারিংশ খ৪, ৭ম মংখাযা 


“বুর্জোআপ্পস্থী আব ফিউদাব-পশ্থী এই হই দলের রাষ্টিকে বাকবিতণ্ড চলিয়াছিল 
বুকাল। শেষ প্ধ্স্ত ১৭৮৯ সাপের বিপ্লবে ফরাসীরা জমিদারদের পাওনাগুল৷ খারিজ 
করিয়া দেয়। এই বিপ্লব জমিদারপন্থাদের পরাজয় এবং বৃর্জে| আ[-পন্থীদের বিজয়্লাভ ঘোষণ! 
করে। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রঞ্কাব ধনদৌলতের পরিবর্তে রাষ্ট্রে ও সমানে নতুন আব এক 
প্রকার ধনদৌলতের প্রভাব গ্রকটিত হয়। 


এই “বুর্জোআ” প্রভাব বিলাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬০৮ খুষ্টাব্দের বিপ্লবে । হাউস অব 
কমন্দ ব! জনসাধারণের থর তখন হাউস অব লর্ডপ্‌ বা অভিজাতদের ঘরের সমকঙ্গকূপে 
পালণামেন্ট সভায় ইজ্জত পায়। কিন্তু বিলাভী বিগ্লুবে ফিউদযুগের দাবাদ।ওয়াগুল! একদম 
লুণ্ত হইয়া যায় নাই। জমিদার শ্রেণীব লোকের! আজও রাইযতদের নিকট হইতে অনেক 
কিছু অন্থায় আদায় করিতে অধিকারী । বিলতে আজকাল জনসাধারণেরই জয়জয়কার 
চলিতেছে । তাহ! সত্বেও এখানে জমিদারদের বিশেষ অধিকার দ্বেখা যাঁ়। এ এক বিচিত্র 
দশ্ত, বর্তমান জগতেও মান্ধাতার আমলেব জের ! 


বুর্জোআ ধনবিজ্ঞানবিদ্দেরা ফিউদযুগটাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতে অভ্যন্ত, 
কিন্ত এইরূপ গালাগাঁলিতে 1 মাতিয়। মধাযুগের জমিদারি প্রথাটার ভিতরকাঁর কথা বুঝিতে 
চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত । 


জমিদাররা রাইয়তদদের নিকট নানা বাবদে নানা গ্রাকীর আদায় ভোগ কন্ধিতে 
অভ্যন্ত। রহেয়তদের মুঝ্ণব্বি সাজিয়! বুর্জোআ পণ্ডিতেবা এই আদায়গুলার নাম শুবিবাহাত্র 
জুলুমের মুর্তি চোখের সন্মুখে দেখে। কিন্তু তিহাদিক আলোচনার ফলে জানিতে পারা 
যায় যে জযিদারদের এই সকল আয় কালে জোর জবরদন্তি এবং অত্যাচারের আদ্ায়রূপে 
দেখা দিয়াছিল সত্য। কিন্তু এইগুলাব উৎপত্তি কালে রাইয়তরা স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাঁবেই 
ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত ছিল। বাইয়তদ্দের নিকট হইতে জমিদাররা যা কিছু পাইত সবই 
অন্থাবর” শ্রেণীর ফিউদ সম্পত্তির অন্তর্গত। 


কল জমিদ্দারই রাজা বাদশ! বা অন্ত কোনে। বিজেতার সমরগ্রতিনিধিরূপে উৎপন্ন 
হয় নাই। অনেকে পল্ীবদী, পল্লীব একজন, পল্লী-মোড়ল মাত্র ছিল। তাহার সঙ্গে অন্তান্ত 
পল্লীবাসীর সম্বন্ধ ছিল সমানে সমানে । জমিজমাব ভাগবাটোআব। চাষ আবাদ স্বন্ধে এই 
পল্লী-মাপ্চল জমিদার তাহার জাঁতভায়াদের বিধান মানিয়াই চলিত। কোনো কোনো! 
ক্ষেত্রে হয়ত ইতরজনেরা তাহার জমি চধিয়া দ্িত। কিন্ত তাহার একমাত্র কারণ এই যে 
তাহা হইলে সে চব্বিশ ঘণ্ট। পল্লীবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণে কাটাইবার স্থযোগ পাইত। 


হাক্স্ঠাজেন বলেন রুশিয়ায় “মির” (পল্লী সমবায়) এর এলাকার ভূতীয় বা চতুর্থ 
ংশ জমিন পল্লীমোড়লের (জর্মদাবের ) প্রাপ্য । লাক্রয় ৫ম) মেলিয়। ১৮২৫ সালে 
প্রকাশিত "ছু দ্রোআ দে কমুন স্তির লে বিআঅ কমুনো” (চৌথ যম্পত্তিতে জনগণের 
অধিকার ) নামক গ্রস্থে ফরাসী পল্পী-মোড়ল বা জমিদারদের হিহ্বা বিবৃত করিয়াছেন। 
দেখা ঘায় ঘে, চাষীরা যাঁদ “বাবুর” বনভূমিতেও চৌথ অধিষার ভোগ করে, তাহা হইলে 


